 বজ্ল পা, 






ৃ সম্পাদক £ . 
আত্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
আীসজনীকাম্ত দাস 


২৪৩।১, আপার সারকুলার রোড 
কলিকাতা | 


ভমন্মথমোহন বন্থ কর্তৃক 


শ্রাবণ, ১৩৪৮ 


: ভা মূল্য ছুই টাকা! 


শনিরঞ্চন প্রেস 
২৫।২ মোহনবাগ 
কলিকাতা হইতে 
শ্রীসৌবীন্দ্রনাথ দা 
মু্রিত 


[১৮৯২ খ্রীষ্টান মুদ্রিত দ্বিতীয় সংস্করণ হইতে ] 


পাদাঙ্গং সন্ধিপর্বাণং শ্বরব্যজনভূষণম্‌ । 
যমাহরক্ষরং দিব্যং তশ্মৈ বাগাত্মনে নমঃ ॥ 


শাস্তিপর্বব, ৪৭ অধ্যায়। 


প্রথমবারের বিজাপন 


ধর্ম সম্বন্ধে আমার যাহা বলিবার আছে, তাহার সমস্থ আসগর সাধারণকে 
ধাইতে পারি, এমন সম্ভাবনা! অল্পই। কেন না কথা অনেক, সময় অল্প। সেই সকল 
থার মধ্যে তিনটি কথা, আমি তিনটি প্রবন্ধে বুঝাইতে প্রবৃত্ত আছি। এ প্রবন্ধ তিনটি 
ইখানি সাময়িক পত্রে ক্রমান্বয়ে প্রকাশিত হইতেছে । . 

উক্ত তিনটি প্রবন্ধের একটি অনুশীলন ধর্্মবিষয়ক; দ্বিতীয়টি দেবতত্ব বিষয়ক ; 
তীয়টি কৃষ্ণচরিত্র । প্রথম প্রবন্ধ «নবজীবনে” প্রকাশিত হইতেছে; দ্বিতীয় ও তৃতীয় 
ধ্চার” নামক পত্রে প্রকাশিত হইতেছে । প্রায় ছুই বৎসর হইল এই প্রবন্ধগুলি প্রকাশ 
[রস্ত হইয়াছে, কিন্ত ইহার মধ্যে একটিও আজি পর্্যস্ত সমাপ্ত করিতে পারি নাই। 
নাপ্তি দূরে থাকুক, কোনটিও অধিক দূর অগ্রসর হইতে পারে নাই । তাহার অনেকগুলি 
রণআছে। একে বিষয়গুলি অতি মহত, অতি বিস্তারিত সমালোচনা ভিন্ন তন্মধ্যে 
শন বিষয়েরই মীমাংসা হইতে পারে নাঃ তাহাতে আবার দাসত্বশৃঙ্খলে বন্ধ লেখকের 
[য়ও অতি অল্প; এবং পরিশ্রম করিবার শক্তিও মনুষ্যের চিরকাল সমান থাকে না । 

এই সকল কারণের প্রতি মনোযোগ করিয়া, এবং মনুষ্যের পরমায়ুর সাধারণ 
রমাণ ও আপনার বয়স বিবেচনা করিয়া আমি, আমার বক্তব্য কা সকলগুলি বলিবার 
য় পাইব, এমন আশা পরিত্যাগ করিয়াছি । যে দেবমন্দির গঠন করিবার উচ্চাভিলাষকে 
ন স্থান দিয়া, ছুই একখানি করিয়া ইষ্টক সংগ্রহ করিতেছি, তাহা সমাপ্ত করিতে পারিব, 
[নন আশ! আর রাখি না। যে তিনটি প্রবন্ধ আরম্ভ করিয়াছি, তাহাও সমাপ্ত করিতে 
রিব কি না, জগদীশ্বর জানেন। সকলগুলি সম্পূর্ণ হইলে তাহা পুনমুদ্রিত করিব, এ 
শীয় বসিয়া থাকিতে গেলে, হয়ত সময়ে কোন প্রবন্ধ পুনযুত্রিত হইবে না। কেন না 
চল কাজেরই সময় অসময় আছে। এই জন্য কৃষ্চরিত্রের প্রথম খণ্ড এক্ষণে পুনমুত্রিত 
1 গেল। বোধ করি এইরূপ পীচ ছয় খণ্ডে গ্রন্থ সমাপ্ত হইতে পারে। কিন্ত সকলই 
য়ও শক্তি এবং ঈশ্বরানু গ্রহের উপর নির্ভর করে। 

আগে অনুশীলন ধর্ম পুনমুদ্দরিত হইয়া তৎপরে কৃষ্চরিত্র পুনমুদ্রিত হইলেই ভাল 
ত। কেন না “অন্থশীলন ধর্মে যাহা তত্ব মাত্র, কৃষ্ণচরিত্রে তাহা দেহবিশিষ্ট। 
[শীলনে যে আদর্শে উপস্থিত হইতে হয়, কৃষ্ণচরিত্র কর্মক্ষেত্রস্থ সেই আদর্শ। আগে 
বুঝাইয়া, তার পর উদাহরণের দ্বারা তাহা স্পপ্তীকৃত করিতে হয়। কৃষ্ণচরিত্র সেই 


৪ কৃষ্ণচরিত্র 
উদাহরণ; কিন্তু অনুশীলন ধর্ম সম্পূর্ণ না করিয়া পুনমু্রিত করিতে পারিলাম না । সম্পূর্ণ 
হইবারও বিলম্ব আছে। 


ত্রীবাঙ্কমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 


দ্বিতীয়বারের বিজ্ঞাপন 


কৃষণচরিত্রের প্রথম সংস্করণে কেবল মহাভারতীয় কৃষ্ণকথ। সমালোচিত হইয়াছিল। 
তাহাও অল্লাংশমাত্র। এবার মহাভারতে কষ স্বীয় প্রয়োজনীয় কথ! যাহা কিছু পাওয়া 
-. সবাক, তাহা! সমস্তই সমালোচিত হইয়াছে। ত1 ছাড়া হরিবংশে ও পুরাণে যাহা 


১ সমালোচনার যোগ্য পাওয়া যায়, ভাহাও বিচারিত হইয়াছে। তাহা ছাড়া উপক্রমণিকা- 


ভাগ গুনলিখিত এবং বিশেষরূণে পরিবদ্ধিত হইয়াছে । ইহা আমার অভিপ্রেত সম্পূর্ণ 
্রন্থ। প্রথম সংস্করণে যাহা ছিল, তাহা এই দ্বিতীয় সংস্করণের অল্লাংশ মাত্র। অধিকাংশই 
নৃতন। 

'এত্ত দবরও যে কৃতকার্ধ্য হইতে পারিব, পূর্বেবে ইহা আশ! করি নাই। কিন্ত সম্পূর্ণ 
কষ্ণচরিত্র প্রকাশ করিয়াও আমি জুখী হইলাম নাঁ। তাহার কারণ, আমার ক্রটিতেই 
হউক, আর ছুরদৃষ্ট বশতই হউক, যুদ্রাঙ্কনকার্ধ্যে এত ভ্রম প্রমাদ ঘটিয়াছে যে, অনেক ভাগ 
পুনমুদ্রিত করাই আমার কর্তব্য ছিল। নানা কারণ বশত; তাহা পারিলাম না। 
'আপাতভঃ একটা শুদ্ধিপত্র দিলাম । যেখানে অর্থবোধে কষ্ট উপস্থিত হইবে, অনুগ্রহপুর্র্বক 
পাঠক সেইখানে শুদ্ধিপত্রধানি দেখিয়া লইবেন। শুদ্ধিপত্রেও বোধ হয়, সব তুল ধরা 
হয় নাই। যাহ। চক্ষে পড়িয়াছে, তাহাই ধরা হইগ্নাছে। ইহা ভিন্ন কয়েকটি প্রয়োজনীয় 
বিষয় যথাস্থানে লিখিতে তুল হইয়া গিয়াছে। তাহা তিনটি ক্রোডপত্রে সম্িবিষ্ট করা 
গেল। পাঠক ১৫ পৃষ্ঠার [২২ পংক্তির] পর ক্রোড়পত্র (ক), দ্বিতীয় খণ্ডের দশম 
পরিচ্ছেদের [১২০ পৃষ্ঠার] পর (খ), এবং ১৫১ পৃষ্ঠার [১২ পংক্ির] পর (শ) 
[ও ২৪৫ পৃষ্ঠার ফুট নোটে ক্রোড়পত্র (ঘ)] পাঠ করিবেন। 

আমি বলিতে বাধ্য যে, প্রথম সংস্করণে যে সরুল মত প্রকাশ করিয়াছিলাম, এখন 
ভাহার কিছু কিছু পরিত্যাগ এবং কিছু কিছু পরিবস্তিত করিয়াছি। কৃষ্ণের বাল্যলীলা 
সম্বন্ধে বিশিষ্টরূপে এই কথা আমার বক্তব্য। এরূপ মতপরিবর্তন স্বীকার করিতে আমি 


ভুমিকা. :€ 
লঙ্জা করি না। আমার জীবনে আমি অনেক বিষয়ে ঈজু। ছি 
করে? কৃষ্ণবিষয়েই 'আমার মতপরিবর্তনের বিচিত্র উদাই 
বঙ্গদর্শনে যে কঞ্চচরিত্র লিখিয়াছিলাম, আর এখন যাহা লিখিলাম, আলোক অন্ধকারে 
যত রঃ প্রাভেদ, এতছুভয়ে তত দূর প্রভেদ। মতপরিবর্তন, বয়োবৃদ্ধি, অনুসন্ধানের বিস্তার, 

বং ভাবনার ফল। ধাহার কখন মত পরিবন্তিত হয় না, তিনি হয় অভ্রান্ত দৈবজ্ঞানবিশিষ্ট, 
নয় নি এবং জ্ঞানহীন। যাহা! আর দকলের ঘটিয়া থাকে, তাহা স্বীকার করিতে 
"আমি লজ্জাবোধ করিলাম না|... 

্‌ এ এছ ইউরোপী় পতিদিগের মত অনেক লেই রথ কাছ নত 
তাহাদের নিকট জন্ধান ও সাহায্য না পাইয়াছি এমত: নহে 11800, 00188690) 

9১৪০, 2 ইহাদিগের নিকট আমি খণ স্বীকার করিতে বাধ্য । দে্ী লেখকদিগের 
১ মধ্যে আমাদের দেশের মুখোজ্জলকারী প্রীযুক্ত রমেশচক্র দত্ত, 0.]. সা, প্রযুক্ত সত্যবরত 
সামশ্রমী, এবং মৃত মহাত্ম। অক্ষয়কুমার দত্তের নিকট আমি বাধ্য । অক্ষয় বাবু উত্তম 
সংগ্রহকার। সর্বাপেক্ষা আমার খণ মৃত মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহের নিকট গুরুতর । 
যেখানে মহাভারত হইতে উদ্ধত করিবার প্রয়োজন হইয়াছে, আমি তীহার অনুবাদ 
উদ্ধত করিয়াছি। প্রয়োজনমতে মূলের সঙ্গে অনুবাদ মিলাইয়াছি। যে ছুই এক স্থানে 
মারাত্বক ভ্রম আছে বুঝিয়াছি সেখানে নোট করিয়া দিয়াছি। প্রয়োজনানুসারে, 
স্থানবিশেষ ভিন্ন, গ্রন্থের কলেবরবৃদ্ধি ভয়ে মহাভারতের মূল সংস্কৃত উদ্ধৃত করি নাই। 
হরিবংশ ও পুরাণ হইতে যাহা উদ্ধৃত করিয়াছি, মূল উদ্ধত করিয়াছি, এবং তাহার 
অনুবাদের দায় দোষ আমার নিজের । 

পরিশেষে বক্তব্য, কৃষ্ণের ঈশ্বরত্ব প্রতিপন্ন কর এ গ্রন্থের উদ্দেশ্ট নহে। তাহার 

মানবচরিত্র সমালোচন করাই আমার উদ্দেশ্যা। আমি নিজে তাহার ঈশ্বরত্বে বিশ্বাস 
করি:__সে বিশ্বাসও আমি লুকাই নাই। কিন্তু পাঠককে সেই মতাবলম্বী করিবার জন্য 
কোন যব পাই নাই। 





শ্রীব্কিমচ্্র চট্টোপাধ্যায় 


_. বঙ্কিমচন্জ স্বয়ং 'কৃষ্ণচরিব্র' সম্বন্ধে ভাহার মূল কথা এইক্পে ব্যক্ত করিয়াছেন__ 
... প্অস্শীলন ধর্টে” যাহা তত্ব মাত্র, রুষ্ণচরিত্রে তাহা দেহবিশিষ্ট। অন্শীলনে যে আদর্শে 
ঠা উপস্থিত হইতে হয়, কৃষ্ণচবিত্র কর্ধক্ষেত্স্থ সেই আদর্শ। আগে তত্ব বুঝাইয়া, তার পর 
উদবাহরণের দ্বারা তাহা স্পষ্টীককৃত করিতে হয়। কৃষ্চরিত্র সেই উদাহরণ ।-_১ম্‌ সংস্করণ, ১৮৮৬, 
“বিজ্ঞাপন” | | 
কিষ্ণচরিত্র' রচনার একটু ইতিহাস আছে। “বঙ্গদর্শনে'র দ্বিতীয় বংসরে ১২৮০ 
বঙ্গাবের পৌষ মাসে বঙ্কিমচন্দ্র মানস বিকাশ” নামক একটি কাব্যের সমালোচনা করেন। 
তাহাতে তিনি বলেন-_ 


জয়দেব, বিদ্যাপতি উভয়েই রাধাকফের প্রণয় কথা গীত করেন। কিন্তু জয়দেব যে প্রণয় 
গীত করিয়াছেন, তাহা বহিরিক্িয়ের অন্থগামী | বিদ্যাপতির কবিতা বহিরিক্ট্রিয়ের অত) ০1-- 
পূ ৪০৫ | 


এই ভাবে নিতান্ত সামান্য ব্যাপার লইয়া আরম্ভ হইলেও কৃষ্ণচরিত্র-প্রসঙ্গ বন্িমচন্দ্রে 
মনে প্রভাব বিস্তার করিতে থাকে । বিঙ্গদর্শনে"র তৃতীম্ম বংসরে ১২৮১ বঙ্গাব্দের চৈত্র মাসে 
বঙ্কিমচন্দ্র পুনরায় অক্ষয়চন্দ্র সরকার কর্তৃক সম্পাদিত প্রাচীন কাবা সংগ্রহে'র সমালোচনা 
উপলক্ষ্যে “কৃষ্চরিত্র” প্রসঙ্গের অবতারণা! করেন। ইহাতে তিনি বলেন-_ 


বিদ্াপতি এবং তদন্ুবর্তী বৈষ্ণব কবিদিগের গীতের বিষয় একমাত্র কৃষ্ণ ও রাধিকা । 
বিষয়াস্তর নাই। তজ্জন্ এই সকল কবিতা অনেক আধুনিক বাঙালির অরুচিকর। তাহার 
কারণ এই যে, নায়িকা, কুমারী বা নায়কের শাস্্ান্থলারে পরিণীতা পত্ধী নহে, অন্ভের পত্ধী 
অতএব সামান্য নায়কের সঙ্গে কুলটার প্রণয় হইলে যেমন, অপবিত্র, অরুচিকর এবং পাপে পক্কিল 
হয়, কুষ্ণলীলাও তাহাদের বিবেচনায় তদ্রপ--অতি কদধ্য পাপের আধার। বিশেষ এ সকল 
কবিতা অনেক সময় অঙ্সীল, এবং ইন্জরিয়ের পু্টিকর-_অতএব ইহা সর্বথা পরিহাধ্য। ধাহারা 
এইরূপ বিবেচনা করেন, তাহারা নিতান্ত অসারগ্রাহী | যদি কৃষ্ণলীলার এই ব্যাখ্যা হইত, তবে 
ভারতবর্ষে কৃষ্ণভক্তি এবং কুষ্ণগীতি কখন এতকাল স্থায়ী হইত নাঁ। কেনন৷ অপবিত্র কাব্য 
কথন স্থায়ী হয় না। এ বিষয়ের যাথার্থয নিরূপণ জন্ত আমরা এই নিগৃঢ় তত্বের সমালোচনায় 
প্রবৃত্ত হইব। 


15 রর কৃষ্ণচরিক্র চা 

কুষ যেমন আধুনিক বৈষ্ণব কবিদিগের নায়ক, সেইরূপ জয়দেবে, ও সেইকপ শ্রীমন্ভাগবতে ৷ 
কিন্তু কুণচরিত্রের আদি, প্রীমন্তাগবতেও নহে । ইহার আদি মহাভারতে । জিজ্ঞান্য এই যে 
মহাভারতে যে রুষ্ণচরিত্র দেখিতে পাই, স্্ীমন্তাগবতেও কি সেই কৃষ্ণের চরিত্র? জয়দেবেও কি 
তাই? এবং বিগ্যাপতিতেও কি তাই? চারিজন গ্রস্থকারই কষ্ণকে এশিক অবতার বলিয়া 
স্বীকার করেন, কিন্ত চারিজনেই কি এক প্রকার সে এঁশিক চরিআ চিত্রিত করিয়াছেন? যদি না 
করিয়া থাকেন, তবে প্রভেদ কি? যাহা প্রভেদ বলিয়া দেখা যায়, তাহার কি কিছু কারণ নির্দেশ 
করা যাইতে পারে ? সে প্রভেদের সঙ্গে, সামাজিক অবস্থার কি কিছু সম্বন্ধ আছে?" 

কাব্য বৈচিত্র্যের তিনটি কারণ--জাত্ীয়য়া, সাময়িকতা, এবং শ্বাতগ্্য । যদি চারি জন. 
কবি কর্তৃক গীত কুষ্ণচরিজ্রে প্রভেদ পাওয়া যায়, তবে সে প্রভেদের কারণ তিন প্রকারই থাকিবার 
সম্ভাবনা । বঙ্গবাসী জয়দেবের সঙ্গে, মহাভারতকার বা শ্রীমস্তাগবতকারের জাতীয়তা জনিত 
পার্থক্য থাকিবারই সম্ভাবনা ; তুলসীদাসে এবং কৃত্তিবাসে আছে। আমরা জাতীয়তা এবং স্বাস্থ্য 
পরিত্যাগ করিয়া, সাময়িকতা্ সঙ্গে এই চারিটি কুষ্ণচরিত্রের কোন সম্বন্ধ আছে কি না ইহারই 
অহ্ন্ধান করিব ।--প. ৫৪৮-৫৪৯ | 


এই অনুসন্ধানের ফলই বঙ্কিমচন্দ্রের 'কৃষ্ণচরিত্র' । এই ফল সম্পূর্ণ ফলিতে অনেক 
দেরি হইয়াছিল । বঙ্কিমচন্দ্র এই প্রসঙ্গ কিছু কালের জঙ্ঠ পরিত্যাগ করেন। ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে 
প্রকাশিত তাহার “বিবিধ সমালোচন' গ্রন্থে উক্ত “কৃষ্চরিত্র” নিবন্ধটি মুদ্রিত হয় (পৃ. ১০১- 
১১০) “বিবিধ প্রবন্ধ” প্রকাশের সময় প্রবন্ধটি পরিত্যক্ত হয়। 

কিন্ত এই প্রসঙ্গ বঙ্কিমচন্দ্র পরিত্যাগ করেন নাই । তিনি ভিতরে ভিতরে আপনাকে 
প্রস্তুত করিতেছিলেন। ১২৯১ বঙ্গাবে প্রচার” ও 'নবজীবন" প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে তিনি 
হিন্দুধর্মের বিস্তৃত আলোচনায় বিশেষভাবে মনোনিবেশ করেন ও (প্রচারের আশ্বিন সংখ্যা 
হইতে পুনরায় “কৃষ্ণচরিত্র” ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইতে থাকে। ১২৯১ সালের 
আশ্বিন, কার্তিক, মাঘ, ফাল্গুন, চৈত্র ; ১২৯২ সালের বৈশাখ, জ্োষ্ঠ, আষাঢ়, শ্রাবণ, ভার, 
আশ্বিন, কান্তিক, অগ্রহায়ণ-পৌষ, মাঘ, ফাল্জন-চৈত্র ; এবং ১২৯৩ সালের বৈশাখ ও 'জ্যেষ্ঠ- 
আষাঢ়ে ইহা প্রকাশিত হয়। এ বৎসরেই (১৮৮৬ খ্রীষ্টাবে ) বঙ্কিমচন্দ্র এই পর্য্যস্ক 
লিখিত অংশকে 'কৃষ্ণচরিত্র । প্রথম ভাগ” আখা দিয়া পুস্তকাকারে প্রকাশ করেন। হৃহার 
পৃষ্ঠা-সংখ্যা ছিল ১৯৮। 

১২৯৩ বঙ্গাবের অগ্রহায়ণ-পৌষ সংখ্য। 'প্রচারে' বস্কিমচন্্র 'কৃষ্চচরিত্রের দ্বিতীয় 
ভাগ বা দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশ আরম্ভ করেন। এই সংখ্যায় “ভগবদ্যান পর্ববাধ্যায়েপ্র ছুই 
পরিচ্ছেদ ( “প্রস্তাব” ও যাত্রা”) মাত্র প্রকাশিত হয়। যে কারণেই হউক, ইহার পর 
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গ্রন্থ আর অগ্রসর হয় নাই। প্রচারে" “কৃষ্চরিত্র” আর বাহির হয় নাই। একেবারে 
১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে কৃষ্চগরিত্র ( সম্পূর্ণ গ্রন্থ)? প্রকাশিত হয়। পৃষ্ঠা-সংখ্যা ছিল ৮৮০ + 
১২+৪৯২+1। এই সংস্করণে পূর্বব-প্রকাশিত অংশও আমুল পরিবন্তিত হয়। 
বঙ্কিমচন্দ্রের জীবিতকালে 'কৃষ্ণচরিত্রে'র এই ছুইটি মাত্র সংক্করণ হইয়াছিল। প্রথম 
'স্করণের আখ্যা-পত্রটি এখানে মুদ্রিত হইল-_ 
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পূর্বের রচিত “কষ্চচরিক্রের সহিত দ্বিতীয় সংস্করণের সম্পর্ক বিষয়ে “দ্বিতীয়বারের 

বিজ্ঞাপনে” বঙ্কিমচক্দ্রের নিজের উক্তি সর্ব্বদা স্মরণীয় । তাহা এই-__ 
বঙ্গদর্শনে যে কৃষ্ণচরিত্র লিখিয়াছিলাম, আর এখন যাহা লিখিলাম, আলোক অন্ধকারে 

যত দূর প্রতেদ, এতদুভয়ে তত দুর প্রভেদ। মতপরিবর্তন, বয়োবৃদ্ধি, অহ্সন্ধীনের বিস্তার, এবং 

ভাবনার ফল। খাহার কখন মত পরিবর্ঠিত হয় না, তিনি হয় অত্রাস্ত দৈবজ্ঞানবিশিষ্ট, নয় 

বুদ্ধিহীন এবং জ্ঞানহীন। 

কৃষ্চচরিব্র' লইয়া বাংলা দেশে যথোপযুক্ত আলোচনা হয় নাই। মাত্র সেদিন 
শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় তাহার দার্শনিক বক্ষিমন্ত্ গ্রন্থে ইহ! লইয়া! বিস্তারিত 
আলোচনা করিয়াছেন। 


প্রথম ধড 
 উপক্রমগিকা! 


প্রথম পরিচ্ছেদ | গ্রন্থের উদ্দেশ্য 

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ । কলে হননি 
তৃতীয় পরিচ্ছেদ। মহাভারতের এঁতিহাসিকতা 

চতুর্থ পরিচ্ছেদ । মহাভারতের উতিহাসিকতা- উউরোপীহদগের মত | 
পঞ্চম পরিচ্ছেদ । কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ কবে হইয়াছিল রঃ 
ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ। পাগুবদিগের রতিহাসিকতা--ইউনোপীয় মত 

সপ্তম পরিচ্ছেদ । পাগ্তবদিগের এরতিহাসিকতা 

অষ্টম পরিচ্ছেদ । কৃফের এঁতিহাসিকতা 

নবম পরিচ্ছেদ । মহাভারতে প্রক্ষিণ্ 

দশম পরিচ্ছেদ। প্রক্ষিত্ননির্ববাচনপ্রণালী 

একাদশ পরিচ্ছেদ । নির্বাচনের ফল 

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ। অনৈসগিক বা অতিগ্রকূত ৮৫ 
ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ। ঈশ্বর পৃথিবীতে অবতীর্ণ হওয়া কি সম্ভব ? ... 
চতুদ্দিশ পরিচ্ছেদ । পুরাণ ্ 
পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ । পুরাণ 

ষোড়শ পরিচ্ছেদ । হরিবংশ 

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ । ইতিহাসাদির পৌর্ববাপর্ধ্য 


দ্বিতীয় খণ্ড 
বৃন্দাবল 
প্রথম পরিচ্ছেদ । যছুবংশ 
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ। কুষের জন্ম 
তৃতীয় পরিচ্ছেদ । শৈশব 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ। কৈশোরলীলা 


প৯ 
৮৩ 








পম পরিচ্ছেদ । বঙ্গোপী-বিকুপূাপ 
ষষ্ট পরিচ্ছেদ । ভ্রক্ষগোপী-হরিবংশ.... : 
সপ্তম পরিচ্ছেদ । ব্রজগোপী-ডাগবত- বন্কুহরণ 
অষ্টম পরিচ্ছেদ । ব্রজগোপী-_ভাগবত-_্রাঙ্মণকন্তা 
নবম পরিচ্ছেদ । ব্রজগোগী-_ভাগবত-_রাসলীলা 


্শম পরিচ্ছেদ । শীরাধা 
একাদশ পরিচ্ছেদ । বুম্দাবনলীলার পরিসমাপ্তি 
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মথুর।-দ্বারকা 


প্রথম পরিচ্ছেদ । কংসবধ 

ছিতীয় পরিচ্ছেদ । শিক্ষা 

ভূতীয় পরিচ্ছেদ । জরাসন্ধ 

চতুর্থ পরিচ্ছেদ। কৃষ্ণের বিবাহ 
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যষ্ঠ পরিচ্ছেদ । দ্বারকাবাস--শ্তমস্তক 
সপ্তম পরিচ্ছেদ । কৃষ্ণের বহুবিবাহ 


চতুর্য খণ্ড 
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প্রথম পরিচ্ছেদ । দ্রৌপদীশ্বমংবর 
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ । কৃষঃ-যুধিষ্টির-সংবাদ 
তৃতীয় পরিচ্ছেদ । স্মভদ্রাহরণ 
চতুর্থ পরিচ্ছেদ । থাগুবদাহ 
পঞ্চম পরিচ্ছেদ । কৃষ্ণের মানবিকতা! 
ষষ্ট পরিচ্ছেদ । জনাসন্ধবধেন পরামর্শ 
সঞ্চম পরিচ্ছেদ । কৃষ্ণ-জরাসন্ধ-সংবাদ 
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পরিজ ভীম বলছে 


একাদশ পরিচ্ছেদ। পাওবের বনবাস ২৯ 


পঞ্চম খণ্ড 

উপস্পীব্য 
গ্রথম পরিজ্ছেদ। মহাভারতের যুদ্ধের সেনোস্োগ তত রর 
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ । সঞ্জয়যান রঃ ১8 
ত্বতীয় পরিচ্ছেদ। যানসন্ধি 
চতুর্থ পরিচ্ছেদ। শ্রীকু্ণের হস্তিন! বাআর প্রস্তাথ 
পঞ্চম পরিচ্ছেদ । যার! 
ব্ঠ পরিচ্ছেদ । হন্তিনায় প্রথম দিবস 
সপ্তম পরিচ্ছেদ। হস্তিনায় দ্বিতীয় দিবস টি রা 
অইম পরিচ্ছেদ । কৃ্কর্ণনংবাদ 
নবয পরিচ্ছেদ । উপসংহার 


ষষ্ঠ খণ্ড 


প্রথম পরিচ্ছেদ । ভীন্মের যুদ্ধ তত ০ 
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ। জয়নদ্রথবধ -** দু 
তৃতীয় পরিচ্ছেদ । দ্বিতীয় স্তরের কবি 
চতুর্থ পরিচ্ছেদ । ঘটোৎকচবধ 
পঞ্চম পরিচ্ছেদ । দ্রোণবধ 
ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ। কৃষ্ণকথিত ধন্মতত্ব 
সপ্তম পরিচ্ছেদ । কর্ণবধ 
অষ্টম পরিচ্ছেদ। ছু্যোধনবধ 
থ 
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নবম পরিচ্ছেদ । যুদ্ধশেষ 

দশম পরিচ্ছেদ । বিধি সংস্থাপন 
একাদশ পরিচ্ছেদ । কামগীতা৷ 
ছাষন্শ পরিচ্ছেদ । কৃষ্খপ্রয়াণ 


সপ্তম খওড 
৫ 
গ্রথম পরিচ্ছেদ । যছুবংশধ্বংস 
ছিতীয় পরিচ্ছেদ। উপসংহার 
ক্কোড়পঞ্জ (ক) 
ক্রোড়পত্র (খ) 
ক্রোড়পত্র (গ) 


কোড়পত্র (ঘ) 
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উপক্রমণিকা 
মহতন্তমস: পারে পুরুষং হৃতিতেজসম্‌। 


যং জাত্বা মৃত্যুমত্যেতি তশ্মৈ জায়াত্মনে নম: ॥ 
মহাভারত, শাস্তিপর্ব) ৪৭ অধ্যায়ঃ। 








প্রথম দিছে: 


ভারতবর্ষের অধিকাংশ বি বাঙ্গালা দেশের সকল হি শ্বাস হে যে, পর 
ঈশ্বরের অবতার । কৃষ্ত্ত তগবানু স্বয়ং-_ইহা তাহাদের দৃঢবিশ্বাস। বাঙ্গালা প্রদেশে, 
কৃষ্ণের উপাসন! প্রায় সর্বব্যাপক। গ্রামে গ্রামে কের মন্দির, গৃহে গৃহে ক্ণের পূজা; 
প্রায় মাসে মাসে কৃষ্ণ ংসব, উৎসবে উৎসবে কৃষ্ণযাত্রা, কে কণ্ঠে কৃষ্ণশীতি, সকল মুখে 
কষ্নাম। কাহারও গায়ে দিবার বন্ত্রে কৃষ্ণনামাবলি, কাহারও গায়ে কৃধনামের ছাপ। 
কেহ কৃষ্ণনাম না করিয়া কোথাও যাত্রা করেন না ; কেহ কৃষ্ণনাম না লিখিয়া কোন পত্র বা 
কোন লেখাপড়া করেন না; ভিখারী “জয় রাধেকৃষ* না বলিয়া ভিক্ষা চায় না। কোন 
দ্বণার কথা শুনিলে “রাধেকৃ্ণ 1” বলিয়া আমরা দ্বণা প্রকাশ করি; বনের পাখী পুষিলে 
তাহাকে “রাধেকৃষ্ণ” নাম শিখাই। কৃষ্ণ এদেশে সর্বব্যাপক। 

কৃষ্ণস্ত ভগবান্‌ স্বয়ং। যদি তাহাই বাঙ্গালীর বিশ্বাস, তবে সর্ববসময়ে কৃষ্ঠারাঁধনা, 
কৃষ্ণনাম, কৃষ্ণকথা ধর্মেরই উন্নতিসাধক। সকল সময়ে ঈশ্বরকে স্মরণ করার অপেক্ষা 
মনুষ্যের মঙ্গল আর কি আছে? কিন্ত ইহারা ভগবানকে কি রকম ভাবেন? ভাবেন, ইনি 
বাল্যে চোর-__ননী মাখন চুরি করিয়া খাইতেন; কৈশোরে পারদারিক--অসংখ্য গোপ- 
নারীকে পাতিত্রত্যধর্ম হইতে ভ্রষ্ট করিয়াছিলেন; পরিণত বয়সে বঞ্চক ও শঠ-_বঞ্চনার 
দ্বার দ্রোপাদির প্রাণহরণ করিয়াছিলেন। ভগবচ্চরিত্র কি এইরূপ? যিনি কেবল শুদ্ধসত্ব, 
ধাহা হইতে সর্বপ্রকার শুদ্ধি, ধাহার নামে অশুদ্ধি, অপুণ্য দূর হয়, মনুয্যদেহ ধারণ করিয়। 
সমস্ত পাপাচরণ কি সেই ভগবচ্চরিত্রসঙ্গত 1 

ভগবচ্চরিত্রের এইরূপ কল্পনায় ভারতবর্ষের পাপত্রোত বৃদ্ধি পাইয়াছে, সনাতন- 
র্দ্ধেবিগণ বলিয়া থাকেন। এবং সে কথার প্রতিবাদ করিয়া! জয়গ্রী লাভ করিতেও কখনও 
কাহাকে দেখি নাই। আমি নিজেও কৃষকে স্বয়ং তগবান্‌, বলিয়া দঢ়বিশ্বাস করি; 
পাশ্চাত্য শিক্ষার পরিণাম আমার এই হইয়াছে যে, আমার সে বিশ্বীস দৃটীস্ৃত হইয়াছে। 
ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণের যথার্থ কিরূপ চরিত্র পুরাশেতিহাসে বর্দিত হইয়াছে, তাহা জানিবার জন, 
আমার ঘত দূর সাধ্য, আমি পুরাণ ইতিহাসের আলোচনা করিয়াছি। তাহার ফল এই 
পাইয়াছি যে, কৃষমন্বন্ধীয় যে সকল পাপোপাখ্যান জনসমাজে প্রচলিত আছে, তাহা! সকলই 





১৭ | কৃষ্ণচরিত্র ; 5 
শক লি আনতে পানি এবং উপন্যাসকারকৃত কৃষসন্স্থীয পান সকল স্বাদ, 
দিলে যাহা বাকি থাকে, তাহা অত্তি-বিশুদ্, পরমপবিত্, অতিশয় মহৎ, ইহাও জানিতে : 
_ পারিয়াছি। জানিয়াছি জদৃশ সর্ববগুপািত, সর্বপাপসংসপর্শশৃ্, আদর চি আর 

. :. কোথা নাই। কোন দেশীয় ইতিহাসে নাঁ, ফোন দেশীর কাব্যেও না।. 


একটি উদ্ন্ঠ।, কিন্তু সে কথ! ছাড়িয়া দিলেও এই ঝছ্ের রিশেষ প্রয়োজন আছে। 
আমার নিজের যাহা বিশ্বাস, পাঠককে তাহা! গ্রহণ করিতে বলি না, এরং কৃষ্ণের ইশ্বর 

সান্থাপন করাও আমার উদ্ধেন্ত নহে। এ গ্রন্থে আমি ডাহার কেবল মানবচরিত্রেরই 
সমালোচনা করিব । তবে এখন হিন্দুধর্টের আন্দোলন কিছু প্রবলত! লাভ করিয়াছে। 
ধর্মান্দোলনের গ্রবলতার এই সময়ে কৃষ্ণচরিত্রের সবিস্তারে সমালোচন প্রয়োজনীয়। যদি 
গুরাতন বজায় রাখিতে হয়, তবে এখানে বজায় রাখিবার কি আছে না৷ আছে, তাহা দেখিয়া 
লইতে হয়। আর যদি পুরাতন উঠাইতে হয়, তাহা হইলেও কৃষ্ণচরিত্রের সমালোচন! চাই ; " 
কেন না, কৃষ্ণকে না উঠাইয়! দিলে পুরাতন উঠান যাইবে না। 

ইহা ভিন্ন আমার অন্য এক গুরুতর উদ্দেশ্ত আছে। ইতিপূর্বে “ধর্্মতত্ব” নামে 
গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছি। তাহাতে আমি যে কয়টি কথা বুঝাইবার চে করিয়াছি, সংক্ষেপে 
তাহা এই 

“১। মন্ত্র কতকগুলি-শক্তি আছে। আমি তাহার বৃত্তি নাম দিয়াছি। সেইগুলির অস্থুীলন, 
্রশ্ফুরণ ও চরিতার্থতায় মহত্ত্ব । 

২। তাহাই মন্ত্র ধর্ম 

৩। সেই অঙ্গশীলনের সীমা, পরম্পরের সহিত বৃত্তিগুলির সামগ্স্ত ।  * 

৪1 তাহাই সখ |” 

এক্ষণে আমি স্বীকার করি যে, সমস্ত বৃত্তিগুলিপ্স সম্পূর্ণ অনুশীলন, প্রস্ষুরণ, চরিতার্থতা 
ও সামঞ্ন্ত একাধারে ছুর্লভ। এ সম্বন্ধে এ গ্রস্থেই যাহা বলিয়াছি, তাহাও উদ্ধৃত 
করিতেছি £_ 

“শিল্প ।-*জ্ঞানে গাণ্ডিত্য, বিচারে দক্ষতা, কার্যে তৎপরতা, চিত ধশ্মাত্তা এবং স্থরসে রসিকতা 
এই সকল হইলে, তবে মানসিক সর্বাজীণ পরিণতি হইবে । আবার তাহার উপর শারীরিক সর্বাজীণ 
পরিধতি আছে অর্থাৎ শরীর বলিষ্ঠ, সুস্থ, এবং সর্বববিধ শারীরিক ক্রিয়ায় স্দক্ষ হওয়া চাই। 


ঝা ক চা ০ ঙ ৪ 
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ক ধরসতখ, কৃষ্চরিজের প্রথম সং্বরণের পরে এবং এই দ্বিতীয় সংস্করণের পূর্বে গরচারিত হইয়াছিল । 











পপ ক গা উম 





বীশধষ্ট ধীিযানের রণ শা িংহ যৌনের আরশ বি ওর বলিব আর মে মুশাপ্ে 
আছে, এমন আর পৃথিবীর কোন ধর্পপত্তকে নাই--কোন জাতির মধ্যে গ্রলিন্ধ নাই। অনফাদি, কাধ, রি 
নারদাদি দেবধি, বশিষ্ঠাদি ক্বধি, সকলেই অনথশীলনের টরমাদর্শ। তাহার উপর সীরামচ্, ষষ্ট, অঞ্জুন, 
লক্ষণ, দেবব্রত ভীক প্রভৃতি কষত়গণ আরও লম্রণতা প্রাপ্ত আদর্শ । খৃ্ট ও শাকাসিংহ কেবল উদ্ধাসীন, 
কৌপীনধারী নির্মল ধর্্মবেতা। কিন্তু ইহারা তা নয়। ইহারা সর্কগুণবিশি্__ইহা দিগেতেই সর্ববৃতি 
সর্বালসম্পর স্ফুি পাইয়াছে। ইহারা সিংহাসনে বসিয়াও উদাসীন; কার্দকহত্তেও ধর্দবেত।) রাজা 
হইয়াও পর্ডিত। শক্তিমান্‌ হইয়াও সর্বজনে গ্রেমময়। কিন্তু এই সকল আদর্শের উপর হিন্দুর আর এক 
আদর্শ আছে, ধাহার কাছে আর সকল আদর্শ খাটো হইয়া যায়-_যুথিষ্ঠির ধাহার কাছে ধরব শিক্ষা করেন, 
্য়ং অঞ্জন ধাহার শিক, রাম ও লক্ষণ ধাহার অংশমান্র, ০০০ কখন মন্থয্ভাষায় 
কীততিত হয় নাই। 

এই তবটা প্রমাণের দ্বার প্রতিপর করিবার জন্তেও শাকির ব্যাখ্যানে 
প্রবৃত্ত হইয়াছি। 





দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 
কৃষ্ণের চরিত্র কিরূপ ছিল, তাহা জানিবার উপায় কি ঙ 

আদৌ এখানে ছুইটি গুরুতর আপত্তি উপস্থিত হইতে পাঁরে। তি দৃঢবিশ্বাস 
করেন যে, কৃষ্ণ ভূমগ্ুলে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তাহাদের কথা এখন ছাড়িয়া দিই। আমার 
সকল পাঠক সেরূপ বিশ্বাসযুক্ত নহেন। ধাহারা সেরূপ বিশ্বাসযুক্ত নহেন, তাহারা বলিবেন 
কষ্ণচরিত্রের মৌলিকতা কি? কৃষ্ণ নামে কোন ব্যক্তি পৃথিবীতে কখনও বিদ্যমান ছিলেন, 
তাহার প্রমাণ কি? যদি ছিলেন, তবে তাহার চরিত্র যথার্থ কি প্রকার ছিল, তাহা জানিবার 
কোন উপায় আছে কি? 


চি 


১২ তা 358. কৃষ্ণচরিত্র 


আমরা প্রথমে এই ছুই সন্দেহের মীমাংসায় প্রবৃত্ত হইব । 
_ কৃষ্ণের বৃত্বান্ত নিম্নলিখিত প্রাচীন গ্রস্থগুলিতে পাওয়া যায়। 
(১) মহাভারত। 
(২) হরিবংশ। 
(৩) পুরাণ। 
ইহার মধ্যে পুরাণ আঠারখানি। সকলগুলিতে কষববৃত্াস্ত নাই। নিম্নলিখিত- 
গুলিতে আছে। 
(১) ব্রহ্ম পুরাণ। 
(২) পদ্ম পুরাগ। 
(৩) বিষণ পুরাণ। 
(৪) বায়ু পুরাণ । 
(৫) শ্রীমস্ভাগবত। 
(১০) ত্রহ্ষবৈবর্ত পুরাণ । 
(১৩) স্কল্দ পুরাগ। 
(১৪) বামন পুরাণ। 
(5৫) কুন্ম পুরাণ । সি 
মহাভারত, আর উপরিলিবিত অন্থ গরন্থগুলির মধ্যে কৃষ্ণজীবনী সম্বন্ধে একটি বিশেষ 
প্রতেদ আছে। যাহা মহাভারতে আছে, তাহা! হরিবংশে ও পুরাণগুলিতে নাই। যাহ! 
হরিবংশ ও পুরাণে আছে, তাহা মহাভারতে নাই। ইনার একটি কারণ এই যে, মহাভারত 
পাগুবদিগের ইতিহাস; কৃষ্ণ পাগুবদিগের সখা ও সহায়; তিনি পাগুবদিগের সহায় হইয়া 
বা তাহাদের সঙ্গে থাকিয়া যে সকল কার্য করিয়াছেন, তাহাই মহাভারতে আছে, ও 
থাকিবার কথা । প্রসঙ্গক্রমে অন্য ছুই একট! কথা আছে মাত্র। তাহার জীবনের 
অবশিষ্টাংশ মহাভারতে নাই বলিয়াই হরিবংশ রচিতি হইয়াছিল, ইহা হরিবংশে আছে। 
ভাগবতেও এরূপ কথা আছে। ব্যাস নারদকে মহাভারতের অসম্পূর্ণতা জানাইলেন। 
নারদ ব্যাসকে কৃষ্ণচরিত্র রচনার উপদেশ দিলেন। অতএব মহাভারতে যাহ! আছে, এই 
ভাগবতে বা! হরিবংশে বা অন্য পুরাণে তাহা নাই; মহাভারতে, যাহা নাই-_পরিত্যক্ত 
হইয়াছে, তাহাই আছে। 
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_ অত্তএব মহাভারত সর্ববপূর্বববন্তী। হয়িবংশাদি ইহার অভাব পৃরণার্থ মাত্র। যাহা 
সর্বাগ্রে রচিত হইয়াছিল, তাহাই সর্বাপেক্ষায় মৌলিক, ইহাই সম্ভব । কথিত আছে যে, 
মহীভারত, হরিবংশ, এবং অষ্টাদশ পুরাণ একই ব্যক্তির রচিত। সকলই মহষি রেদব্যাস- 
প্রণীত। এ কথা সত্য কি না তাহার বিচারে এক্ষণে প্রয়োজন নাই। আগে দেখা 
যাঁউক, মহাভারতের কোন এতিহাসিকত! আছে কি না। যদি তাহা না থাকে, তবে 

হরিবংশে ও পুরাণে কোন এঁতিহাসিক তত্বের অস্পুসন্ধান বৃথা । . 

এক্ষণে যে বিচারে প্রবৃত্ত হইব, তাহাতে কই দিকে তুই ঘোর বিপদ) তে 

এ দেশীয় প্রাচীন সংস্কার যে, সংস্কৃতভাষায় যে কিছু রচনা আছে, যে কিছুতে অন্ুম্বার 
আছে, সকলই অন্রান্ত খষি প্রণীত; সকলই প্রতিবাদ বা সন্দেহের অতীত যে সত্য, 
তাহাই আমাদিগের কাঁছে আনিয়া! উপস্থিত করে। বেদৰিভাগ, লক্ষপ্্রোকাত্মক মহাভারত, 
হরিবংশ, অষ্টাদশ পুরাণ, সকল এক জনে করিয়াছেন; সকলই কলিষুগের আরস্ভে হইয়াছে ; 
সেও পাঁচ হাঁজার বৎসর হইল; আর এই সকল বেদব্যাস যেমন করিয়াছিলেন, ঠিক 
তেমনই আছে। অনেক লোকে, এ সংস্কারের প্রতিবাদ গুন! দুরে যাউক, যে প্রতিবাদ 
করিবে, তাহাকে মহাপাতকী, নারকী এবং দেশের সর্ববনাশে প্রস্তুত মনে করেন। | 
এই এক দিকের বিপদ। আর দিকে গুরুতর বিপদ, বিলাতী পাতিত্য। ইউরোপ 
শু আমেরিকার কতকগুলি পণ্ডিত সংস্কৃত শিক্ষা করিয়াছেন তাহারা প্রাচীন সংস্কৃত 
রস্থ হইতে এঁতিহাসিক তত্ব উদ্ভৃত করিতে নিযুক্ত; কিন্ত তীহাদের এ কথা অসহাযে 
পরাধীন ছূর্ববল হিন্দুজাতি, কোন কালে সভ্য ছিল, এবং সেই সভ্যতা অভি প্রাীন। 
অতএব ছুই চারি জন ভিন্ন তাহারা সচরাচর প্রাচীন ভারতবর্ষের গৌরব খর্ব করিতে 
নিষুক্ত। তাহারা যত্বপূর্ধবক ইহাই প্রমাণ করিতে চাহেন যে, প্রাচীন ভারতবর্ধীয় গ্রন্থ 
সকলে যাহা কিছু আছে-_হিন্দুধর্্মবিরোধী বৌদ্ধগ্রস্থ ছাড়া--সকলই আধুনিক, আর 
হিন্দগ্রন্থে যাহাই আছে তাহ! হয় অম্পূর্ণ মিথ্যা, নয় অন্য দেশ হইতে চুরি করা। কোন 
মহাত্মা বলেন, রামায়ণ হোমরের কাব্যের অনুকরণ; কেহ বা বলেন, তগবদর্গীতা 
বাইবেলের ছায়ামাত্র। হিন্দুর জ্যোতিষ চীন, যবন বা কাল্ডীয় হইতে প্রাপ্ত; হিন্দুর 
গণিতও পরের কাছে পাওয়া; লিখিত অক্ষরও কোন সীমীয় জাতীয় হইতে প্রাপ্ত। এ 
সকল কথা প্রতিপন্ন করিবার জন্য তাহাদের বিচারপ্রণালীর মূলস্ত্র এই যে, ভারতবর্ষীয় 
গ্রন্থে ভারতপক্ষে যাহা পাওয়া যাঁয় 'ঠাহা। মিথ্যা বা! প্রক্ষিপ্ত, ঘাহ। ভারতবর্ষের বিপক্ষে 
পাওয়া যায় তাহাই সত্য । পাগুবদিগের স্ায় বীরচরিত্র ভারতবর্ীয় পুরুষের কথ মিথ্যা, 


পাণ্ডব কবিকল্পনা মাত্র, কিন্তু পাগুবপত্ী ড্রৌপদীর পঞ্চপতি সত্য, কেন না তদ্দার! সিদ্ধ 
হুইতেছে ষে, প্রাচীন ভারতবাসীয়েরা চুয়াড় জাতি ছিল, তাহাদিগের মধ্যে স্ত্রীলোকদিগের 
বছবিবাহ প্রচলিত ছিল। কণুসন্‌ সাহেব প্রাচীন অট্রালিকার ভগ্নাবশেষে কতকগুল। 
বিবস্তা স্ত্রীমূক্তি দেখিয়! সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, প্রাচীন ভারতবর্ষে স্ত্রীলোকেরা কাপড় টি 
পরিত না; এদিকে মথুরা প্রদ্ৃতি স্থানের অপূর্ব ভান্কর্ধ্য দেখিয়া বিলাভী পণ্ডিতের স্থির 
করিয়াছেন, এ শিল্প গ্রীক্‌ মিন্ত্রীর। বেবর (ড০১৪:) সাহেব, কোন মতে হিন্দুদিগের 
জ্যোতিবশান্ত্ের প্রাচীনতা! উড়াইয়া দিতে না পারিয়া স্থির করিলেন, হিন্দুরা চান্দ্র নক্ষত্র- 
মণ্ডল বাবিঙ্গনীয়দিগের নিকট হইতে পাইয়াছে। বাবিলনীয়দিগের যে চান্দ্র নক্ষত্রমণ্ডল 
আদৌ কখনও ছিল না, তাহা চাপিয়া গেলেন? প্রমাণের অভাবেও ঘা10৮95 সাহেব 
বলিলেন, তাহ হইতে পারে, কেন ন! হিন্দুদের মানসিক ব্বভাব তেমন তেজন্বী নয় যে, 
তাহার! নিজবুদ্ধিতে এত করে। 

এই সকল মহাপুরুষগণের মতের সমালোচনায় আমার কোন প্রয়োজন ছিল না । 
কেন না, আমি ববদেশীয় পাঠকের জন্য লিখি, হিন্দুছ্বেষীদিগের জন্য লিখি না। ভবে 
ছঃখের বিষয় এই যে, আমার স্বদেশীয় শিক্ষিতসম্প্রদায় মধ্যে অনেকে তাহাদের মতের 
অন্ুবর্তাঁ। অনেকেই নিজে কিছু বিচার আচার না করিয়াই, কেবল ইউরোপীয় পন্তিত- 
দিগের মত বলিয়াই, সেই সকল মতের অন্থবর্থী। আমার ছুরাকাক্ষা যে, শিক্ষিত 
সম্প্রদায়ের মধ্যেও কেহ কেহ এই গ্রস্থ পাঠ করেন। তাই, আমি ইউরোগীয় মতেরও 
প্রতিবাদে প্রন্ত্ত। ধাহাদের কাছে বিলাতী সবই ভাল, ধাহারা ইস্তক বিলাতী পণ্ডিত, 
লাগায়েং বিলাতী কুকুর, সকলেরই দেবা করেন, দেশী গ্স্থ পড়া দূরে থাক, দেশী 
(ভিথারীকেও ভিক্ষা দেন না, তাহাদের আমি কিছু করিতে পারিব না । কিন্ত শিক্ষিত 
সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেকেই সত্যপ্রিয় এবং দেশবৎদল। তাহাদের জন্য লিবিব। 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ 
মহাভারতের এঁতিহাসিকতা 


বলিয়াছি যে, কৃষ্ণচরিত্র যে সকল গ্রন্থে পাওয়া যায়, মহাভারত তাহার মধ্যে 
র্তবূ্ববন্থী। কিন্তু মহাভারতের উপর কি নির্ভর করা যায়? মহাভারতের এঁতিহাসিকত। 


কিছু আছে. কি? মহাভাব্বতকে ইতিহাস বলে, কিন্ত ইতিহাস বলিলে কি 71850ই 
বুঝাইল? ইতিহাস কাহাকে বলে? এখনকার দিনে শৃগাল কুকুরের গল্প লিখিয়াও 
লোকে তাহাকে “ইতিহাস” নাম দিয়া থাকে। কিন্ত বস্কতং যাহাতে পুরাবৃত্ত, অথাৎ 
পিতা 757 
যাইতে পারে না 


এখন, ভারতবর্ষের প্রাচীন গ্রন্থ সকলের মধ্যে কেবল মহাভারতই অথবা কেবল 
মহাভারত ও রামায়ণ ইতিহাস নাম প্রাপ্ত হইয়াছে। যেখানে মহাভারত ইতিহাস 
পদে বাঁচ্য, ঘখন অন্ততঃ রামায়ণ ভিন্ন আর কোন গ্রস্থই এই নাম প্রাপ্ত হয় নাই, 
তখন বিবেচনা করিতে হইবে যে, ইহার বিশেষ এতিহাসিকতা আছে বলিয়াই এন্সপ 
হইয়াছে। 

সত্য বটে যে, মহাঁভীরতে এমন বিস্তর কথা আছে যে, তাহা স্পষ্টত; অলীক, 
অসম্ভব, অনৈতিহাসিক। সেই সকল কথাগুলি অলীক ও অনৈতিহাঁসিক বলিয়া পরিত্যাগ 
করিতে পারি। কিন্ত যে অংশে এমন কিছুই নাই যে, তাহ হইতে এ অংশ অলীক বা 
অনৈতিহাসিক বিবেচনা করা যায়, সে অংশগ্চলি অনৈতিহাসিক বলিয়া কেন পরিত্যাগ 
করিব? সকল জাতির মধ্যে, প্রাচীন ইতিহাসে এইরূপ এঁতিহাসিকে ও অনৈতিহাসিকে, 
সত্যে ও মিথ্যায়, মিশিয়া গিয়াছে। রোমক ইতিহাসবেতা। লিবি প্রভৃতি, যবন 
ইতিহাসবেত্তা হেরোডোটস্‌ প্রস্থৃতি, মুসলমান ইতিহাসবেত্তা ফেরেশ্তা! প্রভৃতি" এইরূপ 
এতিহাসিক বৃত্বান্তের সঙ্গে অনৈসগিক এবং অনৈতিহাসিক বৃত্তাস্ত মিশাইয়াছেন'। 
তাহাদিগের গ্রন্থ সকল ইতিহাস বলিয়া! গৃহীত হইয়া খাকে__মহাভারতই ইতি 
বলিয়া একেবারে পরিত্যক্ত হইবে কেন? ৫ 

এখন ইহাও স্বীকার কর! হাউক ছে, & সকল ভিনদেশী ইতিহাসের অপেক্ষা 
মহাভারতে অনৈসর্গিক ঘটনার বাচ্ছল্য অধিক। তাহাতেও, যেটুকু নৈসর্গিক ও সম্ভব 
ব্যাপারের ইতিবৃত্ব, সেটুকু গ্রহণ করিবার কোন আপত্তি দেখা যায় না। মহাভারতে যে 
অন্ত দেশের প্রাচীন ইতিহাসের অপেক্ষা কিছু বেশী কাল্পনিক ব্যাপারে বাহুল্য আছে, 
তাহার বিশেষ কারণও আছে।  ইতিহাসএছ্ছে ছুই কারণে অনৈসগিক বা মিথ্যা ঘটনা সকল 
স্থান পায়। প্রথম, লেখক জনগ্রুতির উপর নির্ভর করিয়া, সেই সকলকে সত্য বিবেচনা 
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করিয। তাঁছা গ্ন্থতৃক্ত করেন। দিতীয় তাহার? প্রচারে পর, পরবর্তী লেখকেরা 
আপনাদিগের রচনা পূর্ববর্তী লেখকের রচনা মধ্যে প্রক্ষিপ্ত করে। প্রথম কারণে সকল 
দেশের প্রাচীন ইতিহাস কাল্পনিক ব্যাপারের সং্পর্শে দুষিত বা 
সেইরূপ টিয়া! থাকিবে! 

কিন্তু ছিতীয় কারণটি জা 
মহাভারতকেই বিশেষ প্রকারে অধিকার করিয়াছে। ভাহায় তিনটি কারণ আছে। 

প্রথম কারণ এই যে, অন্ঠান্ত দেশে যখন এ সকল প্রাচীন এঁতিহাসিক গ্রন্থ প্রণীত 
হয়, তখন প্রায়ই সে সকল দেশে গ্রন্থ সকল লিখিত করিবার প্রথা চলিয়াছে। গ্রন্থ লিখিত 
হইলে, তাহাতে পরবর্তী লেখকের স্বীয় র€না প্রক্ষিপ্ত করিবার বড় সুবিধা পান নাঁ_ 
জিখিত গ্রন্থে প্রক্ষিপ্ত রচন। শীঙ্্ ধরা পড়ে । কেন ন।, প্রাচীন একখান! কাপির দ্বার! অন্য 
কাপির শুদ্ধযগুদ্ধি নিশ্চিত করা যায়। প্রাচীন ভারতবর্ষে গ্রন্থ সকল প্রণীত হইয়া মুখে 
সুখে প্রচারিত হইত, লিপিবিষ্তা প্রচলিত হইলে পরেও গ্রন্থ সকল পূর্ববপ্রথানুসারে গুরু- 
শিশ্ত-পরম্প্া মুখে সুখেই -এরচারিত হইত । তাহাতে প্রক্ষিপ্ত রচনা প্রবেশ করিবার 
১১5 ব্িতীয় কারণ এই যে, রোম, গ্রী বা অগ্ত কোন দেশে কোন ইতিহাসপ্রন্থ, 
মহাভারতের ভ্তায় জনসমাজে আদর বা গৌরব প্রাপ্ত হয় নাই। স্থৃতরাং ভারতবর্ধীয় 
জেখফদিগের পক্ষে যহাভারতে স্বীয় রচন! প্রক্ষিপ্ত করিবার যে লোভ ছিল, অন্য কোন 
দেশীয় লেখকদিগের সেরূপ ঘটে নাই। 

তৃতীয় কারণ এই যে, অন্ত দেশের লেখকের! আপনার যশ বা তাদৃশ অন্য কোন 
কামনার বশীভূত হইয়া গ্রন্থ প্রণয়ন করিতেন। কাজেই আপনার নামে আপনার রচনা 
প্রচার করাই তীহ্াদিগের উদ্দেশ্ঠ ছিল, পরের রচনার মধ্যে আপনার রচনা ডূবাইয়! দিয়া 
আপনার নাম লোপ করিবার অভিপ্রায় তাহাদের কখনও ঘটিত না। কিন্তু ভারতবর্ষের 
আ্রহ্মণের! নিঃস্বার্থ ও নিষ্ষাম হইয়া রচমা করিতেন। লোকহিত ভিন্ন আপনাদিগের যশ 
ভাহাদিগের অভিপ্রেত্ত ছিল না। অনেক গ্রন্থে ততপ্রণেতার নামমাত্র নাই। অনেক 
শ্রেষ্ঠ এস্থ এমন আছে যে, কে ভাহার প্রণেতা, তাহা আজি পর্যন্ত কেহ জানে না। ঈদৃশ 
নিষ্কাম লেখক, যাহাতে মস্থাভারভের স্ায় লোকায়ত গ্রন্থের সাহায্যে তাহার রচনা লোক- 
মধ্যে বিশেষ প্রকারে প্রচারিত হইয়া লোকহিত সাধন করে, সেই চেষ্টায় আপনার রচনা 
দকল তাদৃশ গ্রন্থে প্রক্ষি্থ করিতেন । 








রি প্রথম খণ্ড £ পি রি ও ইনি না 
সকল কারণে মহাভারতে কাল্পনিক বৃত্ধান্তের বিশৈৰ বহুল মাছে: কিন্তু. 


কি বানর বাহলয আছে বয় এই প্রি ইত্ছিনণনে ্ে ই এসি 
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পরিসর; 
মহাভারতের রতিহাষিকা 
 ইউোগীমিগের মত 


সি টক আর মঙ্গতই হউক, বহরে উভিজযনিকও অবতার সে 
এমন অনেক আছেন । বল! বানুল্য যে, ইহারা ইউরোলীয় পিত, অথবা কারার 
শিল্প। ভাহাদিগের মতের সংক্ষেপতঃ উল্লেখ করিব। 
 বিলাত্ভী বিষ্ভার একট! লক্ষণ এই যে, ভাবার কেপে বারা খের উন করে: 
বিদেশে ঠিক তাই আছে। তাহার? 8০০: ভিন্ন অগৌরবর্ণ কোন জীতি জানিতেন না, 
এজব্য এদেশে আসিয়া! হিন্দুদিগকে “০০৮ বলিতে লাগিলেন। সেইকপ খ্বদেশে 10 
কাব্য ভিন্ন পদ্চে রচিত আখ্যানগ্রস্থ দেখেন নাই, ন্ুতরাং ইউরোীয় পণ্ডিতের! মহাভারত ও 
রামায়ণের সন্ধান পাইয়াই এ ছুই গ্রন্থ ঘ019 কাব্য বলিয়! সিদ্ধাস্ত করিলেন। যদি ফাব্য,. 
তবে আর উহার এ্রতিহাসিকতা। কিছু রহিল না, সব এক কথায় ভাসিয়া গেল।. 

ইউরোপীয় পণ্ডিতের এ বোল কিয় পরিমাণে ছাড়িয়াছেন, কিন্তু তাহাদের দেশী 
শিস্বের! ছাড়েন নাই। 

কেন, মহাঁভারতকে সাহেবের কাব্যগ্রন্থ বলেন, তাহা তাহারা ঠিক বুঝান নাই। 
উহা! পদ্ভে রচিত বলিয়া! এপ বল! হয়, এমত হইতে পী. না, কেন না, সর্ব প্রকার 
সংস্কৃত গ্রন্থই পগ্গে রচিত ;__বিজ্ঞান, দর্শন, অভিধান, জ্যোতিষ, চিকিৎসা শান্তর, সকলই 
পঞ্চে প্রণীত হইয়াছে । তবে এমন হইতে পারে, মহাভারতে কাব্যাংশ বড় সুন্দর ;-- 
ইউরোপীয়েরা থে প্রকার সৌন্দর্য্য 70010 কাব্যের লক্ষণ বলিয়া! নির্দেশ করেন, সেই জাতীয় 
সৌন্দর্য্য উহাতে বুল পরিমাণে আছে বলিয়া, উহাকে দ)০1০ বলেন। কিন্তু বিবেচনা 
করিয়া দেখিলে এঁ জাতীয় সৌন্দর্য অনেক ইউরোপীয় মৌলিক ইতিহাসেও আছে । 
ইংরেজের মধ্যে মেকলে, কার্লাইদ্‌ ও জ্রুদের গ্রন্থে, ফরাসীদিখের মধ্যে লামার্তান্‌ ও 
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 মিশালান প্রচ্ছে, শ্রীকরিগের মধ্যে থুকিদিদিসের গ্রন্থে, এবং অন্যান্য ইতিহাসপ্রস্থে আছে। 
মানব-চরিঅই ঝার্যের শ্রেষ্ঠ উপাদান; ইতিহাসবেত্তাও মন্ত্রের বর্ণন করেন ; ভাল 
করিয়া তিনি যদি আপনার কাধ্য সাধন করিতে পারেন, তবে কাজেই তাহার ইতিহাসে 
কাব্যের সৌন্বধ্য আসিয়া উপস্থিত হইবে। সৌন্দধ্যহেতু এ সকল গ্রন্থ অনৈতিহাসিক 
বলিয়া পরিত্যক্ত হয় নাই-_মহাভারতও হইতে পারে না। মহাভারতে যে সে সৌন্দর্য্য 

অধিক পরিমাণে ঘটিয়াছে, তাহার বিশেষ কারণও আছে। 
মূর্থের মতের বিশেষ আন্দোলনের প্রয়োজন নাই। কিন্তু পণ্ডিতে যদি মুরখখের মত 
কথা কয়, তাহা হইলে কি কর্তব্য 1 বিখ্যাত ঘয০১৪: সাহেব পণ্ডিত বটে, কিন্তু আমার 
বিবেচনায় তিনি যে ক্ষণে সংস্কৃত শিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, ভারতবর্ষের পক্ষে সে 
অতি অণ্ুডভক্ষণ। ভারতবর্ষের প্রাচীন গৌরব সেদিনকার জর্ম্মনির অরণ্যনিবাসী বর্ধবর- 
দ্িগের বংশধরের পক্ষে অসম্যা। অতএব প্রাচীন ভারতবর্ষের সভ্যতা অতি আধুনিক, 
ইহা প্রমাণ করিতে তিনি সর্ধবদ যত্বশীল। তাহার বিবেচনায় যিশু খিষ্টের জন্মের পূর্বে 
যে মহাভারত ছিল, এমন বিবেচনা করিবার মুখ্য প্রমাণ কিছু নাই । এতটুকু প্রাীনভার 
কথা স্বীকার করিবারও একমাত্র কারণ এই যে, 01219086020 নামা এক জন ইউরোগীয় 
ভারতবর্ষে আসিয়া দাড়ি মাঝির মুখে মহাভারতের কথ। শুনিয়া গিয়াছিলেন। পাঁণিনির 
স্থত্রে মহাভারত শব্দও আছে, যুধিষ্টিরাদিরও নাম আঁছে। কিন্তু তাহাতে তাহার বিশ্বাস 
হয় না, কেন না পাণিনিও তাহার মতে “কালকের ছেলে” । তবে এক জন ইউরোপীয়ের 
পবিত্র কর্ণরন্জে প্রবিষ্ট নাবিকবাক্যের কোন প্রকীর অবহেলা করিতে তিনি সক্ষম নহেন। 
অতএব মহাভারত যে খরিষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে ছিল, ইহা তিনি কায়ক্লেশে স্বীকার 
করিয়াছেন। কিন্ত আর এক জন ইউরোপীয় লেখক (21989959298) যিনি খিষ্ট-পৃর্ব 
তৃতীয় বা চতুর্থ শতাব্দীর লোক, এবং ভারতবর্ষে আসিয়া চন্দ্রগুপ্তের রাজধানীতে বাস 
করিয়াছিলেন, তিনি তাহার গ্রন্থে মহাভারতের কথা লেখেন নাই। কাজেই বেবর 
সাহেবের বিবেচনায় ভাহার সময় মহাভারত ছিল না।& এখানে জন্মান পণ্ডিতটি জানিয়া 
গুনিয়া ইচ্ছাপূর্ব্বক জুয়াচুরি করিয়াছেন। কেন নাঁ, তিনি বেশ জানেন যে, মিগান্ফেনিসের 
ভারতসম্ন্ধীয় গ্রন্থ বিদ্তমীন নাই, কেবল অন্যান্য গ্রন্থকার তাহা হইতে যে সকল অংশ 
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-. প্রথম খণ্ড ঃ পচে: মহাভারতের 


তাহাদিগের নিজ নিজ ুস্তাকে উদ্ধত করিয়াছিলেন, তাহাই নু 
(0৮. ৪9৪০৪৫৮) নামক এক জন আধুনিক পণ্ডিত একখানিংগ্র 
তাহাই এখন মিগাস্থেনিস কৃত ভারতবৃত্বাস্ত বলিয়। প্রচলিত । 
বিলুপ্ত; স্থৃতরাং তিনি মহাভারতের কথা বলিয়াছিলেন কি না বল! যায় না। 
জানিয়া শুনিয়াও কেবল ভারতবর্ষের প্রতি বিদ্বেষবুদ্ধিবশতঃ বেবী সাহেব, এরূপ কথ! 
লিখিয়াছেন। তাহার প্রণীত ভারত-সাহিত্যের ইতিবৃত্ত বিষয়ক গ্রন্থে আগ্ভোপাস্ত 
ভারতবর্ষের গৌরব লাঘবের চেষ্টা ভিন্ন, অন্য কোন উন্দেশ্ট দেখা যায় না। ইহার পর বলা 
বাহুল্য যে, মিগাস্থেনিস্‌ মহাভারতের নাম করেন নাই, ইহা হইতেই এমন বুঝায় না 
যে, তাহার সময়ে মহাভারত ছিল না। অনেক হিন্দু জর্্মনি বেড়াইয়া আসিয়াছেন, গ্রন্থও 
লিখিয়াছেন, তাহাদের কাহারও গ্রন্থে ত বেবর সাহেবের নাম দেখিলাম না। সিদ্ধান্ত 
করিতে হইবে কি যে, বেবর সাহেব কখনও ছিলেন না ? 

অন্তান্ত পণ্ডিতেরা, বেবর সাহেবের মত, সব উঠাইয়! দিতে চাহেন না। তাহারা 
যে আপত্তি করেন, তাহা ছুই প্রকার ;-- 

(১) মহাভারত প্রাচীন গ্রস্থ বটে, কিন্তু খঃ পুঃ চতুর্থ কি পঞ্চম শতাব্দীতে প্রণীত 
হইয়াছিল, তাহার পূর্বে এরপ গ্রন্থ ছিল না। 

(২) আদিম মহাভারতে পাগুবদিগের কোন কথা ছিল না। পাগুব ও কৃষ্ণ 
প্রভৃতি কবিকল্পনা মাত্র । 

দেশী মত আবার বিপরীত সীমান্তে গিয়াছে। দেশীয়েরা বলেন, কলির আরস্ভের 
ঠিক পূর্বে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ হইয়াছিল। সে সময়ে বেদব্যাস বর্তমান ছিলেন। কলির 
প্রবৃত্তি মাত্রে পাগ্বেরা স্বর্গারোহণ করেন। অতএব কলির আরস্তেই অর্থাৎ অগ্ভ হইতে 
৪৯৯২ বৎসর পূর্ব্বে, মহাভারত প্রণীত হইয়াছিল । 

ছুটি মতই ঘোরতর ভ্রমপরিপুর্ণ। ছুই দলের মতেরই খণ্ডন আবশ্যক । ত্য 
প্রথম প্রয়োজনীয় তত্ব এই যে, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ কবে হইয়াছিল ইহার নির্ণয়। তাহা 
নির্ণীত হইলেই কতক বুঝিতে পারিব, মহাভারত কবে প্রণীত হইয়াছিল, এবং পাণুবাদি 
কবিকল্পন! মাত্র কিনা? তাহা হইলেই জানিতে পারিব, মহাভারতের উপর নির্ভর করা 
যায়কিনা? 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ 


কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ কবে হইয়াছিল 


প্রথমে, দেশী মতেরই সমালোচনা আবশ্যক । ৪৯৯২ বৎসর পূর্বে যে কুরুক্ষেত্রের 
ুদ্ধ হইয়াছিল, এ কথাটা সত্য নহে ; ইহ! আমি দেশী গ্রস্থ অবলম্বন করিয়াই প্রমাণ করিব। 
রাজতরঙ্গিনীকার বলেন, কলির ৬৫৩ বৎসর গতে গ্রোন্রদ্দ কাশ্মীরে রাজা হইয়াছিলেন। 
আরও বলেন, গোনরদ যুধিষ্ঠিরের সমকালবর্তী রাজা । তিনি ৩৫ বৎসর রাজত্ব করেন। 
অতএব প্রায় সাত শত বংসর আরও বাদ দিতে হয়। তাহা। হইলে ২৪০০ খিষট-ূর্ববা্ 
পাওয়া যায়। 
কিন্তু বিষুরপুরাণে আছে-_ 
সপ্তর্যাপাঞ্চ যৌ পূর্বে দৃশ্তেতে উদদিতৌ দিবি। 
তয়োস্থ মধ্যনক্ষত্রং দৃশ্ততে যৎ সমং নিশি ॥ 
তেন সপ্ধর্যয়ো যুক্তান্তিষটনত্যাব্শতং নৃণাম্‌। 
তে তু পারিক্ষিতে কালে মঘাত্বানন্‌ ছ্রিজোতম ॥ 
তদা প্রবৃত্শ্চ কলিঘ্বণাদশাবশতাত্মকঃ । 
৪ অংশঃ, ২৪ অ, ৩৩৩৪ 
অর্থ। লে মধ্যে যে ছুইটি তারা আকাশে পূর্বদিকে উদিত দেখা যায়, 
ইহাদের সমস্থতরে যে মধ্যনক্ষতর দেখা যায়, সেই দকষত্রে স্তর্ধি শত বসর অবস্থান করেন।+ 
ৃ সপ্তধি পরীক্ষিতের সময়ে মঘ! নক্ত্রে ছিলেন, ভখন কলির স্থাদশ শত বংসর গরবৃতত 
হইয়াছিল। 
অতএব এই কথা মতে কলির ছাদশ শত বর্ষের পর পরিক্ষিতের সময়; তাহা হইলে 
উপরি উদ্ধৃত ৩৪ শ্লোক অনুসারে ১৯০ খিষট-পূ্ববান্ধে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ হইয়াছিল । 
কিন্তু ৩৩ শ্লৌকে যাহা পাওয়া যায়, তাহার সঙ্গে এ গণনা মিলে না। এ ৩৩ 
্লোকের তাতপধ্য অতি ছুর্গম-_সবিস্তারে বুঝাইতে হইল। সপ্তব্ধিমগ্ুল কতকগুলি 
স্থিরনক্ষত্র, উহার বিলাভী নাম 9299৮ 73881 বা 0:88 11810: মঘ। নক্ষত্রও কতকগুলি 
স্থিরতারা। সকলেই জানেন, স্থিরতারার গতি নাই। তবে বিষুবের একটু সামান্ত গতি 
আছে-_-ইংরেজ জ্যোতিধিবদেরা! তাহাকে বলেন “[£96988107. ০1 056 [500177099.৮ 
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এই গতি হিন্দুমতে প্রতি বৎদয় ৫৪ বিকলা'। এক এক নক্ষত্তরে ১৩$ অংশ এ হিসাবে 
কোন স্থিরতারার এক নক্ষত্র পরিভ্রমণ করিতে সহস্র বংসর লাগে--শত বৎসর নয়।' তাহা! 
ছাড়া, সপ্তধিমগ্ডল কখনও মঘা নক্ষত্রে থাকিতে পারে না। কারখ মঘা নক্ষত্র লিংহ- 
রাশিতে । ছবাদশ রাশি রাশিচন্রের ভিতর । সপ্তধিমণ্ডল রাশিচক্রের বাহিরে । ফেঁমন ইংলগ 
ভারতবর্ষে কখনও থাকিতে পারে না, তেমন সপ্তধিমগ্ডল মঘা নক্ষত্রে থাকিতে পায়ে না । .. 

পাঠক জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, তবে পুরাণফার খষি কি গাঁজা খাইয়া! এই সকল 
কথ লিখিয়াছিলেন? এমন কথা আমরা! বলিতেছি না, আমরা কেবল ইহাই বলিতেছি 
যে, এই প্রা্টীন উক্তির তাৎপর্য্য আমাদের বোধগম্য নহে। কি ভাবিয়া পুরাণকার 
লিখিয়াছিলেন, তাহা৷ আমরা বুঝিতে পারি না। পাশ্চাত্য পপ্ডিত বেন্টলি সাহেব তাহা 
এইরূপ বুঝিয়াছেন £.- 
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নি গণনা করিয়া বেট্ট.লি যুধিষ্টিরকে ৫৭৫ খ্ি-পূরবানে আনিয়া ফেলিয়াছেন,। 

অর্থাৎ ভাহার মতে ফুবিটির শাক্যসিংহের অন পূর্ববর্তী । আমেরিকার পঞ্ডিত ছা 

সাহেব বলেন, হিন্দুদিগের জ্যোতিষিক গণনা এত অশুদ্ধ যে, তাহা, হইতে কোন 

কালাবধারণচেষ্টা বৃথা । কিন্ত যে কোন, প্রকারে হউক কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের কালাবধারণ 
হইতে পারে, দেখাইতেছি। 

প্রথমতঃ পুরাণকার খধির অভিপ্রায় অরসারেই গণনা করা যাউক। নি বলেন 
ফে, যুধিষ্টিরের সময়ে সপ্তত্থি মঘায় ছিলেন, নন্দ মহাঁপন্সের সময় পুর্ববাধাঢ়ায়। 

9 ্রযান্তত্তি যা! চৈতে পূর্ব্াধাড়াং মহ্র্যয়ঃ 
ৃ তন নন্দাৎ ্রদ্ৃত্যেষ কৰির্্ধিং গমিত্ততি ॥ ৪.। ২৪৩৯ 
তার পর, স্রীমন্তাগবতেও এ কথা াছে-_ 
য্দা মঘাভ্যো যাস্থসতি পূরববাধাড়াং মহ্্যয়ঃ | 
তদ] নন্দাৎ প্রভৃত্যেষ কলির্ৃ্ধিং গমিষ্যতি ॥ ১২1২। ৩২ 





২২ 0000 করিত 


: অনা হইতে পূর্বাধাঢ়া দশম ক্ষত) যথা__মঘা, পূর্ব্কন্তুনী, উত্তরফন্তনী, হস্ত, 
ভিনছিত বিশাখা) অনুরাধা, জ্যোষ্ঠা চস ূর্ব্বাধাঢা। অভএব যুধিষ্টির হইতে নন্দ 
১০ ৮৬০৭ -দহজআ বতসর অন্তর । 

এখন, আর এক প্রকার গণনা যাহা সকলেই বুষিতে পারে তাহা দেখা যাউক। 
সিট নি র্ত করিয়াছি, তাহার পূর্ধবশ্লোক এই £₹_ 

যাবৎ পরিক্ষিতো৷ জন্ম যাবন্ন্দাভিষেচনম্‌ । 
এতদ্বর্ষসহতন্ক জেন্ং পধ্দাশোত্বরম্‌ ॥ ৪1 ২৪। ৩২ 

নন্দের পুরা নাম নন্দ মহাপস্ম । বিষ্তপুরাণে এ ৪ অংশের ২৪ অধ্যায়েই আছে-_ 

"্মহাপন্ন: তৎপুত্রাশ্চ একবর্ষশতমবনীপতয়োঃ ভবিত্যস্তি। নবৈব তান্‌ নন্দান্‌ কৌটিল্যো ব্রাহ্মণঃ 
সমদ্ধরিষ্যতি। তেষামভাবে মৌ্ধ্যাশ্চ পৃথিবীং ভোক্ষ্যস্তি। কৌটিল্য এব চন্্গুপ্তং রাজ্যেইভিষেক্ষ্যতি।” 

ইহার অর্থ_মহাপক্প এবং তাহার পুক্রগণ একশতবর্ষ পৃথিবীপতি হইবেন। 
কৌটিল্য* নামে ব্রাহ্মণ নন্দবংশীয়গণকে উদ্মুলিত করিবেন। তাহাদের অভাবে মৌর্্যগণ 
পৃথিবী ভোগ করিবেন।. কৌটিল্য চন্দ্রগুণ্তকে রা্যাভিষিক্ত করিবেন। 

7. তবেই যুধিষ্টির হইতে চন্ত্রগুপ্ত ১১১৫ বতসর। চন্দ্রগুপ্ড অতি বিখ্যাত মা _ 
ইনিই মাকিদনীয় বন আলেক্জন্দর ও সিলিউকস্‌ নৈকটরের সমসাময়িক। ইনি 
 বাস্ছবলে মাকিদনীয় হবনদিগকে ভারতবর্ষ হইতে দুরীকৃত্ত করিয়াছিলেন, এবং প্রবলপ্রতাপ 
_ 'সিলিউকসকে পরাভূত করিয়া হার কণ্যা। বিবাহ করিয়াছিলেন। তাঁহার মত দোর্দগুপ্রতাপ 
ভখন কেহই পৃথিবীতে ছিলেন না। কথিত আছে, তিনি অকুতোভয়ে আলেক্জন্দরের 
শিবিরমধ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন । আলেক্জন্দর ৩২৫ খিষ্টাব্দে ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন। 
চশ্দ্রগুপ্ত ৩১৫ খিং অন্দে রাজা প্রান্ত হযেন। অতএব এ ৩১৫ অঙ্কের সহিত 
উপরিলিখিত ১১১৫ যোগ করিলেই যুধিষ্টিরের সময় পাওয়া যাইবে। ৩১৫+১১১৫- 
১৪৩০ খিঃ পৃঃ তবে মহাভারতের যুদ্ধের সময়। 
অগ্যান্ত পুরাপেও এরূপ কথা আছে। তবে মংস্ত ও বায়ু পুরাণে ১১১৫ স্থানে ১১৫০ 
লিখিত আছে। তাহ হইলে ১৪৬৫ পাওয়া যায়। 
কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ যে ইহার বড় বেশি পূর্বে হয় নাই, বরং কিছু পরেই হইয়াছিল, 
তাহার এক অথগুনীয় প্রমাণ পাওয়া যায়। সকল প্রমাণ" খণ্ডন করা যায়__গনিত 
জ্যোতিষের প্রমাণ খণ্ডন করা যায় না__“চন্দার্কে+ যত্র সাক্ষিণৌ ।” 





শিপ 





ক বিখ্যাত চাণক্য। 





প্রথম খণ্ড ঃ পল পরি নে লি: বা 


সকলেই জানে যে বংসরের, ছইটি দি রান সমান হয়।,. সেই ছইটি দিন 
একের ছয় মাস পরে আর একটি উপস্থিত হয়। উহাকে বিষুব বলে। আকাশের যে যে 
স্থানে এ ছুই দিনে কূর্ধ্য থাকেন, সেই স্থান ছইটিকে ক্রান্তিপাত বা ক্রাস্তিপতবিন্দু 
(00512006181 00010) বলে। উহার. প্রত্যেকটির ঠিক ৯০ অংশ (90 098698) পরে 
অয়ন পরিবর্তম হয় (90186109)। এ ৯* অংশে উপস্থিত 'হইলে হৃর্ধ্য দক্ষিণায়ন হইতে 
উত্তরায়ণে, ব! উত্তরায়ণ হইতে দক্ষিণায়নে যান। 

মহাভারতে আছে, ভীম্মের ইচ্ছাম্বত্যু। তিনি শরণয্যাশারী হইলে বলিয়াছিলেন 
যে, আমি দক্ষিণায়নে মরিব না, (তাহা হইলে সদ্গতির হানি হয়)$ অতএব শরশয্যায় 
শুইয়! উত্তরায়ণের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন । মাঘ মাসে উত্তরায়ণ হইলে তিনি প্রাণত্যাগ 
করিলেন। প্রাণত্যাগের পৃর্রে ভীম্ম বলিতেছেন, 

"মাঘোহয়ং সমস্থপ্রাপ্তো মাসঃ সৌম্যো।যুধিষ্টির | | 

তবে, তখন মাঘ মাসেই উত্তরায়ণ হইয়াছিল । অনেকে মনে করেন, এখনও মাথ 
মাসেই উত্তরায়ণ হয়, কেন না! ১লা। মাঘকে উত্তরায়ণ দিন এবং কংপুরর্বদিনকে মকর- 
সংক্রান্তি বলে। কিন্তু ভাহা আর হয় না। যখন জঙ্্িনী নক্ষত্রের প্রথম অংশে ক্ান্তিপাত 
হইয়াছিল, তখন অস্িনী প্রথম নক্ষত্র বলিয়া, গণিত হইয়াছিল; তখন আশ্বিন মাসে 
বংসর আরম্ভ কর! হইত, এবং তখনই ১লা মাঘে উত্তরায়ণ হইত। এখনও গণনা সেইর'প 
চলিয়া আমিতেছে, এখন ফসলী জন ১লা আশ্বিনে আরস্ত হয়, কিন্তু এখন আর অস্থিনী 
নক্ষত্রে ক্রান্তিপাত হয় নাঃ এবং এখন ১লা মাঘে পূর্ধের মত উত্তরায়ণ হয় না। এখন 
ণই পৌষ বা ৮ই পৌষ (২১শে ডিসেম্বর ) উত্তরায়ণ হয়। ইহার কারণ এই যে ক্রাস্তিপাত- 
বিন্দুর একটা গতি আছে, এ গতিতে ক্রাস্তিপাত, সুতরাং অয়নপরিবর্তনস্থানও, বৎসর 
বৎসর পিছাইয়া যায়। ইহাই পৃরর্বকথিত চ99888100. ০/ 826 [ঃ8100598-হিন্তুনাম 
“অয়নচলন” । কত পিছাইয়া। যায়, তাহারও পরিমাণ স্থির আছে। হিন্দুরা বলেন, 
বৎসরে ৫৪ বিকলাঁ, ইহাও পূর্বে কথিত হইয়াছে। কিন্তু ইহাতে সামান্য ভূল আছে। 
১৭২ খিঃ-পূর্ব্বাকে হিপার্কস্‌ নাম। গ্রীক জ্যোতিবিবদ্‌ ক্রাস্তিপাত হইতে ১৭৪ অংশে চিত্রা 
নক্ষত্রকে দেখিয়াছিলেন। মাস্কেলাইন্‌ ১৮০২ খিঃ অন্দে চিত্রাকে ২০১ অংশে ৪ কলা ৪ 
বিকলায় দেখিয়াছিলেন। ইহা! হইতে হিসাব করিয়া পাওয়! যায়, ক্রান্তিপাতের বাধিক 
গতি সাড়ে পঞ্চাশ বিকলা। বিখ্যাত ফরাশী জ্যোতিধিবদ্‌ 7/9%0259: এ গতি অন্য কারণ 
হইতে ৫০২৪ বিকলা স্থির করিয়াছেন, এবং সর্বশেষে 98০৫6]] গণিয়া ৫০৪৩৮ 


ড 


২৪ ডে করিত 
বিকলা পাইয়াছেন। এই গণনা প্রথম গণনার সঙ্গে মিলে। অতএব ই? গ্রহণ : রা 
যাঁউক। 
ভীগ্মের মৃত্যুকালেও মাথ মালে উত্তরায়ণ হইয়াছিল, পি বি 
দিনে ভাগ লিখিত নাই । পৌষ মীঘে সচরাচর ২৮ কি ২৯ দিন দেখা যায়। এই ছুই 
মাসে মোটে ৫৭ দিনের বেশী প্রায় দেখা যায় না। কিন্তু এমন হইতে পাঁরে না যে, তখন 
. মাঘ মাসের শেষ দিনৈই উত্তরায়ণ হইয়াছিল। কেন না, তাহা! হইলে “মাঘোহয়ং 
সমমুপ্রাপ্ত” কথাটি বলা হইত নাঁ। ২৮শে মাঘে উত্বরায়ণ ধরিলেও এখন হইতে ৪৮ দিন 
তফাঁৎ। ৪৮ দিনে রবির গতি মোটামুটি ৪৮ অংশ ধরা যাইতে পারে ; কিন্তু ইহা ঠিক বল 
ঘায় মা, কেন ন। রধির শ্রীত্রগতি ও মন্দগতি আছে। ৭ই পৌষ হইতে ২৯শে মাঘ পর্য্যন্ত 
রবিক্ষুট বাঙ্গালা পঞ্জিকা ধরিয়া গণিলে ৪৪ অংশ ৪ কলা মাত্র গতি পাওয়া যায়। এ 
৪৪ অংশ ৪ কলা৷ লইলে খিঃ পৃঃ ১২৬৩ বৎসর পাওয়া! যায়। ৪৮ অংশ পুরা লইলে খ্রিঃ 
পৃঃ ১৫৩০ বৎসর পাওয়া ায়। ইহা কোন মতেই হইতে পারে না যে, ইহার পুর্ব 
কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ হইয়াছিল। বিষুপুরাণ হইতে যে খিঃ পৃঃ ১৪৩০ পাওয়া গিয়াছে, তাহাই 
ঠিক বোধ হয়। ভরসা করি, এই সকল প্রমাণের পর আর কেহই বলিবেন না যে, 
মহাভারতের যুদ্ধ দ্বাপরের শেষে, পাঁচ হাজার বৎসর পুর্বে হইয়াছিল। তাহা যদি হইত, 
ত্ববে সৌর চৈজ্রে উত্তরায়ণ হইত। চান্দ্র মাঘও কখনও সৌর চৈত্রে হইতে পারে না । 


ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ 


পাগুবদিগের রতিহাসিকতা 
ইউরোপীয় মত 


মহাভারতের যুদ্ধকাল সম্বন্ধে ইউরোপীয়দিগের সঙ্গে ন্মানাদিগের কৌন মারাত্মক 
মততেদ হইতেছে না। কোলক্রক্‌ সাহেব গণনা! করিয়াছেন, থিঃ পুঃ চতুর্দশ শতাব্দীতে 
এই যুদ্ধ হইয়াছিল। উইল্সন সাহেবও সেই মতাবলম্বী। এলফিন্ষ্টোন্‌ ভাহা গ্রহণ 
করিয়াছেন। উইলফোর্ড সাহেব বলেন, হিঃপঃ ১৩৭০ বৎসরে এ যুদ্ধ হয়। বুকাননের 





* দে ফালেও দৌর মাসের নামই প্রচলিত ছিল, ইহা জান প্রমাণ করিতে পারি । হয় খডুর কথা মহাভারতেই আছে। 
ধার মাস নহিলে ছয় খু হয় না। 


প্রথম খণ্ড £ বট পিকে পাবদিগর ক্হাসকগা টি 
মক অনীশ এভাবে! পরা লাহেব গন করিরাছেন, শি পৃঃ ছবাদশ শী: শেষ 
 ভাগ্ে॥ প্রতিবাদের কোন প্রয়োজন দেখা যায় না।, 'কিন্তু পুর্ব বলিয়াছি যে, 
_ ইউরোপীয়দিগের মত এই যে, মহাভারত খিষ্ট-পূর্বব চতুর্থ ব। পঞ্চম শতাবীতে রচিত 
হইয়াছিল । এবং আদিম জাতির টা 
কবিদিগের কল্পনা, এবং মহাভারতে প্রক্ষিপ্ত। সি 
যদি এই দ্বিতীয় কথাটা সত্য হয়, তবে মহাভারত বকে এত হইছিল: নে 
বার বীনাসার ভি এজন বাক না তাহা হইলে, যবেই মহাভারত প্রণীত হউক 
না কেন-_কৃষ্ণঘটিত কথা যাহা কিছু এখন মহাভারতে পাওয়। যায, সবই মিথ্যা । কেন 
না, কৃষ্ণঘটিত মহাভারতীয় সমস্ত কথাই প্রায় পাঁগুবদিগের সঙ্গে সম্বদ্ধবিশিষ্ট। অতএব 
আগে দেখা উচিত যে, এই শেষোক্ত আপত্তির কোন প্রকার ন্যায্যতা আছে কি না। 
প্রথমতই লাসেন্‌ সাহেবকে ধরিতে হয়-কেন না, তিনি বড় লব্বপ্রতিষ্ঠ জন্মান্‌ 
পণ্ডিত। মহাভারত যবেই প্রণীত হউক, তিনি স্বীকার করেন যে, ইহার কিছু 
এতিহাসিকতা আছে। কিন্তু তিনি মেটুকু ন্বীকার করেন, সেটুকু এই মাত্র যে, মহাভারতে 
যে যুদ্ধ বণিত আছে, তাহা। কুরুপাঞ্চাল্গের যুদ্ধ-_পাগুবগণকে অনৈতিহাসিক কবিকল্পনা- 
প্রস্থৃত বলিয়া উড়াইয়া দেন। বেবর সাহেবও সে মত গ্রহণ করেন। সর মনিয়র 
না হা নি তাহা 
সংক্ষেপে বুঝাইতেছি। 
কুরু নামে এক জন রাজা ছিলেন। আমরা ুরাপেতিহাসে গুন, তবাজীর রাজগণকে 
কুরু বা কৌরব বলা যাঁয়। তাহাদিগের অধিকৃত দেশবাসিগণকেও এ নামে অভিহিত 
করা যাইতে পারে। তাহা হইলে কুরু শব্দে কৌরবাধিক্কত জনপদবাসীদিগকে বুঝাইল। 
পাঞ্চালের! ছ্িতীয় জনপদবাসী। এই অর্থেই পাঞ্ধাল শব মহাভারতে ব্যবহৃত হইয়াছে। 
এই ছুই জনপদ পরস্পর সন্গিহিত। উত্তর পশ্চিমে যে সকল জনপদ ছিল, মহাভারতীয় 
যুদ্ধের পূর্বে্ব এই ছুই জনপদ তন্মধ্যে সর্ববাপেক্ষা প্রাধান্ত লাভ করিয়াছিল। বোধ হয় 
এককালে এই ছুই জনপদবাদিগণ মিলিতই ছিল। কেন ন৷ কুরু-পাঞ্চাল পদ বৈদিক গ্রচ্থে 
পাওয়। যায়। পরে ভাহাদিগের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হইয়াছিল। বিরোধের পরিণাম 
মহাভারতের যুদ্ধ । সেই যুদ্ধে কুরুগণ পাঞ্চালগণ কর্তৃক পরাজিত হইয়াছিল । 
এত দূর পর্যন্ত আমরা কোন আপত্তি করি না, এবং এ কথায় আমাদের সম্পূর্ণ 
সহান্গভূতি আছে। বস্ত্রতঃ কুরুগণের প্রকৃত বিপক্ষগণ পাঁথণলগণই বটে। যহাভারতে 


এ 


ছ্৬ রঃ কৃষ্চরিতর র সা 


কৌরবদিগের প্রতিযুদ্ধকারী সেনা পাঞ্চাল. সেনা, অথব। পাঞ্চাল ও স্হঞ্জয়গণ ক বলিয়া 
বর্দিত হইয়াছিল । পাঞ্চালরাজপুত্র ধৃষটতযয়ই সেই সেনার সেনাপতি। পাঞ্চীলরাজপু্ 
শিখস্ীই কৌরবপ্রধান ভীম্মকে নিপাতিত করেন। পাথণলরাজপুত্রধৃষ্টছায় কৌরবাচাধধ্য 
প্রোণকে নিপাঁতিত করেন। যদি এ যুদ্ধ প্রধানতঃ ধৃতরাষট্রপুত্র ও পাওুপুত্রদিগের যুদ্ধ 
হইত, তাহা। হইলে ইহাকে কুরুপাগ্ুবের যুদ্ধ কখনই বলিত না, কেন না পাওবেরাও কুরু ; 
তাহ। হইলে ইহাকে ধার্তরাষ্রপাগুবদিগের যুদ্ধ বলিত। ভীম্ম, এবং কৌরবাচার্য্য প্রোণ 
ও কৃপের সঙ্গে ধার্তরাষট্রদিগের যে সম্বন্ধ, পাগুবদিগের সঙ্গেও সেই সম্বন্ধ, স্নেহও তুল্য । 
যদি এ যুদ্ধ ধার্থরাইট্রপাগুবের যুদ্ধ হইত, তবে তাহারা কখনই ছুর্যোধনপক্ষ অবলম্বন 
করিয়া পাশুবদিগের অনিষ্টসাধনে প্রবৃত্ত হইতেন না_কেন না ভাহারা ধর্মমত ও স্যায়পর। 
কুরুপাঞ্চালের বিরোধ পাগুবগণ বয়ঃপ্রাপ্ত হইবার পূর্ব হইতেই প্রচলিত ছিল, ইহা 
মহাভারতেই আছে। মহাঁভারতেই আছে যে, পাগুব ও ধার্তরাষ্ট্রগণ প্রভৃতি সকল কৌরব 
মিলিত এবং দ্রোণাচার্ধ্য কর্তৃক অভিরক্ষিত হইয়া, পাঞ্চালরাজ্য আক্রমণ করেন। এবং 
পাঞ্চালগাজকে পরাজিত করিয়। তাহার অতিশয় লাঞ্ছনা করেন। 

অতএব এই যুদ্ধ যে প্রধানত: কুরুপাঞ্চালের যুদ্ধ, স্বীকার করি। ম্বীকার করিয়া, 
ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ, যে সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইয়াছেন, আমি তাহ গ্রহণ করিতে পারি 
না। তাহারা বলেন যে, যুদ্ধটা কুরুপাঞ্লের, পাগুবেরা কেহ নহেন, পার্জ বা পাগুৰ 
কেহ ছিলেন না। এ সিদ্ধান্তের অন্য হেতুও তাহারা নির্দেশ করেন। সে সকল হেতুর 
সমালোচনা আমি পশ্চাৎ করিব। এখন ইহা বুঝাইতে চাই যে, কুরু-পাথণলের যুদ্ধ 
বলিয়। যে পাগুবদিগের অস্তিত্ব অন্বীকার করিতে হইবে, ইহা সঙ্গত নহে । পাগুবের 
শ্বশুর পাধণলাধিপন্ডি ধার্তরাষ্ট্রদিগের উপর আক্রমণ করিলে, পাণ্ুবেরা তাহার সহায় 
হইয়া, ডাহা পক্ষে যুদ্ধ করিয়াছিলেন, ইহাই সম্ভব। পাগবদিগের জীবনবৃত্তান্ত এই ;_ 
কৌরবাধিপতি বিচিত্রবীধ্যের ছুই পুত্র, ধুতরাষ্ট্র ও পাওডণ। ধুতরাষ্ট্র জোষ্ঠ, কিন্তু অন্ধ। 
অন্ধ বলিয়া রাজ্যশাসনে অনধিকারী বা অক্ষম। রাজ্য পাুর হস্তগত হইল । পরিশেষে 
পা্কেও রাজাচ্যুত ও অরণাচারী দেখি--ধৃতরাষ্ট্রের রাজ্য আবার ধৃতরাষ্ট্রের হাতে গেল। 
তাহার পর পাঞ্ুপুত্রের বয়ঃপ্রাপ্ত হইল, রাজ্য পাইবার আকাঙ্ক্ষা করিল, কাজেই ধৃতরাষ্ট 
ও ধার্তরাষ্ট্রগণ তাহাদিগকে নির্বাসিত করিলেন। তাহারা বনে বনে ভ্রমণ করিয়া 





৯ হেরা পাফচালতুক্ত_তাহাদিগের জাতি। 
1 বি বৈারাত। 





সত 


মঠ ষ্ঠ পরিচ্ছেদ ; পাওবদিগের এতিহাসিকত! ২৭ 
পিসিতে পির কন্ঠা বিবাহ করিয়া পাঞ্চালদিগের সহিত আত্মীয়তা সংস্থাপন 
করিলেন। পাঞ্চালরাজের সাহায্যে এবং ত্াহাদ্দিগের মাতুলপুত্র ও প্রবলপ্রতাপ 
যাদবদিগের নেত। কৃষ্ণের সাহায্যে তাহার! ইন্দ্রপ্রস্থে নৃতন রাজ্য সংস্থাপিত করিলেন। 
পরিশেষে সে রাজ্যও ধার্থরা্টদিগের করকবলিত হইল। 

পাগুবেরা পুনর্ব্বার বনচারী হইলেন। এই অবস্থায় বিরাটের সঙ্গে সধ্য ও সম্বন্ধ 
স্থাপন করিলেন। পরে পাঞ্চালেরা কৌরবদিগকে আক্রমণ করিল। পূর্ব্ববৈর এতিশোধ- 
জন্য এ আক্রমণ, এবং পাগুবদিগের রাজ্যাধিকার উপলক্ষ মাত্র কি না, স্থির করিয়! বলা 
যায় না। যাই হোক, পাঞ্চালেরা যুদ্ধে বদ্ধপরিকর হইলে পাগুবের! তাহাদের পক্ষ 
থাকিয়া ধার্রা গণের সহিত যুদ্ধ করাই সম্ভব। 

বলিয়াছি যে পাণ্ডব ছিল না, এ কথ! বলিবার, উপরিলিখিত পণ্ডিতের! অন্য কারণ 
নির্দেশ করেন। একটি কারণ এই যে, সমসাময়িক কৌন গ্রচ্থে পাগুব নাম পাওয়া যায় 
না। উত্তরে হিন্কু বলিতে পারেন, এই মহাঁভারতই ত সমসাময়িক গ্রন্থ-_আবার চাই 
কি? সেকালে ইতিহাস লেখার প্রথা ছিল না যে, কৃতকগুলা গ্রন্থে তাহাদের নাম 
পাওয়া যাইবে । তবে ইউরোপীয়েরা বলিতে পারেন যে, শতপৎত্রাহ্মণ একখানি অনল্প- 
পরবর্তী গ্রন্থ। তাহাতে ধৃতরাষ্ট্র, পরিক্ষিৎ এবং জনমেজয়ের নাম আছে, কিন্তু পাগুবদিগের 
নামগন্ধ নাই_-কাজেই পাগুবেরাও ছিল ন1। 

এরূপ সিদ্ধান্ত ভারতবর্ষায় প্রাচীন রাজগণ সম্বন্ধে হইতে পারে না। কোন 
ভারতবর্ষীয় গ্রন্থে মাকিদনের আলেক্জন্দরের নামগন্ধ নাই_অথচ তিনি ভারতবর্ষে 
আসিয়া যে কাগুটা উপস্থিত করিয়াছিলেন, তাহা কুরুক্ষেত্রের স্যায়ই গুরুতর ব্যাপার । 
সিদ্ধান্ত করিতে হইবে কি আলেক্জন্দর নামে কোন ব্যক্তি ছিলেন না, এবং গ্রীক 
ইতিহাসবেত্তারা তদ্ত্তাস্ত যাহা লিখিয়াছেন, তাহা কবিকল্পনামাত্র ? কোন ভারতবর্ীয় 
গ্রন্থে গজনবী মহম্মদের নামগন্ধ নাই-সিদ্ধাস্ত করিতে হইবে, ইনি মুসলমান লেখকদিগের 
কল্পনাপ্রস্ত ব্যক্তি মাত্র? বাঙ্গালার জাহিত্যে বখতিয়ার খিলিজির নামমাত্র নাই-_ 
সিদ্ধান্ত করিতে হইবে কি যে, ইনি মিন্হাজদ্দিনের কল্পনাপ্রশ্ত মাত্র? যদি তাহ! না 
হয়, তবে এক! মিন্হাজদ্দিনের বাক্য বিধারিবোগ্য হইল বিনে গার মহাভারতের কথা 
অবিশ্বাসযোগ্য কিসে? 





বেবর সাহেব বলেন, শতপতব্রাহ্মাণে এ শব্দ আছে, রি ইহা ও ৫ ৃ 


হইয়াছে-_কোন পাগুবকে বুঝায় এমন অর্থে ব্যবহৃত হয় নাই। এজন্য ভিনি বুঝিয়াছেন 


২৮ ক্কঞ্চচরিত্র 


যে, পাগুব অর্জুন মিথ্যাকল্পনা, ইন্রন্থালে ইনি আদিষ্ট হইয়াছেন মাত্র। এ বুদ্ধির ভিতর 
প্রবেশ করিতে আমরা অক্ষম। ইন্ত্রার্থে অঞ্জন শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, এজন্য অর্জন নামে 
কোন মনুষ্য ছিল না) এ সিদ্ধান্ত বুঝিতে আমরা অক্ষম। 

কথাট! হাসিয়া উড়াইয়া দিলে চলিত, কিন্তু বেবর সাহেব মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত, 
বেদ ছাপাইয়াছেন ; আর আমর! একে বাঙ্গালী, তাতে গণডমূর্খ, তাহাকে হাসিয়! উড়াইয়! 
দেওয়া বড় ধৃষ্টতার কাজ হয়। তবে, কথাটা একটু বুঝাই। শতপথব্রাক্ষণে, অর্জুন 
নাম আছে, ফাস্তন নামও আছে। যেমন অর্জুন ইন্দ্র ও মধ্যম পাণ্তব উভয়ের নাম, 
ফান্তনও তেমনই ইন্দ্র ও মধ্যম পাগুব উভয়ের নাম। ইন্দ্রের নাম ফাল্গুন, কেন ম। ইন্দ্র 
ফন্তুনী নক্ষত্রের অধিষ্ঠাতৃদেবতা 7 & অজ্জুনের নাম ফাস্গুন, কেন না তিনি ফক্তুনী নক্ষত্রে 
জন্বিয়াছিলেন। হয়ত ইন্্রাধিঠিত নক্ষত্রে জশ্ম বলিয়াই তিনি ইন্দ্রপুত্ত বলিয়া! খ্যাত; 
ইন্দ্রের রসে তাহার জন্ম এ কথায় কোন শিক্ষিত পাঠকই বিশ্বাস করিবেন না । আবার 
অর্জন শব্দে শুরু । মেখদেবত! ইন্্রও শুরু নহে, মেঘবর্ণ অর্জুনও শুক্ুবর্ণ নহে। উভয়ে 
নির্্মলকর্মাকারী, শুদ্ধ, পবিত্র; এজম্য উভয়েই অর্ুন। ইন্দ্রের নাম যে অর্জন, শতপথ- 
্রাঙ্মণে মে কথাটা এইরূপে আছে-_“অঞ্জুনো। বৈ ইন্দ্রো যদস্ত গুহা নাম”; অঞ্জন, ইন্তর; 
সেটি ইহার গুহ্থ নাম। ইহাতে কি বুঝায় না যে, অঞ্জুন নামে অন্ত ব্যক্তি ছিল, তাহার 
মহিমাবৃদ্ধির অভিপ্রায়ে ইন্দ্রের সঙ্গে সাহার এক্যস্থাপনজন্ত, অর্জুনের নাম, ইন্দ্রের একট! 
শুকানো নাম বলিয়া! প্রচারিত করিতেছেন? বেবর সাহেব গুহা" অর্থে 1108$10+, 
বুঝিয়াঃ লোককে বোকা বুঝাইয়াছেন। . 

আর একটি রহস্তের কথ। বলি। কুরচি গাছের নামও অঞ্জুন। আবার কুরচি 
গাছের নামও ফাল্তন। এ গাছের নাম অঙ্জুন, কেন না ফুল শাদা; ইহার নাম ফাল্গুন, 
কেন না ইহা ফাল্ন মাসে ফুটে । এখন আমার বিনীত নিবেদন যে, ইন্দ্রের নামও 
অঞ্জুন ও ফাল্গুন বলিয়া! আমাদিগকে বলিতে হইবে যে, কুরচি গাছ নাই, ও কখনও ছিল 
না? পাঠকেরা সেইরূপ অনুমতি করুন, আমি মহামহোপাধ্যায় 6১০: সাহেবের 
জয় গাই। ৃ 

এই সকল পণ্ডিতের বলেন যে, কেবল ললিতবিস্তরে, পাওবদিগের নাম পাওয়া 
যাঁয় বটে, কিন্তু সে পাগুবেরা পার্বত্য দম্ু মাত্র।' আমাদের বিবেচনা, তাহা হইতে এমন 
বুঝা বায় না যে, পাওুপুত্র পাণ্ডৰ পাঁচ জন কখন জগতে বর্তমান ছিলেন ন!। বাঙ্গালা 
১১ 8১5305888:85558578578858 


থম বড পরিচ্ছদ ২ পাদিগের এতিহাসিকতা... ২৯ 
সাহিত্যে “ফিরিঙগী” শব যে ছুই একখানা গরচ্থে পাওয়া বায়, লে সকল শ্রচ্থে ইহার অর্থ 
হয়, “চু289197* নয় প1৩00990,- পরগাণেপে শক কোথাও পাওয়া যায় না, বা এ 
অর্থে “ফিরিঞ্গী* শব কোথাও ব্যবহৃত হয় নাই। ইহা হইতে যদি আমরা সিছ্ধ করি যে, 


“গা জীতি কখন ছিল না, তাহা হইলে ইউরোপীয় পণ্ডিত ও শাহর শিত্যগণ যে 
ভ্রমে পতিত হইয়াছেন, আমরাও সেই ভ্রমে পতিত হইব । * টা 


* শবৌদ্ধ-্স্থকারেরা পাগ্ব নামে পর্বত-বাসী একটি জাতির টল্লেখ করিয়া গিযাছেন; তাঁহারা কু 
বাসীদেক শত্রু ছিল। ড/৩১০:৪ নন. [. (72180552878, 1 585) মহাতারতে পাঁওবদিগকে হত্তিনাপুরবাসী খলিয়া 
বর্ণনা কর! হইয়াছে বটে, কিন্ত এ খরন্থেরও স্থলবিশেষে লিখিত আছে, প্রথমে স্ঠীহারা হিমালয় পর্ধ্বতে থাকিয়া! পরিবদ্ধিত হন । 


এবং পাঞ্চো: সুতা; পঞ্চ দেবদঞ্তা মহাবলাঃ | * % 
ঞ ক বিবর্ধমানাত্তে তত্র পুণ্যে হৈমবতে গর ॥ 
আদিপর্র্ব। ১২৪। ২৭-২৯। 


এইরপে পাঙুর দেব-দত্ত পাঁচটি মহাবল পুত্র * * * সেই পথিত্র হিমালয় পর্বতে পরিবর্ধিত হইতে থাকেন। 

গ্লিনি ও দলিনস্‌ নামে গ্রাক গ্রস্থকারের] ভায়তবর্ষের পশ্চিমোত্তর দিকে বাহক দেশের উত্তরাংশে সোগ ডিয়েন। দেশের 
একটি নগরের নাম পাও্য বলিয়! উল্লেখ করিয়াছেন এবং সি্ধু নদীর মুখ-সমীপন্থ জাতিবিশেষকেও পাগ্য বলিয়া লিখিয়া খিয়াছেন। 
তূঙ্গোগবিৎ টলেজি গাওা-নাম লোকবিশেষকে বিভন্তা নমীয় জমীপন্থ বলিয়া কীর্তন করিয়াছেন । কাতান একটি পাশিনি 
সতের বার্ডিকে পাঁ$্‌ হইতে পাঁণ্য শব্ধ নিম্পন্ন করিয়াছেন * | লল্মীধর শ্বকৃত বড়তাবাচজ্িকার মধ্যে কেকয় বাহনীকাদি 
উনি কতবানি জনগনের সহিত গাও) হেশের নাম উরে কারিনাহেন এব লে সমূব়কে পিশাছ রং অসভ্য রিসদেদে ৃ্‌ 
বলিয়া কীর্থন করিয়া খিরাছেন। 





“পাধ্কেফবাহীফ % $ + এতে পৈশীচবেশীট সাত 88 ৮ 
হয়িবংশে দক্গিশবিকৃস্থ চৌল কেরলাঘির সহিত পাঁঙ্য দেশের সাম উল্লিখিত জাছে। হরি, এজ, ১ জো) ্ 

অতএব উহ দক্ষিণাপখের অন্তত পাণ্য দেশ। প্রীমান্‌ উইলসন্‌ বিবেচনা করেন, এ জাতীয় গো প্রথমে দোগভিরেনা দেশের 

অধিবাদী ছিল; তথ। হইতে ক্রমশঃ ভারতবর্দে আমির বাদ করে এবং উত্তরোত্তর সমস্থ তি. স্থানে অধিবাস করিয়া পচ্চা 


হস্তিনীপুর-বালী হয়, ও অবশেষে দক্ষিণীপথে গিরা পাণ্ডারাজ্ সংস্থাপন করে । ইজ । ২৪৬৪৪০৩৪, 9০1. 3, ০০, 95 
200 96. 


রাজতরঙ্গিশীর মতে, কাসীর বাঁজোর প্রধম রাজারা কুরুবংশীয়।. অতএব তৎ রশ হইতে পানের হসথিনার আনিয়া 
উপনিবেশ করা সপ্তব। হীরা মধাদেশবাঁসী অধচ কিরপে পাঁওধ খলিয়! পরিচিত হুই' গন এই সমস্ত পূরণার্থেই কি পাগুপুত্র 
পাঁওব বলিয়া জমশঃ একটি জনগ্রবাদ প্রচারিত হইল? ১77 রাঃ ভারত 
বিবার বরাহি জাহানারা! . 
যদ! চিরমৃতঃ পাঁঞু কথং তন্তেতি চাঁপরে । 
আদিপর্ব। ১। ১১৭। 


অন্ত অস্ট লৌকে খলিল, “বহুকীল অতীত হইল, পাঁঙ্‌ প্রীশত্যাগ করিয়াছেন । অতএব ইহার! কিরাপে তীর পুত্র হইতে 
পারেন 1” 


ভারতব্ষায় উপানক মন্দার, অন্ষযকুমার দত প্রণীত, দিতীকগ ভাগ, উপজ্রমণিকাঁ। ১০ পৃঃ । অক্ষয় বাকু সচযাচর ইউরোপীর- 
দিখ্বের মতের অবলম্বী। 


ক পাত্োডাণ বক্তব্যঃ।--বার্তিক । 








ক 


১৬১ করিত 


এখনও লাসেন সাহেবের মতের সমালোচন। বাকি আছে। তিনি বলেন, 
কুরুপাঞ্চালের হুদ্ধ এতিহাসিক ব্যাপার; মহাভারতের ততটুকু এতিহাসিকতা আছে। কিন্ত 
তিনি পাগুবপ্রভৃতি নায়কনায়িকাদিগের প্রতি অবিশ্বীসযুক্ত। তিনি বলেন, অর্জুনাদি সব 
রূপকমাত্র । থা-_অর্জুন শবের অর্থ শ্বেতবর্ণ, এজন্য যাহা আলোকময়, তাহাই এ 
অর্জুন। যিনি অন্ধকার, তিনি কৃষ্ণ। কৃষ্ণাও তদ্রপ। পাগুবদিগের অনবস্থানকালে যিনি 
রাজ্যধারণ করিয়াছিলেন, তিনি ধৃতরাষট্র। পঞ্চপ।গুব পাশলের পাঁচটি জাতি, এবং 
পাঞ্চালীর সহিত তীহাদিগের বিবাহ এ পঞ্চজাতির একীকরণ-সুচক মাত্র । যিনি ভদ্র 
অর্থাৎ মঙ্গল আনয়ন করেন, তিনি সুভদ্রা। অজ্জুনের সঙ্গে যাদবদিগের সৌহার্দ্যই এই 
সুন্দর, ইত্যাদি ইত্যাদি । 

আমি স্বীকার করি, হিন্দুদিগের শাস্তরগ্রস্থ সকলে-_বেদে, ইতিহাসে, পুরাণে, কাব্যেও 
বূপকের অতিশয় প্রাবল্য । অনেক রূপক আছে। এই গ্রন্থে আমাদিগকেও অনেকগুলি 
রূপকের প্রসঙ্গ উপস্থাপিত করিতে হইবে । কিন্তু তাই বলিয়া এমন স্বীকার করিতে পারি 
না যে, হিন্দুশান্ত্রে যাহা কিছু আছে, সবই রূপক--যে রূপক ছাড়া শাস্ত্গ্রন্থে আর কিছুই 
নাই। 

আমরা ইহাও জানি যে, সংস্কৃত সাহিত্যে বা শাস্ত্রে যাহ! কিছু আছে, তাহ। রূপক 
হউক বা না হউক, রূপক বলিয়! উড়াইয়। দিতে অনেকেই ভালবাসেন । রামের নামের 
ভিতর “রম্‌' ধাতু পাও! যায়, এবং সীতার নামের ভিতর “সি” ধাতু পাওয়া যায়, এই জন্য 
রামায়ণ কৃষিকার্ধোর বূপকে পরিণত হইয়াছে। জর্মদন্‌ পণ্ডিতেরা এমনই ছুই চারিটা ধাতু 
আশ্রয় করিয়া খথেদের সকল সুক্ত গুলিকে নূর্ধ্য ও মেঘের রূপক করিয়া উড়াইয়। দিয়াছেন । 
চেষ্টা করিলে, বোধ করি, পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে, তাহা! এইরূপে উড়াইয়া দেওয়। 
যায়। আমাদিগের মনে পড়ে, এক সময় রহস্তচ্ছলে আমরা বিখ্যাত নবদ্বীপাধিপতি 
কষণচন্দ্রকে এইরূপ রূপক করিয়। উড়াইয়! দিয়াছিলাম। তোমরা! বলিবে, তিনি সে দিনের 
মান্গুষ-তাহার রাজধানী, রাজপুরী, রাজবংশ, সকলই আজিও বিদ্যমান আছে, তিনিও 
ইতিহাসে কীন্তিত হইয়াছেন। তাহার উত্তরে বলা যায় যে, কৃষ্ণ অর্থে অন্ধকার, তমোরূগী। , 
কষ্চনগরে অর্থাৎ অন্ধকারপূর্ণ স্থানে তাহার রাজধানী । তাহার ছয় পুত্র, অর্থাৎ তমোগুণ 
হইতে ছয় রিপুর উৎপত্তি। এক জন বালক পলাসির যুদ্ধ সম্বন্ধে এইরূপ রূপক করিয়াছিল 
যে, পলমাত্র উদ্ভাসিত যে অসি, তাহা ব্লীবগুণযুক্ত ক্ৈব (011৮9) কর্তৃক প্রযুক্ত হওয়ায় 
সুরাজা অর্থাৎ যিনি উত্তম রাজ! ছিলেন, তিনি পরাভূত হইয়াছিলেন। অতএব রূপকের 
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অভাব নাই। আর এই বালকরচিত রূপকের সঙ্গে লাসেন্রচিত রূপকের বিশেষ প্রভেদ 
দেখা যায় না। আমরা ইচ্ছা করিলে, 'ঘস্‌* ধাতু খোদ লাসেন্‌ সাহেবের নামের ব্যুৎপত্তি 
সিদ্ধ করিয়া, তাহার এতিহাসিক গবেষণ। ক্রীড়াকৌতুক বলিয়া উড়াইয়া দিতে 
পারি। | ১. 

ভারতবর্ষের ইতিহাসলেখক [819০5৪ ভা091৩: সাহেররও একটা সত আছে। 
যখন হস্তী অশ্ব তলগামী, তখন মেষের জলপরিমাণেচ্ছার প্রতি বেশী দ্ধ! করা যায় না। 
তিনি বলেন, হা, ইহার কিছু এতিহাসিক তিত্তি আছে বটে, কিন্তু তাহা! অতি সামান্য 
মাত্র_ ৃ 
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টল্বয়স্‌ হুইলর সাঁহেব সংস্কৃত জানেন না, মহাভারত কখনও পড়েন নাই। তাহার 
অবলম্বন বাবু অবিনাশচন্দ্র ঘোষ নামে কোন ব্যক্তি। তিনি অবিনাশ বাবুকে অনুরোধ 
করিয়াছিলেন যে, মূল মহাভারত অনুবাদ করিয়া তাহাকে দেন। অবিনাশ বাবু রহস্তপ্রিয় 
লোক সন্দেহ নাই, কাশীদাসের মহাভারত হইতে কত দূর অস্ুুবাদ করিয়াছিলেন বলিতে 
পারি না, কিন্তু হুইলর সাহেব চন্ত্রহাস ও বিষয়ার উপাখ্যান প্রভৃতি সামগ্রী মূল 
মহাভারতের অংশ বলিয়া পাচার করিয়াছেন। যে বর্ষীয়সী মাণিকগীরের গান শুনিয়া 
রামায়ণভ্রমে অশ্রমোচন করিতেছিল, বোধ হয়, সেও এই পণ্ডিতবরের অপেক্ষা উপহাসাস্পদ 
নহে। ঈদৃশ লেখকের মতের প্রতিবাদ কর! পাঠকের সময় বৃথা নষ্ট করা বিবেচনা করি। 
ফলে, মহাভারতের যে অংশ মৌলিক, তাহার লিখিত বৃত্তান্ত ও পাগুবাদি নায়ক সকল 
কল্পনাপ্রস্থত এরূপ বিবেচনা করিবার কোন উপযুক্ত কারণ এ পর্য্স্ত নির্দিষ্ট হয় নাই। 
যাহা নির্দিষ্ট হইয়াছে, তাহার সকলই এইরূপ অকিঞ্চিতকর। সকলগুলির প্রতিবাদ 
করিবার এ গ্রন্থে স্থান হয় না। মহাভারতের অনেক ভাগ প্রক্ষিপ্ত, ইহা! আমি স্বীকার 
করিয়াছি। কিন্তু পাগুবাদির সকল কথ। প্রক্ষিপ্ত নহে। ইহা! প্রক্ষিপ্ত বিবেচনা করিবার 
কোন কারণ নাই। তাহার এঁভিহাসিক, ইহ বিবেচনা করিবার কারণ যাহা বলিয়াছি, 
তাহা যদি যথেষ্ট না হয়, তবে পরপরিচ্ছেদে আরও কিছু বলিতেছি। 
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পাণিনি সুত্র করিয়াছেন,_ 
যহান্‌ ত্রীহপরাসগষ্টাথাসজা বালভারভারতহৈলিহিলবৌরবপ্রৃদেয ! ৬২1৩৮ 

অর্থাৎ ত্রীহি ইত্যাদি শবের পূর্বে মহৎ শব্দ প্রযুক্ত হয়। তাহার মধ্যে একটি শব্দ 
'ভারত' ৷ অতএব পাণিনিতে মহাভারত শব্দ পাওয়া গেল। প্রসিদ্ধ ইতিহাসগ্রস্থ ভিন্ন 
আর কোন বন্ত “মহাভারত” নামে কখনও অভিহিত হইয়াছিল, এমন প্রমাণ নাই । 
ফা ৪১০: সাহেব বলেন, এখানে মহাভারত অর্থে তরতবংশ । এটা কেবল তাহার গায়ের 
জোর। এমন প্রয়োগ কোথাও নাই। 

পুনশ্চ, পাঁণিনিস্থত্র-_ 

“গবিষুধিভ্যাৎ স্থিরঃ 1” ৮ ৩। ৯৫ 
গবি ও যুধি শব্দের পর স্থির শব্দের স স্থানে য হয়। যথা__গবিষ্টিরঃ,যুধিষ্টিরঃ। 
পুন” 
"্বহবচ ইজ; প্রাচ্ভরতেফু 1” ২। ৪। ৬৬ 
ভরতগোত্রের উদাহরণ *যুধিষ্টিরাঃ 1” * 
পুনশ্চ 
“প্সিয়াম্বস্তিকুস্তিকুরুভ্যশ্চ ৮ ৪1 ১। ১৭৬ 
পাওয়া গেল “কুস্তী* । 
পুন 
"্বাস্থদেবাজ্জুনাভ্যাং বুন্‌।” ৪।৩।৯৮ 
অর্থাৎ বান্ুদেব ও অর্জুন শবের পর ঝষ্টযর্থে বুন্‌ হয়। 
পুনশ্চ 
“নভ্রাণ্নপান্নবেদানীসত্যানমুচিনকুলনখনপুংসকনক্ষত্রনক্রনাকেমু।” ৬। ৩। ৭৫ 
ইহাতে “নকুল” পাওয়া গেল। 





* উদাহকণটি সিদ্ধাস্তকৌমুদীর, ইহা! বলী। কর্তবা। 


স্পট 
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.. দ্রোণপর্ধতজীবন্তা দন্তাতরন্তাম্‌। ৪ 1১1 ১০৩ 

“দ্রোণায়ন” শব পাঁওয়া গেল। ইহাতে অস্বখামা কিলার বি বার 
এইরূপ পাঁচটি পাগুবের' নামই এবং া ভ্রোণ, অশ্বখাম। প্রভৃতির নাম নারি 
পাওয়া যায়। 

যদি মহাভারত গ্রন্থের নাম এবং সেই গ্রন্থের নায়কদিগের নাম পাওয়া গেল, 
তবে পাণিনির সময়েও মহাভারত পাগুবদিগের ইতিহাস । এখন দেখিতে হইবে, পাণিনি 
কবেকার লোক। 

ভারতদ্বেষী 9০: সাহেব উাহাকেও জা বলিয়। প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা 
করিয়াছেন। কিন্তু এখানে তাহার মত চলে নাই,_ন্বয়ং গোল্ড কর পাণিনির অস্থ্যদয়- 
কাল নির্ণীত করিয়াছেন। তিনি যাহা বলেন, তাহার বিস্তারিত বিবরণ লিখিবার স্থান এ 
নহে; কিন্তু বাবু রজনীকান্ত গুপ্ত তাহার গ্রন্থের সারাংশ বাঙ্গালায় সঙ্কলন করিয়াছেন, 
অতএব না বলিলেও চলিবে । ধাহারা বাঙ্গালা গ্রন্থ পড়িতে ঘৃণা করেন, তাহারা 
গোল্ডষ্টকরের গ্রস্থই ইংরাঁজিতে পড়িতে পারেন। তাহার বিচারে পাণিনি অতি প্রাচীন 
বলিয়। প্রতিপন্ন হইয়াছে, এজন্য ডা ০০: সাহেব অতিশয় ছুঃখিত। তিনি গোল্ড করের 
প্রতিবাদও করিয়াছেন, এবং লজ্জা পরিত্যাগ করিয়া বলিয়াছেন, জয়পতাকা! আমিই 
উড়াইয়াছি। কিন্তু আর কেহ তাহা বলে না। 

গোল্ষ্টকর প্রমাণ করিয়াছেন যে, পাণিনির সুত্র যখন প্রণীত হয়, তখন বুদ্ধদেবের * 
আবির্ভাব হয় নাই। তবেই পাণিনি অস্ততঃ থিঃ পৃঃ ষষ্ঠ শতাব্দীর লোক। কিন্তু কেবল 
তাহাই নহে, তখন ব্রাহ্মণ, আরণ্যক, উপনিষদ্‌ প্রভৃতি বেদাংশ সকলও প্রণীত হয় নাই। 
খক্‌, যজুঃ, সাম সংহিতা ভিন্ন আর কিছুই হয় নাই। আশ্বলায়ন, সাংখ্যায়ন প্রভৃতি 
অত্যদদিত হন নাই। মক্ষমূলর বলেন, ব্রান্মণ-প্রণয়ন-কাল থিঃ পুঃ সহস্র বৎসর হইতে 
আরম্ভ। ডাক্তার মার্টিন হৌগ বলেন, এ শেষ; থিং পৃঃ চতুর্দশ শতাব্দীতে আরস্ত। 
অতএব পাঁণিনির সময় খিঃ পৃঃ দশম বা একাদশ শতাব্দী বলিলে বেশী বলা হয় না। 

8195 40119, ৪৮০: প্রভৃতি অনেকেই এ বিচারে প্রবৃত্ত, কিন্ত কাহারও কথায় 
গোল্ড করের মত খণ্ডিত হইতেছে না। অতএব আচার্্যের এ মত গ্রহণ করা যাইতে 
পারে। তবে ইহা! স্থির যে, খিষ্টের সহত্রাধিক বৎসর পূর্বে যুধিষিরাদির বৃত্তাস্তসংযুক্ত 
মহাভারত গ্রন্থ প্রচলিত ছিল। এমন প্রচলিত যে, পাঁণিনিকে মহাভারত ও যুধিষ্টিরাদির 





* মহাভারতে “বৌদ্ধ? শব পাও বায়, কিন্ত অংশ যে রক্ষিত, তাহাও অনায়ামে প্রমাণ কর) যাইতে পারে। 





৩৪ . ৃ | 28৭ কৃফচরিত্র 


বুৎপত্তি লিখিতে হইয়াছে । আর ইস্াও সপ্তব ঘে, তাহার অনেক পূর্বেই মহাভারত 
প্রচলিত হইয়াছিল । কেন না, “বান্থদেবার্ছুনাভ্যাং বুন্‌্” এই সুত্রে 'বাসুদেবক' ও 'অর্ছুনক' 
শব্ধ এই অর্থে পাওয়া যায় যে, বাস্থুদেবের উপাসক, অঞ্জনের উপাসক। অতএব . 
পাশিনিসুত্রপ্রণয়নের পূর্বেই কৃষ্ণর্জুন দেবত। বলিয়। ব্বীকৃত হইতেন। অতএব মহাভারতের 
_.. স্ুদ্দের 'অনল্প পল্সেই জিত বারে 
| উচ্ছেদ করিবার কোন কারণ দেখা যায় না। ১১: 
050. আক্ষণে ইহা বক্তব্য যে, ফেল পাদিনির নর, আলা ও সাধারন গৃহে : 
গশস হাক কাটল সির এ গোলযোগ ক 


অ$ম পরিচ্ছেদ 


কৃষ্ণের এতিহাসিকতা 


ষ 

কৃষ্ধের নাম পাপিনির কোন স্ৃত্রে থাক না থাক, তাহাতে আসিয়। যায় না। কেন 
না, খখ্েদসংহিতায় কৃষ্ণ * শব্দ অনেক বার পাঁওয়! যায়। প্রথম মণ্ডলের ১১৬ স্ুক্তের 
২৩ খকে এবং ১১৭ স্তুক্তের ৭ খকে এক কৃষ্ণের নাম আছে । সে কৃষ্ণ কে, তাহ। জানিবার 
উপায় নাই। সম্ভবতঃ তিনি বস্থুদেবনন্দন নহেন। তাহার পর দেখিতে পাই, খখেদ- 
সংহিতার অনেকগুলি স্ৃক্তের খধি এক জন কৃষ্ণ । তাহার কথা পরে বলিতেছি। অথর্ব 
সংহিতায় অস্থুর কৃষ্ণকেশীর নিধনকারী কৃষ্ণের কথা! আছে। তিনি বস্ুদেবনন্দন সন্দেহ 
নাই। কেশিনিধনের কথা আমি পশ্চাৎ বলিব । * 

পাণিনির স্ৃত্রে “বাসুদেব নাম আছে-__সে স্ত্র উদ্ধৃত করিয়াছি । কৃষ্ণ মহাভারতে 
বাস্থদেব নামে সচরাচর অভিহিত হুইয়াছেন। বস্ুদেবের পুত্র বলিয়াই বান্ুদেব নাম 


* কৃষ্ণ শব আমি পাণিনির অষ্টাধ্যায় খু'জিয়া পাই নাই--আছে কি না বলিতে পারি না। কিন্তু কৃষ্ণ শব্দ যে পাণিনির 
পূর্ষে প্রচলিত ছিল, তত্ধিষয়ে কোন সংশগ্প নাই । কেন না, খখেদ-সংহিতায় কৃষ্ণ শব পুনঃ পুনঃ পাওয়া! যায়। কৃষ্নামা বৈদিক 
ঘি কণী পশ্টাৎ বলিতেছি। তত্তিশ্ন অষ্টম মগ্ডুলে »৬ হৃত্তে কৃষ্নামা এক'জন অনার্য রাজীয় কথা পাওয়া যায়। এই অনা 
কৃষধ অংশুদতীনত্বীতীরনিবানী। তৃতরাং ইনি যে বাহদেব :কৃষ নেন, তাহা নিশ্চিত। পাঠক ইহাতে বুঝিতে পারিবেন যে, 
পাণিনির কোন হজে “কৃষ্ণ” শব্ম থাকিলে তাহ। বানছদেব কৃষ্ণের ইতিহাসিকতার প্রমাণ বলিয়া গণ্য হয় না। কিন্ত পাণিশিনুত্রে 
প্াহদেব” লাম দি পাওয়া! যার, তবে তাহা প্রমাণ ধলিয়া গণা | ঠিক তাহাই আছে। 


প্রথম খ্ডঃ উম পািকাঃ কুফ্ণের জযাসিকজ। র্ ৩৫ 


নহে, দে কথা স্থানাস্তরে বলিব? কন্থদেবের গু না হইলেও বাহুদের নাস হয়। এই. 
মহাভারতেই পাওয়া! যায় পণ ধিপতিরও নাম ছিল রহ বিছদেরকে কবিফননা 
বলিতে হয়, বল__কিন্ত বান্মুদেব কবিকয্পন! নহেন। 8 


. ইউরোপীয়দিগের মত এন কক লানে নারি ভিন পরে সহাতীরতে 
ভাহাকে বসাইয়া দেওয়া হইয়াছে। এরূপ বিবেচনা: করিবার -ঘে সকল কারখ তাহারা 
নির্দেশ: টা তাহা নিতান্তই একিক্িৎকর কেই: 'বলেন,/কৃফকে মহীভারত হইতে 
উঠাইয়্া দি তে নক্ষতি হয় না। এক হিসাধে নয় বটে গত ফরাসী-. 
করসে হক মৌল্টকেকে উঠছি দিলে ফোন ক্ষতি হয়না). -025%9108৮ 
০৪০৮০ ৩ 963৪, চাও প্রভৃতি রণজয় সবই বার থাকে ; কেন না) 8৩105 
হাতে হাতিয়ারে এ সকলের কিছুই করেন নাই। ভীহার সেনাপতিত্ব তারে তারে বা 
পত্রে পত্রে নির্বাহিত হইয়াছিল । মহাভারত হইতে কৃষককে উঠাইয় দিলে সেইরূপ ক্ষতি 
হয় না। তাহার বেশী ক্ষতি হয় কি লা, এ গ্রশ্থ পাঠ করিলেই পাঠক জানিতে পারিবেন। 
_.. হুইলর সাহেবেরও এ বিষয়ে একটা মত আঁছে। তাহার যেরূপ পরিচয় দিয়াছি, 
তাহাতে বোধ হয়, তাহার মতের প্রতিবাদের বিশেষ প্রয়োজন নাই । তথাপি মতটা 
কিয়ংপরিমাণে চলিয়াছে বলিয়া, তাহার প্রসঙ্গ উত্থাপিত করিলাম । তিনি বলেন, দ্বারক। 
হস্তিনাপুর হইতে সাত শত ক্রোশ ব্যবধান। কাঁজেই কৃষ্ণের সঙ্গে পাগুবদিগের যে ঘনিষ্ঠ 
সম্বন্ধ মহাভারতে কথিত হইয়াছে, তাহা অসম্ভব। কেন অসম্ভব, আমরা তাহা। কিছুই 
বুঝিতে পারিলাম না, কাজেই উত্তর করিতে পারিলাম না । বাঙ্গালার মুসলমান রাজপুরুষ- 
দিগের সঙ্গে দিল্লীর পাঠান মোগল রাঁজপুরুষদিগের ঘনিষ্ঠ সন্ন্ধ যিনিই স্মরণ করিবেন, 
তিনিই বোধ হয়, ছুইলর সাহেবের এই অশ্রাব্য কথায় কর্ণপাত করিবেন না। 


বিখ্যাত ফরাসী পণ্ডিত 7305:00084 বলেন যে, বৌদ্ধশান্ত্রে কৃষ্ণ নাম না পাইলে, এ 
শান্ত প্রচারের উত্তরকালে কৃষ্ণোপাসন। প্রবন্তিত হয়, বিবেচনা করিতে হইবে। কিন্তু 
বৌদ্ধশান্ত্রের মধ্যে ললিতবিস্তরে কৃষ্ণের নাম আছে; বৌদ্ধশান্ত্র মধ্যে সুত্রপিটক সর্বাপেক্ষা 
প্রাচীন গ্রন্থ । তাহাতেও কৃষ্ণের নাম আছে। এ্রগ্রম্থে কৃষ্ণকে অন্ুর বলা হইয়াছে। 
কিন্তু নাস্তিক ও হিন্দুধর্্মবিরোধী বৌদ্ধেরা কৃষ্ণকে যে অস্থুর বিবেচনা করিবে, ইহ! বিচিত্র 
নয়। আর ইহাও বক্তব্য, বেদাদিতে ইন্দ্রাদি দেবগণকে মধ্যে মধ্যে অন্থুর বলা হইয়াছে। 
বৌদ্ধেরা ধর্মের প্রধান শক্র যে প্রবৃত্তি, তাহার নাম দিয়াছেন “মার”। কৃষ্ণপ্রচারিত অপূর্ব্ব 
নিষ্ষামধর্ম্, তৎকৃত সনাতন ধর্মের অপূর্বব সংস্কার, স্বয়ং কৃষ্ণের উপাসন! বৌদ্বধর্প্রচারের 










৩ 05. কুফচরি্র 
প্রধান বিক্ষ ছিল সন্দেহ নাই। অতএব ভাহারা ক্ষকেই অনেক সময়ে মার বলিয়। 
প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। 
এ সকল কথ। থাক। ছান্দ্যোগ্যোপনিষদে একটি কথা আছে; সেইটি উন 
করিতেছি। কথাটি এই-_. 
“তদ্ধৈতদেঘার আঙ্গিরসঃ রুষ্ণায় দেবকীপুত্রায় উত্ত1, উবাচ । অপিপাস এব স বতৃব। সোহস্ত- 
সি গ্রতিপন্তেউ অক্ষিতমসি, অচ্যুতমসি, প্রাসংশিতমসীতি।” 
ইছার অর্থ। আঙ্গিরসবংশীয় ঘোর (নামে খবি) দেবকীপুজ কৃষ্ণকে এই কথা 
বলিয়া! বলিলেন, (শুনিয়। তিনিও পিপাসাশৃন্য হইলেন ) যে অস্তকালে এই তিনটি কথা 
অবলম্বন করিবে, “তুমি অক্ষিত, তুমি অচ্যুত, তুমি প্রাণসংশিত |” ৃ 
এই ঘোর খধির পুত্র কথ্্। ঘোরপুত্র কথ্থ খঞ্ধেদের কতকগুলি স্ুক্তের খবি। 
যথা, প্রথম মণ্ডলে ৩৬ হুক্ত ্ুইতে ৪৩ সমৃক্ত পর্যন্ত; এবং কণ্ের পুত্র মেধাতিথি এ 
... অগুলের ১২. হইতে ২৩শ পর্য্যন্ত সুক্তের খধষি। এবং কথের অন্য পুত্র প্রদ্ষথ এ মণ্ডলের 
8৪ হইতে ৫* পর্যন্ত কুকের খবি। এখন নিরুক্তকার যাক্ক বলেন, প্যস্ত বাক্যং স খষিঃ।৮ 
. অতএব খবিগণ ন্ুক্কের প্রণেতা হউন বা না হুউন, বক্তা বটে। অতএব ঘোরের পুত্র 
_ এবং পৌত্রগণ খথ্েদের কতকগুলি সুক্কের বক্তা । তাহা। যদি হয়, তবে ঘোরশিত্য কৃষ্ণ 
াহাঁদিগের সমসাময়িক, তদ্ধিষয়ে সন্দেহ নাই। এখন আগে বেদের সুক্তগুলি উক্ত 
হইয়াছিল, তাহার পর বেদবিভাগ হইয়াছিল, এ সিদ্ধান্তের কোনও মতেই প্রতিবাদ কর! 
যায় না। অতএব কৃষ্ণ বেদবিভাগকর্তা বেদব্যাসের সমসাময়িক লোক, উপন্যাসের বিষয়- 
মাত্র নহেন, তদ্বিষয়ে কোনও সংশয় কর! যায় না। 
খথেদসংহিতার অষ্টম মণ্ডলে ৮৫1 ৮৬ ৯৮৭ স্ুক্ত এবং দশম মণ্ডলের ৪২। ৪৩। ৪৪ 
সুক্তের খধি কৃষ্ণ । এই কৃষ্ণ দেবকীনন্দন কৃষ্ণ কি না, তাহার নির্ণয় করা ছুরহ। কিন্তু 
কৃষ্ণ ক্ষত্রিয় বলিয়াই বল! যাইতে পারে না যে, তিনি এই সকল স্ুক্তের খষি নহেন; কেন 
না, ত্রসদন্থ্য, ত্র্যরুণ, পুরুমীঢ়, অজমীঢ়, সিন্ধুদ্বীপ, সুদাস, মান্ধীতা, দিবি, প্রতর্দন, কক্ষীবান্‌ 
প্রভৃতি রাজধি ধাহার! ক্ষত্রিয় বলিয়! পরিচিত, তাহারাও খথেদ-সুক্তের খষি ইহা দেখা 
যায়। ছুই এক স্থানে শুত্র খধির উল্লেখ পাওয়া যায়। কবধ নামে দশম মণ্ডলে এক জন 
শৃদ্র খষি আছেন; অতএব ক্ষত্রিয় বলিয়! কৃষ্ণের খধিত্বে আপত্তি হইতে পারে না। তবে 
_খথেদসংহিতার অন্ুক্রমণিকাঁয় শৌনক কৃষ্ণ আঙিরস খষি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন । 


* এই কৰ শকুত্বলার পালকপিতা ক নহেন। সে কথ কাপ; ঘোরপুত্র ক আঙগিরদ । 








প্রথম খণ্ড ২ নাই বহতা এ ০ 
উপনিষদ্‌ সকল: বেদের শেষভাগ, এই জন্য উরে নবিও বলে: বেদের: 
যে সকল অংশকে ত্রান্মণ বলে, তাহা! উপনিষদ্‌ হুইতে প্রাচীনতর বলিয়া বোধ হয়। 
অতএব ছান্দ্যোগ্যোপনিবদ্‌ হইতে কৌধীতকিব্রাক্ষণ আরও প্রাচীন বলিয়া বোধ হয়। 
তাহাতেও এই আঙ্গিরস ঘোরের নাম আছে, এবং কৃষ্ণেরও নাম আছে। কৃষ্ণ তথায় 
দেবকীপুত্র বলিয়া বর্ণিত হয়েন নাই; আঙ্গিরস বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। কিন্ত 
কতকগুলি 0778 ছিজেন। তনয় নিপা রি প্রাচীন 
নিক হরে টি 
.$ অতৈ তা পচা দিল: না. 
ববীজাগাং বরং কজোগেডা দিত) 4 ০ 
2257 জান: দে 
ৃ কি ক বর রান বাব কের রি তি কে 2 
ন্্বীয়। এই কথাই সকল পুরাণেতিহাসে লেখে, নত হরিবংশে ই পাওয়া 
যায় যে মধুর যাদবেরাইন্যাকুবী়। 8৮ | 
| এবং ইরানি পো বনিক: 
৯৫ অধ্যায়ে, ৫২৯ স্গোকং। 
কথাটাও খুব সম্ভব, কেন না রামায়ণে পাওয়া যায় যে, ইক্াকুবংশীয় রামের কনিষ্ঠ 
ভ্রাতা শক্রত্ব মথুরাজয় করিয়াছিলেন 
সে যাহাই হউক, “বান্দেবার্জুনাভ্যাং বুন্” এই স্থত্র আমরা পাঁণিনি হইতে উদ্ধৃত 
করিয়াছি। কৃষ্ণ এত প্রাচীন কালের লোক যে, পাঁণিনির সময়ে উপাস্য বলয়! আর্ধ্যসমাজে 
গৃহীত হইয়াছিলেন। ইহাই বথেষ্ট। 


মবম পরিচ্ছেদ 


মহাভারতে প্রক্ষিপ্ত 


আমরা এতক্ষণ যাহ। বলিলাম, তাহার স্থুলমর্ন্প এই ষে, মহাভারতের এতিহাসিকতা 
আছে, এবং মহাভারতে কৃষ্ণপাণুব সম্বন্ধীয় এতিহাসিক কথা পাওয়া ষায়। কিন্তু এখন 
জিজ্ঞান্ত হইতে পারে যে, মহাভারতে কৃষ্ণপাণুব সম্বন্ধে যাহা ক্ছ পাওয়া যায়, তাহাই 
কি এতিহাসিক তত্ব? 


.. মহাভারতের এতিহাসিকতা, বা মহাভারতে কথিত কৃষ্ণপাঁগুবসন্বস্থীয় বৃত্তান্তের 
এঁতিহানিকত! সম্বন্ধে ইউরোপীয়গণের যে প্রতিকূল ভাব, তাহার মূলে এই কথ! আছে থে, 
প্রাচীনকালে মহাভারত ছিল বটে, কিন্ত সে এ মহাভারত নহে। ইহার অর্থ যদি এমন 
বুঝিতে হয় যে, প্রচঙ্লিত মহাভারতে সেই প্রাচীন মহাভারতের কিছুই নাই, তাহা, হইলে 
আমর] ভাহাদের কথ। যথার্থ বলিয়া ব্বীকার করি না; এবং এরূপ স্বীকার করি না 
বলিয়াই, তাহাদের কথার এত প্রতিবাদ করিয়াছি। আর তাহাদের কথার মন্মার্থ যদি 
এই হয় যে, সে প্রাচীন মহাভারতের উপর অনেক প্রক্ষিপ্ত উপন্যাসাদি চাপাঁন হইয়াছে, 
প্রাচীন মহাভারত তাহার ভিতর ডুবিয়া আছে, তবে তাহাদের সঙ্গে আমার কোন মতভেদ 
নাই। 

আমরা পুনঃগুনং বলিয়াছি যে, পরবন্তীঁ প্রক্ষিপ্তকারদিগের রচনাবাছুল্যে আদিম 
মহাভারত প্রোথিত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু এতিহাসিকতা যদি কিছু থাকে, তবে সে 
আদিম মহাভারতের । অতএব বর্তমান মহাভারতের কোন্‌ অংশ আদিমমহাভারততুক্ত, 
তাহাই প্রথমে আমাদের বিচার্ধ্য বিষয়। তাহাতে কৃষ্ণকথা যাহা কিছু পাওয়া যায়, 
তাহারই কিছু এতিহাসিক মূল্য থাকিলে থাকিতে পারে । তাহাতে যাঁহা নাই, অন্থগ্রস্থে 
থাকিলেও, তাহার এতিহাসিক মূল্য অপেক্ষাকৃত অল্প । কেন না, মহাভাঁরতই সর্বাপেক্ষা 
প্রাচীন গ্রন্থ। 

প্রাচীন সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেকেই বলিবেন, মহাভারতের কোন অংশই যে প্রক্ষিপ্ত, 
তাহারই বা প্রমাণ কি? এই পরিচ্ছেদে তাহার কিছু প্রমাণ দিব । 

আদিপর্ধবের দ্বিতীয় অধ্যায়ের নাম পর্ধবসংগ্রহাধ্যায়। মহাভারতে যে ষে বিষয় 
বর্মিত বা বিবৃত আছে, এ পর্ববসংগ্রহাধ্যায়ে তাহার গণনা করা হইয়াছে। উহা! এখনকার 
গ্রন্থের সূচিপত্র বা [819 01 00769705 সদৃশ । অতি ক্ষুদ্র বিষয়ও এ পর্ববসংগ্রহাধ্যায়ের 
গণনাতুক্ত হইয়াছে । এখন যদি দেখ! যায় যে, কোন একট গুরুতর বিষয় এ পর্ধ্ব- 
সংগ্রহাধ্যায়তুক্ত নহে, তবে অবশ্য বিবেচনা করিতে হইবে যে, উহ! প্রক্িপ্ত। একট! 
উদাহরণ দিতেছি। আশ্বমেধিক পর্বে অস্শ্ীতা৷ ও ক্রান্মণগীতা। পর্বাধ্যায় পাওয়া যায়। 
এই ছুইটি ক্ষুত্র বিষয় নয়, ইহাতে ছত্রিশ অধ্যায় গিয়াছে। কিন্তু পর্ববসংগ্রহাধ্যায়ে 


উহার কিছু উল্লেখ নাই, সুতরাং বিবেচনা করিতে হইবে যে, অন্ুগীতা ও ব্রাহ্মণগীতা 
সমস্তই প্রক্ষিপ্ত। 


২ অযুকরণিকাধডায়ে. কবিত, হইদাছে যে, মহাভারতের. লক্ষ দার এ 
লাহে জে সাও পা সাহা দ্র অগা বি 


আদি শপ ১ ৃ ৮৮৮৪ 
সাত রা পপ ২৫১১ 
বন 2 সপ 9১ 
বিরাট বা এ ২৪৯ 
উদ্ভোগ পা শু ৬৯৮ 
ভীম ন পা ৫৮৮৪ 
ভ্রোণ সা - | ৮৯৩০৯ 
কর্ণ টি সু ৪৯৬৪ 
শল্য রি প্‌ ৩২২৯ 
সৌগ্তিক ও রি ডি 
রী - ৭৭৫ 
শাস্তি নট শা ১৪৭৩২ 
অন্গশাসন - - ৮০০৪ 
আশ্বমেধিক ্্ শা ৩৩২৪ 
আশ্রমবা'সিক - - ১৫৬ 
মৌসল মা শা ৪২৯ 
মাহাপ্রস্থানিক মে শপ ৩২০ 
স্বর্গারোহণ শ্ল শা ২১৯ 


ইহাতে কিন্ত লক্ষ শ্লোক হয় না; মোট ৮৪,৮৩৬ হয়। অতএব লক্ষ শ্লোক 
পুরাইবার জন্ঠ পর্ববাধ্যায়সংগ্রহকাঁর লিখিজেন ঃ-_ 
“অষ্টাদশৈবমুক্তানি পর্বা ্যেতান্তিশেষতঃ। 
খিলেষু হরিবংশঞ ভবিত্তঞ্চ প্রকীতিতম্‌ ॥ 
দ্শঙ্লোকসহম্রাণি বিংশঙ্পোকশতানি চ 1. 
.খিলেষু হরিবংশে চ সংখ্যাত্বান্থি মহধিশা ॥ 
রা কিনি অষ্টাদশপর্ব্ব সবিদ্তারে উক্ত হইয়াছে।. ইহার পর হয়িবংশ 
তবিস্তপর্র্ব কথিত হইয়াছে। মহরথি হরিবংশে দ্বাদশ সহ জোকসংখ্য। করিয়াছেন ।” 





বরে ক আন দন ইহা ৮৯১৩১ মৌ 
হইল। এক্ষণে গরচলিত মহাভারতের লোক গণনা করিয়া নিযলিখিত সংখ্যা সকল পাওয়া 
বায়: | ৃ 
আদি ০.৮ ০ ৮৪৭৯ 


সভা ন* - - ২৭০৯ 
বন - - ১৭১৪৭৮ 
বিরাট - - ২৩৭৬ 
উদ্ভোগ - - ৭৬৫৬1 
ভীন্ম - - ৫৮৫৬ 
জ্রোণ টি - ৯৬৪৯ 
কর্ণ লী রি ৫০৪৬ 
শল্য নি - ৩৬৭১ 
সৌপ্তিক টু রি ৮5১ 
্ী টি ্ ৮২৭ 
শাস্তি রি - ১৩,৯৪৩ 
অনুশাসন টহ র্‌ . ৭৭৯৬ 
আশ্বমেধিক - শু ২৯০০ 
আশ্রমবাসিক রি টি ১১০৫ 
মৌসল রঃ - ২৯২ 
মাহাপ্রস্থানিক টি সপ ১০৯ 
্বর্গারোহণ 5 % রে রি 
খিল হরিবংশ টি ৩ ১৬৩৭৪ 


মোট ১০৭৩৯০। ইহাতে দেখা যায় যে, প্রথমতঃ মহাভারতে লক্ষ শ্লোক কখনই 
ছিল না। পর্ধসংগ্রহের পর হরিবংশ লইয়া মোটের উপর প্রায় এগার হাজার গ্লোক 
বাড়িয়াছে, অর্থাৎ প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে । , 

ওয়-এইরূপ হ্থাসবৃদ্ধির উদাহরণস্ববূপ অনুক্রমণিকাধ্যায়কে গ্রহণ করা যাইতে 
পারে। অহ্কত্রমণিকাধ্যায়ে ১০২ শ্লোকে লিখিত আছে যে, ব্যাসদেব সার্ধশত শ্লোকময়ী 
অস্থুক্রমণিকা লিখিয়াছিলেন। 





রাবি খনার পরে এই রডের কাকেই ১২২ গৌক বেশি পাওয়া যায়। 
২ ৪ পর্ববসংগ্রহাধ্যায়ে ৮৪/৮৩৬ শ্লোক পাওয়া যা়। কিন্ত সহজেই বুঝা যাইতে 
পারে যে, পর্ববসংগ্রহাধ্যায় আদিম মহাভারতকার. কর্তৃক সঙ্কলিত নয় এবং আদিম 
মহাভারত. রচিত. হইবার সময়েও সঙ্কলিত হয় নাই। মহাভারতেই আছে যে, মহাভারত 
বৈশম্পায়ন জনমেজয়ের নিকট কহিয়াছিলেন। তাহাই উগ্রশ্রবাঃ নৈমিষারপ্যে শৌনকাদি 
খধিগণের নিকট কহিতেছেন। পর্বাধ্যায়সংগ্রহকার এই সংগ্রহ উগ্রশ্রবার উক্তি বলিয়! 
বদ্দিত করিয়াছেন। বৈশম্পায়নের উক্তি নহে, কাজেই ইহ! আদিম বা বৈশম্পায়নের 
মহাভারতের অংশ নহে। অনুক্রমণিকাধ্যায়েই আছে যে, কেহ কেহ প্রথমাবধি, কেহ 
বা, আস্তীকপর্ধবাবধি, কেহ বা উপরিচর রাজার উপাখ্যানাবধি মহাভারতের আরম্ভ 
বিবেচনা করেন। সুতরাং যখন এই মহাভারত উপ্রশ্রবাঃ খষিদিগকে শুনাইতে ছিলেন, 
তখনই পর্ধবসংগ্রহাধ্যায় দূরে থাক, প্রথম ৬২ অধ্যায়, সমস্ত * প্রক্ষিপ্ত বলিয়া প্রবাদ 
ছিল। এই পর্ধসংগ্রহাধ্যায় পাঠ করিলেই বিবেচনা করা! যায় যে, প্রক্ষিপ্তাংশ ক্রমশঃ 
বৃদ্ধি পাওয়াতে ভবিষ্যতে তাহার নিবারণের জন্ত এই পর্ধবসংগ্রহাধ্যায় সঙ্কলনপূর্র্বক 
অনুক্রমণিকাধ্যায়ের পর কেহ সংস্থাপিত করিয়াছিলেন। অতএব এই পর্বসংগ্রহাধ্যায় 
সঙ্কলিত হইবার পূর্বেও যে অনেক অংশ প্রক্ষিপ্ত হইয়াছিল, তাহাই অনুমেয় । 
৫ম”-এ অনুক্রমণিকাধ্যায়ে আছে যে, মহাভারত প্রথমতঃ উপাখ্যান ত্যাগ করিয়। 

চতুধ্বংশতি সহত্র শ্লোকে বিরচিত হয় এবং বেদব্যাস তাহাই প্রথমে স্বীয় পুত্র শুকদেবকে 
অধ্যয়ন করান। 

চতুব্বিংশতিসাহশ্রীং চক্রে ভারতসংহিতাম্‌। 

উপাখ্যানৈধ্বিন! ভাবদ্ভারতং প্রোচ্যতে বুধৈঃ ॥ 

ততোব্ধ্যর্ধশতং ভূয়: সংক্ষেপং কতবানৃযি | 

অন্ুক্রমণিকাঁধ্যায়ং বৃতাস্তানাৎ সপর্ব্বণাম্‌ ॥ 

ইদং দ্বৈপায়নঃ পূর্ববং পুত্রমধ্যাপয়ৎ শুকম্‌ । 

ততো ৎন্েভ্যোহকপে ভ1১ শিয্োভ্যং প্রদদো বিভূঃ ॥ 

আদিপর্বব, ১০১-৯০৩ 





* জবন্ঠ অনুক্রমপিকাধ্যায়ের ১৫* প্লোক ভিন্ন। 
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:.. শুকদেবের নিকট বৈশস্পানন অঙথাতারতপিক্ষা করিযাছিলেন। অতএব এই 
চতুধিশতিসহত্রক্লোকাত্মক মহাভারতই জনমেজরের নিকট পঠিত হইয়াছিল । এবং আদিম 
অহাভারতে চতুর্ধিংশতি সমত্র মাত্র শ্লোক ছিল। পরে ক্রুমে সানা ব্যক্তির রচনা উহাতে 
্রঙ্গিপ্ত হয়! মহাভারতের আকার চারিগুণ বাড়িয়াছে। সত্য বটে, এ অনুক্রমণিকাতেই 
লিখিত আছে থে, তাহার পর বেদব্যাস বটিলক্ক্সোকাত্মক মহাভারত বচন! করিয়াছিলেন, 
এধং তাহার কিয়দংশ দেবলোঁকে, কিয়দংশ পিতৃলোকে, কিয়দংশ গন্বার্বলোকে ও এক 
লক্ষ মার মত্ুলোকে পঠিত হইয়া! থাকে। এই অনৈসগিক ব্যাপার ঘটিত কথাটা বে 
আদিম অন্ুক্রমণিকাধ্যায়ের মধ্যে প্রক্ষিগ্ত হইয়াছে, তহ্িষয়ে কোনও সংশয় থাকিতে পারে 
দা। দেবলোকে বা পিতৃলোকে বা গন্বর্বলোকে মহাভারতপাঠ, অথবা বেদধ্যাসই হউ্ 
বা যেই হউন, ব্যক্তিবিশেষের হষ্টি লক্ষ শ্লোক রচনা কর! আমরা সহজেই অবিশ্বীস করিতে 
পারি। আমি পূর্বেই দেখাইয়াছি যে, ২৭২ শ্লোকাত্মক উপক্রমণিকার মধ্যে ১২২ শ্লোক 
্রক্ষিপ্ত। ' এই যষ্টি লক্ষ শ্লোক এবং লক্ষ শ্লোকের কথা প্রক্ষিপ্তের অন্তর্গত, তাহাতে কোন 
সংশয় নাই। 


দশম পরিচ্ছেদ 
প্রন্ষিপ্তনির্বাচনপ্রণালী 


_ আমাদিগের বিচার্ধ্য বিষয় যে, মহাভারতের কোন্‌ কোন্‌ অংশ প্রক্ষিপ্ত। ইহা 
পুর্বপরিচ্ছেদে স্থির হইয়াছে। এক্ষণে দেখিতে হইবে যে, এই বিচার সম্পন্ন করিবার 
কোন উপায়. আছে কি না। অর্থাৎ কোন্‌ অংশ প্রক্ষি্ত এবং কোন্‌ অংশ প্রক্ষিপ্ত নহে, 
তাহা স্থির করিবার কোন লক্ষণ পাওয়া যায় কি না? 

মনুম্জীবনে যে সকল কার্ধ্য সম্পন্ন হয়, সকলই প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া 
নির্বাহ করা যাঁয়। তবে বিষয়ভেদে প্রমাণের অল্প বা অধিক বলবত্। প্রয়োজনীয় হয়। 
যে প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া আমরা সচরাচর জীবনযাত্রার কাধ্য নির্ব্বাহ করি, 
তাহার অপেক্ষা গুরুতর প্রমাঁপ ব্যতীত আদালতে একটা মোকদমা নিষ্পন্ন হয় না, এবং : 
আদালতে যেরূপ প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া বিচারক একটা নিষ্পত্তিতে উপস্থিত হইতে 
পারেন, তাহার অপেক্ষা! বলবান্‌ প্রমাণ ব্যতীত বৈজ্ঞানিক, বিজ্ঞানসন্বন্ধীয় কোন সিদ্ধান্তে 





| | 8 থিম ক. . পনিলি বি 4:, গছ, 
উপনীত বি পারেদ। জজ জর উন বারা টা) 
যথা,__ আদালতের জন্ত পরমাপসম্বন্থীয় আইন (05: :04 হ0৮188০6) - বিজ্ঞানের জা 
অনুমানতত্ব (0০879 বা হ22508%5 72510৪০7৮5) এবং অীতিহাসিক তত্ব নিক্ষপণ জন্ত 
এইরূপ একটি প্রমাণশাজও আছে।: উপস্থিত তত্ব নিরাপণ টা 
প্রমাণের নিয়ম সংস্থাপন কর! যাইতে পারে? যথা: 
 ঠম/৮াআমরা পুর্বে পর্ববসংগ্রহাধ্যায়ের কথা বলিয়াছি। সার এক দেই লক: 
সংগ্রহাধ্যায়ে নাই, তাহা সিভি কিক হা রাইসা! এইটিই শামাদিগেন 
প্রথম সুত্্। % 
২য়, অনুক্রমণিকাধ্যায়ে লিখিত আছে যে, ারারতার বাই হও গার 
যিনিই হউন, তিনি মহাভারত রচনা করিয়া সার্ধশত ক্লোকময়ী অমুক্রমণিকায় পিং য় 
নিখিল বৃত্তান্তের সার সঙ্ধলন করিলেন। এী অনুক্রমণিকাধ্যায়ের ৯৩ গ্লোক হইতে? 
শ্লোক পর্যস্ত এইরূপ একটি সারসঙ্কপন আছে। যদিও ইহাতে সার্ধশতের ' পেল রি 
শ্লোক বেশি হইল, তাহ। না ধরিলেও চলে । এমনও হইতে পারে যে ৯টি শ্লোক ই 
মধ্যে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে । এখন এই ১৫৯ গ্লোকের মধ্যে যাহার প্রসঙ্গ না পাইব, তাহা! 
আমরা প্রক্ষিপ্ত বলিয়া বিবেচনা করিতে বাধ্য। ্ 
৩য়,-যাহা পরস্পর বিরোধী তাহার মধ্যে একটি অব্য প্রক্ষিপ্ত। যদি দেখি যে 
কোন ঘটন! ছুই বার বা ততোধিক বার বিবৃত হইয়াছে, অথচ ছুটি বিবরণ ভিন্ন প্রকার বা 
পরস্পর বিরোধী, তবে তাহার মধ্যে একটি প্রক্ষিপ্ত বিবেচনা কর! উচিত। কোন লেখকই 
অনর্থক পুনরুক্তি, এবং অনর্থক পুনরুক্তি দ্বারা আত্মবিরোধ উপস্থিত. করেন . না। 
অনবধানতা৷ বা অক্ষমত1 বশতঃ যে পুনরুক্তি বা আত্মবিরোধ উপরি কেন কথাও. 
তাহাও অনায়াসে নির্বাচন করা যায়।, রে 95 
_ ৪র্থ-সুকবিদিগের রচনাপ্রশালীতে প্রায়ই কলি? নার; লক্ষণ থাকে 
মহাভারতের কতকগুলি এমন অংশ আছে য়ে, তাহার মৌলিকত! সম্বন্ধে কৌন সন্দেহ 
হইতে পারে নাঁ_কেন না, ভাহার অভাবে মহাভারতে মহাভারতন্ব থাকে না, দেখা যায় 
যে, সেগুলির রচনাপ্রণালী সর্বত্র এক প্রকার লক্ষণবিশিষ্ট । যদি আর কোন ক্সংশের রচম। 
এক্সপ দেখা যায় ষে, দেই নেই লক্ষণ তাহাতে নাই, এবং এমন সকল লক্ষণ আছে যে, ভাহ! 
ইজ ভু সা সা ফলিত, 
বিবেচনা করিবার.কারণ উপস্ছিত হয়। কনা সহ 13 & 








 £ম,মহাভারতের করি এক জন শ্রেষ্ঠ কবি, তদ্ধিষয়ে সংশয় নাই। শ্রেষ্ঠ কবিদিগের 
 বণিত চরিত্রগ্থাির সর্ব্ধাংশ পরস্পর সুসঙ্গত হয়। যদি কোথাও তাহার ব্যতিক্রম দেখা! 
যায়, তবে সে অংশ প্রক্ষিপ্ত বলিয়া সন্দেহ করা যাইতে পারে। মনে কর, যদি কোন 
হস্তলিখিত মহাভারতের কাপিতে দেখি যে, স্থানবিশেষে ভীম্মের পরদারপরায়ণতা৷ বার 
ভীমের ভীরুতা বর্ধিত হইতেছে, তবে জানিব যে এঁ অংশ প্রক্ষিপ্ত। | 
৬ষ্,__যাহা অপ্রাসঙ্গিক, তাহা প্রক্িপ্ত হইলেও হইতে পারে, না হইলেও হইতে 
পারে। কিন্ত অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ে যদি পূর্বোক্ত পাঁচটি লক্ষণের মধ্যে কোন লক্ষণ দেখিতে 
পাই, তবে তাহা! প্রক্ষিপ্ত বিবেচনা করিবার কারণ আছে। 
ণম,_-যদি ছুইটি ভিন্ন ভিন্ন বিবরণের মধ্যে একটিকে তৃতীয় লক্ষণের দ্বারা প্রক্িপ্ত 
বোধ হয়, যেটি অন্ত কোন লক্ষণের অন্তর্গত হইবে, সেইটিকেই প্রক্ষিপ্ত বলিয়া পরিত্যাগ 
করিতে হইবে। 
এখন এই পর্যন্ত বুঝান গেল। নির্বাচনপ্রণালী ক্রমশঃ স্পষ্টতর করা যাইবে । 


একাদশ পরিচ্ছেদ 
নির্বাচনের ফল 


মহাভারত পুনঃ পুনঃ পড়িয়া এবং উপরিলিখিত প্রণালীর অন্ুবর্তী হইয়া বিচারপূর্র্বক 
আমি এইটুকু বুঝিয়াছি যে, এই গ্রস্থের তিনটি ভিন্ন ভিন্ন স্তর আছে। প্রথম, একটি আদিম 
কঙ্কাল; তাহাতে পাগুবদিগের জীবনবৃত্ত এবং আন্মসঙ্গিক কৃষ্ণকথা ভিন্ন আর কিছুই নাই। 
ইহ? বড় সংক্ষিপ্ত । বোধ হয়, ইহাই সেই চতুধ্বিংশতিসহশ্রশ্লোকাক্মিকা ভারতসংহিতা । 
তাহার পর আর এক স্তর আছে, তাহ প্রথম স্তর হইতে ভিন্নলক্ষণাক্রাস্ত ; অথচ তাহার 
অংশ সমুদায় এক লক্ষণাক্রান্ত। আমরা দেখিব যে, মহাভারতের কোন কোন অংশের 
রচনা অতি উদার, বিকৃতিশৃদ্ধ, অতি উচ্চ কবিন্বপূর্ণ। অস্ত অংশ অস্ুদার, কিন্ত পারমািক 
দার্শনিকতবের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্বন্যুক্ত, সুতরাং কাব্যাংশে কিছু বিকৃতিপ্রাপ্ত; কবিত্বশুন্ত 
নহে, কিন্ত যে কবিত্ব আছে, সে কবিত্বের প্রধান অংশ অঘটনঘটনকৌশল, তদ্িষয়ে স্যষ্টি- 
চাতুরধ্য। প্রথম শ্রেণীর লক্ষণাক্রান্ত যে সকল অংশ, সেগুলি এক জনের রচনা ; দ্বিতীয় 
শ্রেণীর লক্ষণবিশিষ্ট যে সকল রচনা, তাহ! দ্বিতীয় ব্যক্তির রচন। বলিয়া বোধ হয়। প্রথম 
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শ্রেণীর লক্ষপবিশিষ্ট অংশই প্রাথমিক, বা আদিম; এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর লক্ষণযুক্ত অংশগুলি 
পরে রচিত হইয়া, তাহার উপর প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে, এরূপ বিবেচনা করা ধাইতে পারে । কেন 
নাঁ, প্রথম কথিত অংশ উঠাইয়্া লইলে, মহাভারত থাকে না) যাহা থাকে, ভাহা কষ্কাল- 
বিচ্যুতমাংসপিপ্ডের হ্যায় বন্ধনশৃণ্য এবং প্রয়োজনশুন্য নিরর্থক বলিয়া! বৌধ হয়'। কিন্ত 
ঘ্িতীয় শ্রেণীর লক্ষণবিশিষ্ট যাঁহা, ভাহা উঠাইয়! লইলে, মহাভারতের কিছু ক্ষতি হয় না, 
কেবল কতকগুলি নিপ্প্রয়োজনীয় অলঙ্কার বাদ যায়; পাগুবদিগের জীবনবৃত্ত অথগ্ড থাকে। 
অতএব প্রথম শ্রেণীর লক্ষণবিশিষ্ট অংশঞগুলিকে আমি প্রথম স্তর, এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর 
লক্ষণবিশিষ্ট রচনাগুলিকে দ্বিতীয় স্তর বিবেচনা করি । প্রথম স্তরে, ও দ্বিতীয় স্তরে, আর 
একটা গুরুতর প্রভেদ এই দেখিব যে, প্রথম স্তরে কৃষ্ণ ঈশ্বরাবতার বা বিষুর অবতার বলিয়। 
সচরাঁচর পরিচিত নহেন ; নিজে তিনি আপনার দেবত্ব স্বীকার করেন না; এবং মানুষী ভিন্ন 
দৈবী শক্তি দ্বারা কোন কর্ম্ঘ সম্পন্ন করেন না। কিন্তু দ্বিতীয় স্তরে, তিনি স্পষ্টতঃ বিষুর 
অবতার বা নারায়ণ বলিয়া পরিচিত এবং অচ্চিত ; নিজেও নিজের ঈশ্বরত্ব ঘোঁধিত করেন ; 
কবিও তাহার ঈশ্বরত্ব প্রতিপন্ন করিবার জন্য বিশেষ প্রকারে যত্বশীল। 


ইহা ভিন্ন মহাভারতে আরও এক স্তর আছে। তাহাকে তৃতীয় স্তর বলিছেছি। 

তৃতীয় স্তর অনেক শতাব্দী ধরিয়া গঠিত হইয়াছে । যে যাহা যখন রচিয়া “বেশ 
রচিয়াছি” মনে করিয়াছে, সে তাহাই মহাভারতে পুরিয় দিয়াছে । মহাভারত পঞ্চম 
বেদ। এ কথার একটি গুঢ় তাৎপর্য আছে। চারি বেদে শৃত্র এবং স্ত্রীলোকের অধিকার 
নাই, কিন্তু 10889 [1508610, লইয়1 তর্কবিতর্ক আজ নূতন ইংরেজের আমলে হইতেছে 
না। অসাধারণ প্রতিভাশালী ভারতবর্ষের প্রাচীন খধিরা বিলক্ষণ বুঝিয়াছিলেন যে, 
বিদ্যা ও জ্ঞানে স্ত্রীলোকের ও ইতর লোকের, উচ্চ শ্রেণীর সঙ্গে সমান অধিকার। তাহারা 
বুঝিয়াছিলেন যে, আপামর সাধারণ সকলেরই শিক্ষা ব্যতীত সমাজের উন্নতি নাই। 
কিন্তু তাহার! আধুনিক হিন্দুদিগের মত প্রতিভাশালী পূর্ব্পুরুষদিগকে অবজ্ঞা করিতেন 
না। তাহারা “অতীতের সহিত বর্তমানের বিচ্ছেদকে” বড় ভয় করিতেন। পূর্ববপুরুষের! 
বলিয়া গিয়াছেন যে, বেদে শুত্র ও স্ত্রীলোকের অধিকার নাই-_ভাল, সে কথা বজায় রাখা 
যাউক। তাহারা ভাবিলেন, যদি এমন কিছু উপায় করা যায় যে, যাহা শিখিবার, তাহা 
স্্রীলোকে ও শৃত্রে বেদ অধ্যয়ন না করিয়াও এক স্থানে পাইবে, তবে সে কথা বজায় রাখিয়া 
চলা যায়। বরং যাহা সর্বাঞ্জনমখোুর, এমন সামগ্রীর সঙ্গে যুক্ত হইয়া সর্ববলোকের 
নিকট সে শিক্ষা বড় আদরণীয় হইবে। তিন স্তরে সম্পূর্ণ যে মহাভারত এখন আমরা পড়ি, 


ভার আাদিগের লোর-শিক্ষার উদ্দেশে অক্ষয় কীর্তি ।* কিন্তু র্‌ কার তি 


নেক কথাই ইহার ভিতর আসিয়া, পড়িয়াছে। শাস্তিপর্র্ব ও অন্ুশাসনিক পর্বের 
অধিকাংশ, ভীন্মপর্নের এ্রীমন্কগবদগীতা! পর্ব্বাধ্যায়, বন্পর্ধধের মার্কগেয়সমন্থা। পর্ববাধ্যায়, 


উদ্ধোগপর্ষের প্রজাগর পর্বাধ্যায়, এই তৃতীয় ন্তর-সঞ্চয়-কালে রচিত বলিয়া বোধ হয়। 


পক্ষান্তরে আদিপর্ব্বের পকুস্তলোপাখ্যানের পূর্বের যে অংশ এবং বনপর্করভী্ঘারা 


পর্বাধ্যায় প্রভৃতি অপকষ্ট অংশও এই সতর-গৃজ। 
এই, তিন স্তরের, নিয় অর্থাৎ প্রথম গ্তরই প্রাজীন, এ পথই নমর লি 


গ্রহণ কর! যাইতে পারে । যাহ! সেখানে নাই, তাহা দ্বিতীয় বা তৃতীয় স্তরে টা র্‌ 
ক লাস গত হা লালা বিভা ভা ১ 





অনৈসর্গিক খা অতিপ্ররুত 


3: এত দূরে আমরা! যে কথা পাইলাম, তাহা স্থুলতঃ এই £-_যে সকল গ্রন্থে কৃকথা 
আছে, তাহার মধ্যে মহাভারত সর্বপূর্বববর্থী। তবে, আমাদিগের মধ্যে যে মহাভারত 
প্রচলিত, তাহার তিন ভাগ প্রক্ষিপ্ত; এক ভাগ মাত্র মৌলিক। সেই এক ভাগের কিছু 
এঁতিহাসিকত! আছে। কিন্ত, সেই ঁতিহাসিকতা কতটুকু? 
এই প্রশ্থের উত্তরে কেহ কেহ বলিবেন যে, সে বিচারে কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। 
কেন না, মহাভারত ব্যাসদেবপ্রণীত; ব্যঈসদেব মহাভারতের যুদ্ধের সমকালিক ব্যক্তি; 
মহাভারত সমসাময়িক আখ্যান,__0025970007%1 196০, ইহার মৌলিক অংশ 
অধশ্য বিশ্বাসযোগ্য । 
এখন যে মহাভারত প্রচলিত, তাহাকে ঠিক সমসাময়িক গ্রন্থ বলিতে পারি না। 
আদিম মহাভারত ব্যাঁসদেবের প্রণীত হইতে পারে, কিন্তু আমরা কি তাহা পাইয়াছি? 
প্র্িপ্ত বাদ দিলে যাহ। থাকে, তাহা! কি ব্যাসদেবের রচনা? যে মহাভারত এখন প্রচলিত, 
* অীশজদিজবন্,নাং ত্রয়ী ন শ্ুতিগ্োচকা। 
কর্দগ্েকসি মুঢ়ানাং শ্রেয় এবং তবেদিহ। 
ইতি ভারতমাখাঁনং কৃপয়া মুমিন! কৃতং। 
রীমন্তাগ্রবত। ১ ক্ষ। ৪অ।২৫। 





তম খত: মদ টি বা অভি রে রঙ টা 


বলেন ফে জনমেজয়ের (০৮0৮২ * 


তিনি খধিদিগের শুনাইবেন। স্থানান্তরে কখিত হইয়াছে -যে- উগ্রশ্রবাঃ' দৌতি ভাহার ট 
পিতার কাছেই বৈশম্পায়ন-সংহ্থিত1 অধ্যয়ন করিয়াছিলেন পণ মহা ধ্যানের 
উরস ৮৯৮৩ 8 









? রি ই টি 

অর্থাৎ ব্যাপদেব, বেদ এবং ধম বেদ মহাভারত নুন, মিনি, পৈল, ী 
শুক, এবং বৈশম্পায়নকে শিখাইলেন।. হারা পথ, 
করিলেন। * রা ৃ টি 
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হি তাহা হইলে, রত হাজারও পান রত তরি ই কাদের র্‌ 


সভায় প্রথম প্রচারিত হয়। জনমেজয়, পাগুবদিগের প্রপৌত্র । 

সে যাহা হউক, উপস্থিত মহাভারত আমরা বৈশম্পায়নের নিকটও পাইতেছি না। । 
উগ্রশ্রবাঃ বলিতেছেন যে, আমি ইহা বৈশম্পায়নের নিকট পাইয়াছি। অঞ্থবা তাহার 
পিতা বৈশম্পায়নের নিকট পাইয়াছিলেন, তিনি তাহার পিতার নিকট পাইয়াছিলেন। 
উগ্রশ্রবাঃ যাহা বলিতেছেন, তাহা! আমরা আর এক ব্যক্তির নিকট পাইতেছি। সেই 
ব্যক্তিই বর্তমান মহাভারতের প্রথম অধ্যায়ের প্রণেতা, এবং মহাভারতের অনেক স্থানে 
তিনিই বক্তা। রর 

তিনি বলিতেছেন,  নৈমিষারশ্যে শৌনকাদি খাবি উপস্থিত; সেখানে উগ্রশ্রবাঃ 
আসিলেন, এবং খধিগণের সঙ্গে উগ্রশ্রবার এই ত'রত সম্বন্ধে ও অন্থান্ক বিষয়ে যে 
কথোপকথন হইল, তাহাও তিনি বলিতেছেন। 

তবে ইহা স্থির যে, (১) প্রচলিত মহাভারত আদিম বৈয়াসিকী সংহিতা নহে। 
(২) ইহা! বৈশম্পায়ন-সংহিতা৷ বলিয়! পরিচিত, কিন্ত আমরা প্রকৃত বৈশম্পায়ন-সংহিতা 

* জৈমিনিভারতের নাম শুনিতে পাওয়া! যায়। ইহার অঙথমেধ-পর্র্ব বেষর সাহেব দেখিয়াছেন। আর সকল বিলুপ্ত 

হইয়াছে। আঙ্লায়ন গৃহ সুত্রে জাছে “মমন্জৈমিদিবৈশম্পায়নপৈল-হুত্র-তারত-মহাভারত-ধরাচার্ধযাঃ”। তাহা! হইলে সমস্ত 


স্থত্রকার, টৈসিনি ভায়তকার, বৈশলপারন মহাভারতকার, এবং পৈজ ধর্মশানকার। 
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কিস্তি করিতে গেলে অভি সাবধান হইয়া এই গ্রন্থের ব্যবহার করিতে হইবে। 
আমরা বিশ্বাস করিবনা। 5 

আমি এমন বলি না যে, আমরা যাহাকে অনৈসগিক বলি, তাহা কাজে কাজেই 
*মিথ্যা। আমি জানি যে, এমন অনেক নৈসগিক নিয়ম আছে, যাহা আমরা অবগত নহি। 
যেমন এক জন বগ্তজাতীয় মনত, একটা ঘড়ি, কি বৈহ্যাতিক সংবাদতন্ত্রীকে অনৈসগ্সিক 
ব্যাপার মনে করিতে পারে, আমরাও অনেক ঘটনাকে সেইরূপ ভাবি। আপনাদিগের 
এরূপ অজ্ঞতা! স্বীকার করিয়াও বিশেষ প্রমাণ ব্যতীত, কোন অনৈসগিক ঘটনায় বিশ্বাস 
করিতে পারি না। কেন না, আপনার জ্ঞানের অতিরিক্ত কোন এঁশিক নিয়ম প্রমাণ 
ব্যতীত কাহারও স্বীকার কর! কর্তব্য নহে। যদি তোমাকে কেহ বলে, আমগাছে তাল 
ফলিতেছে দেখিয়াছি, তোমার তাহ] বিশ্বাস কর কর্তব্য নহে। তোমাকে বলিতে হইবে, 
হয় আমগাছে তাল দেখাও, নয় বুঝাইয়া দাও কি প্রকারে ইহা হইতে পারে । আর 
যে ব্যক্তি বলিতেছে যে, আমগাছে তাল ফলিয়াছে, সে ব্যক্তি যদি বলে, “আমি দেখি 
নাই__শুনিয়াছি, তবে অবিশ্বাসের কারণ আরও গুরুতর হয়। কেন না, এখানে প্রত্যক্ষ 
প্রমাণও পাওয়া গেল নাঁ। মহাঁভারতও তাই। অতিপ্রকৃতের প্রত্যক্ষ প্রমাণও 
পাইতেছি না। 

বলিয়াছি যে, প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাঁইলেও অতিপ্রকৃত হঠাৎ বিশ্বাস করা যায় না। 
নিজে চক্ষে দেখিলেও হঠাৎ বিশ্বাস করা যায় না। কেন না, বরং আমাদিগের জ্ঞানেক্দ্রিয়ের 
ভ্রান্তি সম্ভব, তথাপি প্রাকৃতিক নিয়মলঙ্ঘন সম্ভব, নহে। বুঝাইয়া দাও যে, যাহাঁকে 
অভিগ্রকৃত বলিতেছি, তাহা! প্রাকৃতিক নিয়মসঙ্গত, তবে বুঝিব। বন্থজাতীয়কে ঘড়ী বা 
বৈদ্যুতিক সংবাদতত্্ী বুঝাইয়া দিলে, সে ইহা অনৈসগ্সিক ব্যাপার বলিয়া! বিশ্বাস 
করিবে না। 

আর ইহাও বক্তব্য যে, যদি প্রীকৃষ্কে ঈশ্বরাবতার বলিয়া স্বীকার করা যায় (আমি 
তাহা করিয়া থাকি ), তাহা হইলে, তাহার ইচ্ছায় যে ফোন অনৈসার্সিক ব্যাপার সম্পাদিত 
হইতে পারে না, ইহা বলা যাইতে পারে না। তবে যতক্ষণ না শ্রীকৃষ্ককে ঈশ্বরাবতার 
বলিয়! প্রতিপন্ন করিতে পারা যায়, এবং যতক্ষণ না এমন বিশ্বাস করা যায় যে, তিনি 
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নিন ছা ই রা পরি কাকে পারি না রি 
- বিশাস করিজে পারি বা) : টি ১ এ 22৭ 
' কেবল তাহাই লহ না বিজ কব নে লতা তিনি 
ৃ নন অক করেও রি: তাহা হইলেও গোল মিটে না। যাহা: 
তাহার দ্বারা সিদ্ধ, দ্বাহাতে যেন (বিশ্বান করিলাম, (কিন্ত যাহা হার দ্বারা সিদ্ধ নহে, 
এমন সকল অনৈসগ্িক ব্যাপারে বিশ্বাস করিব কেন? সাধ অস্থুর অস্তরীক্ষে লৌভনগর 
স্থাপিত করিয়া যুদ্ধ করিল; বাণের সহস্র বাছ; অঙ্বখামা ক্ষশিরা৷ অস্ত্র ত্যাগ করিলে 
তাহাতে রদ্ধাণ্ড দগ্ধ হইতে লাগিল; এবং পরিশেষে অশ্বথামার আদেশানুসারে, উত্তরার 
গর্ভস্থ বালককে গর্ভমধ্যে নিহত করিল, ইত্যাদি বিষয়ে বিশ্বা্ করিব কেন? 

তার পর কৃষ্ণের নিজ-কৃত অনৈসগিক কর্ণেও অবিশ্বাস করিবার কারণ আছে। 
ভাহাকে ঈশ্বরাবতার বলিয়া স্বীকার করিলেও অবিশ্বাস করিবার কারণ আছে। তিনি 
মানবশরীর ধারণ করিয়া যদি কোন অনৈসগিক কর্ম করেন, তবে তাহা তাহার দৈবী ব| 
এঁশী শক্তির দ্বারা । কিন্তু দৈবী বা এঁশী শক্তি দ্বারা যদি কর্ম সম্পাদন করিবেন, তবে 
তাহার মানব-শরীরধারণের প্রয়োজন কি? যিনি সর্ববকর্তা, সব্বশক্তিমান্‌, ইচ্ছাময়-_ 
ধাহার ইচ্ছায় এই সমস্ত জীবের স্থঙ্টি ও ধ্বংস হইয়া থাকে, তিনি মনুস্যশরীরধারণ না 
করিয়াও কেবল তাহার এঁশী শক্তির প্রয়োগের দ্বারা, যে কোন অসুরের বা মানুষের সংহার 
বা অন্য যে কোন অভিপ্রেত কার্ধ্য সম্পাদন করিতে পারেন। যদি দৈবী শক্তি দ্বারা বা 
এশী শক্তি দ্বারা কারধ্য নির্বাহ করিবেন, তবে তাহার মনুত্তশরীরধারণের প্রয়োজন নাই। 
যদি ইচ্ছাময় ইচ্ছাপূর্র্বক মন্ুস্ের শরীর ধারণ করেন, তবে দৈবী ব। এনী শক্তির প্রয়োগ 
তাহার উদ্দেশ্ট বা অভিপ্রেত হইতে পারে না। 

তবে শরীরধারণের প্রয়োজন কি? এমন কোন কর্ম আছে কি যে, জগদীস্বর 
শরীরধারণ ন। করিলে সিদ্ধ হয় না? | 

ইহার উত্তরের প্রথমে এই আপত্তি উত্থাপিত হইতে পারে যে, জগদীশ্বরের 
মানবশরীরধারণ কি সম্ভব? 

প্রথমে ইহার মীমাংসা করা যাইতেছে। 





ঈশ্বর পৃথিবীতে অবভী্ণ হওয়া কি সব? 


বন্থত; কৃষ্চরিত্রের আলোচনার প্রথমেই কাহারও কাহারও কাছে এই প্রশ্নের উত্তর ৪8 
দিতে হয় যে, ঈশ্বর পৃথিবীতে অবতীর্ণ হওয়া কি সম্ভব? এ দেশের লোকের বিশ্বাস, কষ 
ঈশ্বরের অবতার । শিক্ষিতের বিশ্বাস যে, কথাটা অতিশয় অবৈজ্ঞানিক, এবং আমাদিগের 
খিষ্টান উপদেশকদিগের মতে অতিশয় উপহাসের যোগ্য বিষয়। 

এখানে একটা নহে, ছুইটি প্রশ্ন হইতে পারে (১) ঈশ্বর পৃথিবীতে অবতীর্ণ হওয়। 

সম্ভব কি না, (২) তাহা হইলে কৃষ্ণ উশ্বরাবতার কি না। আমি এই দ্বিতীয় প্রশ্নের কোন 
উত্তর দিব না। প্রথম প্রশ্নের কিছু উত্তর দিতে ইচ্ছা! করি। 

সৌভাগ্যক্রমে আমাদিগের খিষ্টিয়ান গুরুদিগের সঙ্গে আমাদিগের এই স্থুল কথ 
লইয়া মতভেদ হইবার সম্ভাবনা নাই। তাহাদিগকে ঈশ্বরের অবতার সম্ভব বলিয়। 
মানিতে হয়, নহিলে যিশু টিকেন না। আমাদিগের প্রধান বিবাদ দার্শনিক ও 
বৈজ্ঞানিকদিগের সঙ্গে । 

ইহাদিগের মধ্যে অনেকে এই আপত্তি করিবেন, যেখানে আদো ঈশ্বরের অস্তিত্বের 
প্রমাণাভাব, সেখানে আবার ঈশ্বরের অবতার কি? ধাহারা ঈশ্বরের অস্তিত্ব অস্বীকার 
করেন, আমর! তাহাদিগের সঙ্গে কৌন বিচার করি না । তাহাদের ঘ্বগ! করিয়া বিচার করি 
না, এমত নহে । তবে জানা আছে যে, এ বিচারে কোন পক্ষের উপকার হয় না। ভাহারা 
আমাদের পা করেন, তাহাতে আপত্তি নাই। 

তাহার পর আর কতকগুলি লোক আছেন যে, তাহারা ঈশ্বরের অস্তিত্ব হ্বীকার 
করেন, কিন্ত ভাহারা বলিবেন, ঈশ্বর নিগুন। ভন অবতার সম্ভব। জশ্বর নিগুণি 
সুতরাং তাহার অবতার অসম্ভব । ৃ 

এ টার তি ভা দূ নিগুণ ঈশ্বর কি, তাহা আসি 
বুঝিতে পারি না, সুতরাং এ আপত্তির মীমাংসা করিতে সক্ষম নহি। আমি জানি যে 
বিস্তর পণ্ডিত ও ভাবুক ঈশ্বরকে নিগুণ বলিয়াই মানেন। আমি প্ডিতও নহি, ভাবুকও 
নহি, কিন্ত আমার মনে মনে বিশ্বাস যে, এই ভাবুক পণ্ডিতগণও আমার মত, নিন ঈশ্বর 
বুঝিতে পারেন না, কেন না মন্ুস্তের এমন কোন চিত্তবৃত্তি নাই, যদ্দারা আমরা নিগুন 
ঈশ্বর বুঝিতে পাঁরি। ঈশ্বর নিন হইলে হইতে পারেন, কিন্তু আমরা নিপুন বুঝিতে 


প্রথম খণ্ড অয়োদশ পরিচ্ছেদ: ক হবে শব হা বস? ৫১ 
পারি না, কেননা আমাদের লে শক্তি নাই সুখে বলিতে পারি বটে যে, ঈশ্বর নিব, 
এবং এই কথার উপর একটা দর্শনশাস্ত্র গড়িতে পারি, কিনতু যাহা কথায় বলিতে পারি, 
তাহা। ঘে মনে বুঝি, ইহা৷ অনিশ্চিত। প্চতুক্ষোণ গোলক” বলিলে আমাদের রসনা বিদীর্ঘ 
হয় না বটে, কিন্তু ০চতুক্ষোণ গোলক» মালে ত কিছুই বুঝিলাম না। তি জু্বর্ট স্পেন্সর্‌ 
এত কাল পরে নি্ণ ঈশ্বর ছাড়িয়া দিয়া সগুণেরও অপেক্ষা! যে সগুণ ঈশ্বর (43036%128 
01617970180 চ6180081105”) তাহাতে আসিয়! পড়িয়াছেন। অতএব আইস, আমরাও 
নিগুন ঈশ্বরের কথ ছাঁড়িয়। দিই । উশ্বরকে নিগুণ বলিলে অষ্টা, বিধাতা, পাতা, ভ্রাগবর্তী। 
কাহাকেও পাই না । এমন ঝকৃমারিতে কাজ কি? 

যাহারা সগুণ ঈশ্বর স্বীকার করেন, ভাহাদেরও ঈশ্বর পৃথিবীতে অবতীর্ণ হওয়ার 
সম্ভাবন! স্বীকার পক্ষে অনেকগুলি আপত্তি আছে। এক আপত্তি এই যে, ঈশ্বর সগ্গ 
হউন, কিন্তু নিরাকার । যিনি নিরাকার, তিনি আঁকার ধারণ করিবেন কি প্রকারে ? 

, উত্তরে, জিজ্ঞানা করি, যিনি ইচ্ছাময় এবং সর্ধশক্তিমান্, তিনি ইচ্ছা করিলে 
নিরাকার হইলেও আকার ধারণ করিতে পারেন না কেন? তাহার সর্ধশক্তিমত্তীর এ 
সীমানির্দেশ কর কেন? তবে কি তাহাকে সর্ধশক্তিমান্‌ বলিতে চাও না? যিনি এই 
জড় জগৎকে আকার প্রদান করিয়াছেন, তিনি ইচ্ছা করিলে নিজে আকার গ্রহণ করিতে 
পারেন না কেন? 

হারা এ আপত্তি না করেন, তাহারা বলিতে পারেন ও বলেন যে, যিনি 
সর্ধশক্তিমান্‌ ভাহার জগং-শীসনের জন্য, জগতের হিত জঙ্তা, মন্ুস্তকলেবর ধারণ করিবার 


প্রয়োজন কি? যিনি ইচ্ছাত্রমেই কোটি কোটি বিশ্ব সৃষ্ট ও বিধ্বস্ত করিতেছেন, রাবণ... 
কুস্তকর্ণ কি কংস শিশুপাল-বধের জন্য তাহাকে নিজে জন্মগ্রহণ করিতে হইবে, বালক 


হইয়া মাতৃত্স্ত পাঁন করিতে হইবে, ক, খ, গ, ঘ শিখিয়া শাস্ত্রাধ্যয়ন করিতে হইবে, 
তাহার পর দীর্ঘ মনুস্ত-জীবনের অপার ছুঃংখ ভোগ করিয়া শেষে দ্বয়ং অস্তরধারণ করিয়া, 
আহত ব1 কখন পরাজিত হইয়া ায়াসে ছরসমাদের বধদাধন করিতে হইবে, ইহা অভি 
অশ্রদ্ধেয় কথা । 

ধাহার। এইরূপ আপত্তি করেন, ভাহারের বলের ভিন নি একট বি পাঠ 
যে, এই মন্ুস্ত-জন্মের যে সকল ছুঃখ-_গর্ভে অবস্থান, জন্ম, ত্তত্তপান, শৈশব, শিক্ষা জয়, 


সপ পিউ পি পাট ছা সলিল 
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তেখনি কাহার লীলামাত্র হইতে পারে। ভুমি বলিতেছ, তিনি: মুহর্ভমধ্যে বাহাদিগকে 
ইচ্ছর্রমে মংহার করিতে পারেন, ভাহাদের ধ্বংসের জন্য তিনি মনুম্যদীষন-পরিমিত 
কাল ব্যাপিয়! জায়াম পাইবেন কেন? তুমি ভুলিয়া যাইতেছ যে, বীহার কাছে অনন্ত 

_. কাঁলও পলক মাত্র, ডাহার কাছে মুহূর্তে ও মনুস্ত-জীবন-পরিমিত কালে প্রভেদ কি? 
| তবে এই যে অন্ুরবধ কথাটা আমর! বিষুুর অবতার দগ্বদ্ধে অনেক দিন হইতে 
পুরাগাদিতে গুনিয়! আসিতেছি, এ কথা শুনিয়া অনেকের অবতার সম্বদ্ধে অনাস্থা হইতে 
*পারে বটে। কেবল একটা কস বা শিশুপাল মারিবার জন্য যে স্বয়ং ঈশ্বরকে ভূতলে 
মানবরূপে জন্মগ্রহণ করিতে হইবে, ইহ! অসম্ভব কথা বটে। যিনি অনন্তশক্তিমান্, তাহার 
কাছে কংস শিশুপালও যে, এক ক্ষুত্র পতঙ্গও দে। বাস্তবিক যাহার! হিন্দুধর্মের প্রকৃত 
মন্দ গ্রহণ করিতে না পারে, তাহারাই মনে করে যে, অবতারের উদ্দেপ্ত দৈত্য বা 

ছরাত্ম! বিশেষের নিধন। আদল কথাটা, ভগবদগীতায় অতি সংক্ষেপে বলা হইতেছে £_- 
“পরিভ্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুক্কৃতাম্‌। 
ধর্্সংরক্ষণার্থায় স্ভবামি যুগে যুগে ॥” ৃ্‌ 
এ কথাটা অতি সংক্ষিপ্ত। *ধর্্মসংরক্ষণ” কি কেবল ছই একটা! ছুরাত্মা বধ করিলেই 
হয়? ধর্মকি? তাহার সংরক্ষণ কি কি প্রকারে হইতে পারে ? 

আমাদিগের শারীরিক ও মানসিক বৃত্তি সকলের সর্ববাঙ্জীণ ক্ফুপ্তি ও পরিণতি, 
সামগ্রন্ত ও চরিভার্থতা ধর্ম । এই ধর্ম অন্ুশীলনসাপেক্ষ, এবং অনুশীলন কর্মমসাপেক্ষ 1 

অতএব কর্মমই ধর্ের প্রধান উপায়। এই কশ্মকে স্বধূন্মপালন (00865) বল। যায়। 
মনুষ্য কতকটা নিজ রক্ষা, ও বৃত্তি সকলের বশীভূত হইয়। স্বতঃই কর্ন প্রবৃত্ত হয়। 
কিন্তু যে কর্ণের দ্বারা সকল বৃত্তির সর্ববাঙ্গীণ স্ফৃত্তি ও পরিণতি, সামগ্রস্ত ও চরিতার্থতা ঘটে, 
তাহা ছুরহ। যাহা ছুরহ, তাহার শিক্ষা কেবল উপদেশে হয় না-_-আদর্শ চাই। সম্পুর্ণ 
ধর্মের সম্পূর্ণ আদর্শ ঈশ্বর ভিন্ন আর কেহ নাই। কিন্তু নিরাকার ঈশ্বর আমাদের আরশ 
হইতে পারেন না। কেন না, তিনি প্রথমত; অশরীরী, শারীরিকবৃততিশৃদ্ ; আমরা 
শরীরী, শারীরিক বৃত্তি আমাদের ধর্মের প্রধান বিদ্ব। দ্বিতীয়তঃ তিনি অনন্ত, আমর! 





* অত্কৃত এই ধর্দের ব্যাখা! ধর্মতত্বে দেখ। 
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চান 





স্থলে ঈশ্বর জীবের প্রতি করুণা করিয়া পরীর ারণ করিবে) ইহার অসন্তাবনা ফি? 
৪. “কথা. আহি গড়িয়া বলিতেছি না।.. ভগরাীতায় তগবছুক্তির তাঃপর্ধ্যও এই 
ূ প্রকার। "৮ ০ ঃ (ই ট 2১78 7 
050... কর্দপৈর হি সংসি্িমা্থিতা অনকাদয়। 
 লোকসংগ্রহমেবাপি সংপশথন্‌ করত ম্থসি ॥ ২*। 
. বদ্যদাচরতি শ্রষ্ঠভততদেবেতরো জন: । 
সব প্রমাণং কুরুতে লোকন্তদঙবর্তুতে ॥ ২১। 
ন মে পার্থান্তি কর্তব্যং ত্রিষু লোকেষু কিঞ্চন। 
নানধাধ্চমবাপ্রব্যং বর্ত এব চ কর্দ্দণি ॥ ২২। 
যদি হাছং ন বর্তেযং জাতু কর্পাতভ্রিতঃ। 
মম বর্মাহবর্তত্তে মনগ্যাঃ পার্থ সর্বশঃ ॥ ২৩। 
উৎসীদেছুরিমে লোক ন কুরধ্যাং কন্দ চেদহমূ। 
নক্বরস্ত চ কর্তা স্তামুপহন্ামিমাঃ গ্রজাঃ ॥ ২৪। 
গীতা, ৩ অ। 

*ঝুরুষ আসক্তি পরিত্যাগ করিয়া, কর্ধানুষ্ঠান করিলে মোক্ষলাভ করেন; অতএব তুমি আসক্তি 
পরিত্যাগ করিয়া কণ্ধাহুষ্ঠান কর, জনক প্রভৃতি মহাত্মাগণ কর্ণ ছবারাই সিদ্ধিলাভ করিঘাছেন। শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি 
যে আচরণ করেন, ইতর ব্যক্তিরা তাহা করিয়া! থাকে, এবং তিনি যাহা মান্ করেন, তাহারা তাহারই 
অহষ্ঠান অঙ্ছবর্তী হয়। অতএব তুমি লোকদিগের ধধ্রকষপার্থ কর্ধাহঠান কর। দেখ, ত্িতৃবনে আমার 
কিছুই অপ্রাপ্য নাই, স্বতরাং আমার কোন প্রকার কর্তব্যও নাই, তথাপি আমি কশ্মাুষ্ঠান করিতেছি ₹। 
যদি আমি আলম্তহীন হইয়া কখন কর্তাহ্ান না করি, তাহা হইলে, সমূদায় লোকে আমার অস্কবর্তী হইবে, 
অতএব আমি কর্ম না করিলে এই সমস্ত লোক উৎসন্ন হইয়! যাইবে, এবং আমি বর্ণস্কর ও গ্রজাগণের 
মলিনতাব হেতু হইব ।” 





॥ 7৪ 





ফালীপ্রসম্গ সিংহের অনুবাদ । 
* কৃ অর্থাৎ হিনি শরীরধায়ী ঈশ্বর, তিনি এই কথ! বলিতেছেন । 28 


চা 
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5) থর বৈজ্ঞনিকবিগের শেষ ও প্রহান আগন্তির কথা এখনও বলি নাই ।-$ হাসা 
বলেন যে, ই্বর আছেন সত্য, এবং তিনি অষ্া ও নিয়ত, ইহাও লত্য। কিন্তু ভিনি গাড়ী 

(কোচানের মত হস্তে রাশ ধরিয়া বা নৌকার বনধারের মত স্বহত্তে হাল হিয়া আই 
বশবসাসার চালান না। তিনি কতকগুলি অচল নিয়ম সাস্থাপন করিয়া দিয়াছেন, জগৎ 
ভাহারই বশবর্তী হইয়া চলিতেছে। এই নিয়মগুলি অচলও বটে, এবং জগতের স্মিতিপক্ষে 
যথেষ্টও রটে । অতএব ইহার মধ্যে ঈশ্বরের, ব্বয়ং হস্তক্ষেপণ করিবার স্থানও নাই ও. 
প্রয়োজন নাই। সুতরাং ঈশ্বর মানব-দেহ ধারণ করিয়া যে ভূমণ্ডলে অবতীর্ণ হইবেন, 
ইহা অশ্রদ্ধেয় কথা । | 

ঈশ্বর যে কতকগুলি অচল নিয়ম সংস্থাপন করিয়া দিয়াছেন, জগৎ তাহারই বশবর্ভীঁ 
ইইয়। চলে, এ কথা মানি। সেইগুলি জগতের রক্ষা ও পালন পক্ষে যথেষ্ট, এ কথাও 
মানি। কিন্ত সেগুলি আছে বলিয়া যে ঈশ্বরের নিজের কোন কাজের স্থান ও প্রয়োজনও 
নাই, এ কথা কি প্রকারে সিদ্ধ হয়, বুঝিতে পারি না। জগতের কিছুই এমন উন্নত অবস্থায় 
নাই যে, যিনি সর্ধবশক্তিমান্‌ তিনি ইচ্ছা করিলেও তাহার আর উন্নতি হইতে পারে না। 
জাগতিক ব্যাপার আলোচনা করিয়া, বিজ্ঞানশাস্ত্রের সাহায্যে ইহাই বুঝিতে পারি যে, 
জগৎ ক্রমে অসম্পূর্ণ ও অপরিণতাবস্থা। হইতে সম্পূর্ণ ও পরিণতাবস্থায় আসিতেছে । ইহাই 
জগতের গতি এবং এই গতিই জগৎকর্ভার অভিপ্রেত বলিয়া বোধ হয়। তার পর, জগতের 
বর্তমান অবস্থাতে এমন কিছু দেখি না যে, তাহা হইতে বিবেচনা করিতে পারি যে, জগৎ 
চরম উন্নতিতে পৌছিয়াছে। এখনও জীবের সুখের অনেক বাকি আছে, উন্নতির বাকি 
আছে। যদি তাই বাকি আছে, তবে ঈশ্বরের হস্ত-ক্ষেপণের বা কাধ্যের স্থান বা প্রয়োজন 
নাই কেন? কজন, রক্ষা, পালন, ধ্বংস ভিন্ন জগতের আর একটা নৈসগ্সিক কার্য্য আছে,_ 
উন্নতি। মন্ত্তের উন্নতির মূল, ধর্দের উন্নতি। , ধর্দের উন্নতিও শিক নিয়মে সাধিত 
হইতে পারে, ইহাও স্বীকার করি। কিন্তু কেবল নিয়মফলে যত দূর তাহার উন্নতি হইতে 
পারে, ঈশ্বর কোন কালে স্বয়ং অবতীর্ণ হইলে তাহার অধিক উন্নতি সিদ্ধ হইতে পারে 
নাঃ এমত বুঝিতে পারি না। এবং এরূপ অধিক উন্নতি যে ডাহা অভিপ্রেত নহে, তাহাই 
বা কি প্রকারে বলিব? | 

আপত্তিকারকেরা বলেন যে, নৈসগিক যে সকল নিয়ম, তাহা ঈশ্বরকৃত হইলেও 


তাহা! অতিক্রমপূর্বক জগতে কোন কাজ হইতে দেখা যায় নাই। এজন্য এ সকল 
অতিপ্রকৃত ক্রিয়া (143:8016) মানিতে পারি না। ইহার ম্যায্যত। স্বীকার করি; তাহার 





রিছেন।: বি বলের এ এপ অনৈক কথা, 1 আছে। (কিন্ত খিষটের পক্ষসমর্থনের 
ভার খিষ্টানদিগের উপরই খাকুক।, আরও), বিসকুর অবতারের মধ্যে মস্ত, কৃর্, বরাহ, 
হল পাতাল স্তর চুর পা এখন, 
_বুদ্ধিমান্‌ পাঁ কে ইহা বলা বাহুল্য যে, মত, কষ, বরা, বৃসিতহ ্রভৃতি উপন্যাসের 
বি ঈশ্বরাবতারত্বের বথার্থ দাবি দাওয়া কিছুই নাই। ্রস্থাস্তরে  দেখাইব 
যে, বিষুর দশ অবতারের কথাটা অপেক্ষাকৃত আধুনিক, এবং সম্পূ্রূপে উপন্যাস-মুলক। 
সেই উপস্যাসগুলিও কোথা হইতে আসিয়াছে, তাহাও দেখাইব। সত্য বটে এই সকল 
অবতার পুরাণে কীন্তিত আছে, কিন্তু পুরাণে যে অনেক অলীক উপন্তাস স্থান পাইয়ানছে, 
তাহ বলা বাহুল্য। প্রকৃত বিচারে স্তরীকৃষ্ণ ভিন্ন আর কাহাকেও ঈশ্বরের অবতার বলিয়! 
স্বীকার করা যাইতে পারে না। | 

কৃষ্ণের যে বৃত্ান্তটুকু মৌলিক, তাহার ভিতর অতিপ্রকৃতের কোন সহায়ত নহি। 
মহাভারত ও পুরাণসকল, প্রক্ষিপ্ত ও আধুনিক নি্র্্া ব্রাঙ্মণদিগের নিরর্থক রচনায় 
পরিপূর্ণ, এজন্য অনেক স্থলে কৃষ্ণের অতিপ্রকৃতের সাহাধ্য গ্রহণ কর! উক্ত হইয়াছে। 
কিন্তু বিচার করিয়া! দেখিলে জানা যাইবে যে, সেগুলি মূল গ্রন্থের কোন অংশ নহে। 
আমি ক্রমে সে বিচারে প্রবৃত্ত হইব, এবং যাহা বলিতেছি তাহা সপ্রমাণ করিব। দেখাইব 
যে, কৃষ্ণ অতিপ্রকৃত কার্য্যের দ্বারা, বা নৈসগিক নিয়মের বিলঙ্ঘন দ্বারা, কোন কার্ধ্য সম্পন্ন 
করেন নাই। অতএব সে আপত্তি কৃষ্ণ সম্বন্ধে খাটিৰে না। 

'আমর। যাহা বলিলাম, কেবল তাহা আমাদের মত, এমন নহে। পুরাণকাঁর 
খধিদিগেরও দেই মত, তবে লোকপরম্পরাগত কিস্বদস্তীর সত্যমিথ্যানির্ব্বাচন-পন্ধতি 
সে কালে ছিল না৷ বলিয়া অনেক অনৈসপ্সিক ঘটন! পুরাণেতিহাসভুক্ত হইয়াছে। 

বিষুপুরাণে আছে, 

মঙ্জাধর্শশীলম্ত) লীলা সা জগতঃ পতেঃ। 
অস্ত্াখ্যনেকরূপাণি যদরাতিষু মুঞ্চতি ॥ 
মনসৈব জগৎন্যপ্িং সংহারঞ্চ করোতি যঃ। 

.. তশ্যাবিপক্ষক্ষপণে কোই্যমুদ্মবিস্তরঃ 1. 
তথাপি যো মনুষ্যাণাং ধশ্শত্তমগবর্ততে । 
কুর্ববন্‌ বলবতা লদ্ধিং হীনৈযুদ্ধং করোত্যসৌ ॥ 








অংশ, : 


শরগৎগতি হইয়াও যে তিনি শকদিগের প্রতি অনেক অননিক্ষেপ করিলেন, ইহা 
ডিন মীন বলয় হার লীলা ছিলে যিনি মনের ছারাই অগতের সি ও. 
সাহার করেন, অরিক় তার বিস্তর উ্ম কেন? তিনি মনাদিগের ধর্সের অনবরত 
এজন্ত ছিনি বলবানের সঙ্গে সন্ধি এবং হীনবলের সঙ্গে যুদ্ধ করেন, সাম, দান, ভেদ পরদর্শন- 
পূর্বক দণ্পাঁত করেন, কখনও পলায়নও করেন। মন্থুমুদেহীদিগের ক্রিয়ার অনুবর্তা সেই 


গৎপতির এইরূপ লীলা হার ইচ্ছানুসারে ঘটিয়াছিল।» ৰ 
আমি ঠিক এই কথাই বলিতেছিলাম। ভরসা করি, ইহার পর কোন পাঠক 
বিশ্বাস করিবেন না যে, কষণ মনুস্যদেহে অতিমাহ্যশক্তির দ্বারা কোন কাধ্য সম্পাদন 


করিয়াছিলেন |%. 
অতএব বিচারের তৃতীয় নিয়ম সংস্থাপিত হইল । 
বিচারের নিয়ম তিনটি পুনরর্ধার স্মরণ করাই £-__ ৃ 
১। যাহা প্রক্ষিপ্ত বলিয়! প্রমাণ করিব, তাহা পরিত্যাগ করিব। 
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পুরাণ 





: ফহাভারতের উিহাসিকভা। সম াহ। লিয়াছি, তার পর পুরাণ সন্ধে আমাদের 


কিছু বক্তব্য আছে। ০5 

পুরাণ সম্বদ্ধেও ছুই রকম ভ্রম আছে,_দেশী ও বিলাতী। দেশী ভ্রম এই যে, 
সমস্ত পুরাণগুলিই এক ব্যক্তির রচনা । বিলাতী ভ্রম এই যে, এক একখানি পুরাণ এক 
ব্যক্তির রচনা । আগে দেশী কথাটার সমালোচনা কর! যাঁউক। 

অষ্টাদশ পুরাণ যে এক ব্যক্তির রচিত নহে, তাহার কতকগুলি প্রমাণ দিতেছি; 

১ম”৮_এক ব্যক্তি এক প্রকার রচনাই করিয়! থাকে। যেমন এক ব্যক্তির হাতের 
লেখা পাঁচ রকম হয় না, তেমনই এক ব্যক্তির রচনার গঠন ভিন্ন ভিন্ন প্রকার হয় না। 
কিন্তু এই অষ্টাদশ পুরাণের রচনা আঠার রকম। কখনও তাহা এক ব্যক্তির রচনা নহে। 
যিনি বিষুপুরাণ ও ভাগবতপুরাণ পাঠ করিয়া বলিবেন, ছুইই এক ব্যক্তির রচনা হইতে 
পারে, তাহার নিকট কোন প্রকার প্রমাণ প্রয়োগ কর! বিড়ম্বন! মাত্র । 

২য়,এক ব্যক্তি এক বিষয়ে অনেকগুলি গ্রস্থ লেখে না। যে অনেকগুলি গ্রন্থ 
লেখে, সে এক বিষয়ই পুনঃপুনঃ গ্রন্থ হইতে গ্রশ্থাস্তরে বর্মিত বা বিবৃত করিবার জন্য গ্রন্থ 
লেখে না। কিন্তু অষ্টাদশ পুরাণে দেখা যায় যে, এক বিষয়ই পুনঃপুনঃ ভিন্ন ভিন্ন পুরাণে 
সবিস্তারে কথিত হইয়াছে । এই কষ্ণচরিত্রই ইহার উদাহরণ স্বরূপ লওয়া৷ যাইতে পাঁরে। 
ইহা ব্রহ্মপুরাণের পূর্ব্ভাগে আছে, আবার বিষ্ুপুরাণের ৫ম অংশে আছে, বায়ুপুরাণে 
আছে, শ্ীমন্তাগবতে ১০ম ও ১১শ স্বন্ধে আছে, ত্রহ্মবৈবর্ত পুরাণের ওয় খণ্ডে আছে, এবং 
পদ্ম ও বামনপুরাণে ও কুর্মপুরাণে সংক্ষেপে আছে। এইরূপ অন্ান্ত বিষয়েরও বনি! 
পুনঃপুনঃ কথন ভিন্ন ভিন্ন পুরাণে আছে। এক ব্যক্তির লিখিত ভিন্ন ভিন্ন পুস্তকের এরূপ 
ঘটনা অসম্ভব। | 


চা 








তাপ কালা ভি ভাব দেখিতে পাওয়া রায়) এই করি রঃ রা 
প্রকায়ে বর্দিত হইয়াছে। নেই সম ফি পরস্পর সত নহে। | 
 জ্থ বিপুরাশে আছে ;-- 
আখ্যানৈশচাগুাপাখযানৈ্াথাতি, কলশুদ্ধিভিঃ । 
পুরণিসংহিতাং টে পুরাপার্ঘবিশারদ: ॥ 
প্রখ্যাতো ব্যাসশিয্লোদূৎ স্থৃতো বৈ লোমহ্্যণ; 
পুরাণসংহিতাং তশ্মৈ ঘদৌ ব্যাস মহামুনিঃ ॥ 
স্মতিশ্াপ্সিবর্চাশ্চ মিঃ শাংশপায়ন:। 
অকৃতব্রপোহ্থ সাবি; ষট্‌ শিশ্ঠাপ্তশ্য চাভবন্‌ ॥ 
ও ফাশ্পঃ সংহিতাকর্ভা সাবণিঃ শাংশপায়নঃ। 
লোমহ্র্ষণিকা চান্তা তিস,নাং মূলসংহিতা ॥ 
বিষুপুরাণ, ও অংশ, ৬ অধ্যায় ১৬১৯ ক্সোক। 
পুরাপার্থবিৎ (বেদব্যাস ) আখ্যান, উপাখ্যান, গাথা ও করাশুন্ধি দ্বারা পুরাপসংহিতা! 
করিয়াছিলেন। লোমহর্ধণ নামে সত বিখ্যাত ব্যাসশিষ্য ছিলেন। ব্যাস মহামুনি তাহাকে 
পুরাঁণসংহিতা দান করিলেন। সুমতি, অগ্নিবর্চা, মিত্রয়, শাংশপায়ন, 'অকৃতব্রণ, সাবর্ণি-_ 
তাহার এই ছয় শিষ্য ছিল। (তাহার মধ্যে) কাশ্তপ, সাবি ও শাংশপায়ন সেই 
লোমহর্ধণিক। মূল সংহিতা হইতে তিনধানি সংহিতা প্রস্তুত করেন। 
পুনশ্চ ভাগবতে আছে ৮-- 
ব্রধ্যারণি: কশ্ঠপশ্চ সাবর্ণিরকতব্রণঃ | 
শিংশপায়নহারীতৌ য়ে পৌরাণিকা ইমে ॥ 
অধীয়ন্ত ব্যাসশিয়্াৎ সংহিতাং মৎপিতুমুখাৎ ।* 
একৈকামহমেতেষাং শিষ্যঃ সর্ববাঃ সমধ্যগাম্‌॥ 
কশ্াপোহহঞ্ক সাবর্ণী রামশিষ্তোহকতব্রণঃ 
অধীমহ্ি ব্যাসশিশ্যাচ্চত্বারো মূলসংহিতাঃ ॥ 
শ্রমন্তাগবত,-১২ স্বদ্ধ, ৭ অধ্যায়, ৪-৬ শ্লোক। 
্রধ্যারুণি, কাশ্ঠপ, সাবি, অকৃতত্রণ, শিংশপায়ন, হারীত এই ছয় পৌরাণিক। 


* ভাগবতের বন্ত] ব্যাসপুতে শুকদেব। "বৈশন্পায়নহারীতো" ইতি পাঠাও আছে। 





১. এ শাজপারনামরস্চু: পুরানা লংহিতাঃ॥। 

পা সকল, বনে জানিতে পারা বাইজেহন, একর পেত অষ্টাদশ পুরাণ 
বেদব্যাস প্রণীত নহে। তাহার শিল্প প্রশিত্রগণ পুরাণ-সংহিতা প্রণয়ন করিয়াছিলেন, 
তাহাও এক্ষণে প্রচলিত নাই। যাহা প্রচলিত আছে তাহা কাহার প্রণীত, কৰে প্রণীত 
হইযছিল, তাহার কিছুই স্থিরতা নাই। রি ৃ 

এক্ষণে ইউরোগীয়দিগের যে সাধারণ ভ্রম, তাহার বিষয়ে কিছু বলা যাউক। 

ইউরোপীয় পগ্ডিতদিগের ভ্রম এই যে, তাহারা মনে করেন যে, একও খানি পুরাণ 
একও ব্যক্তির লিখিত। এই ভ্রমের বশীভূত হইয়া তাহারা বর্তমান পুরাণ সকলের 
প্রণয়নকাল নিরূপণ করিতে বসেন। বস্ততঃ কোনও পুরাণাস্তর্গত সকল বৃত্তান্তগুলি এক 
ব্যক্তির প্রণীত নহে। বর্তমান পুরাণ সকল সংগ্রহ মাত্র। যাহা! সংগৃহীত হইয়াছে, তাহা 
ভিন্ন ভিন্ন সময়ের রচন1। কথাটা একটু সবিস্তারে বুঝাইতে হইতেছে । 

“পুরাণ, অর্থে, আদৌ পুরাতন; পশ্চাৎ পুরাতন ঘটনার বিবৃতি। সকল সময়েই 
পুরাতন ঘটন! ছিল, এই জন্য সকল সময়েই পুরাণ ছিল। বেদেও পুরাণ আছে। শতপথ- 
ব্রাঙ্মাণে গোপতত্রাক্ষণে, আশ্বলায়ন স্থত্রে অথর্ধ্ব সংহিতায়, বৃহদারণ্যকে, ছান্দোগ্যোপনিষদে, 
মহাভারতে, রামায়ণে, মানবধর্ম্শাস্ত্রে সর্ধত্রই পুরাণ প্রচলিত থাকার কথা আছে। কিন্ত 
এ সকল কোনও গ্রন্থে বর্তমান কোনও পুরাণের নাম নাই। পাঠকের ম্মরণ রাখ! কর্তব্য 
যে, অতি প্রাচীন কালে ভারতবর্ষে লিপিবিস্কা অর্থাৎ লেখ। পড়া প্রচলিত থাকিলেও গ্রন্থ 
সকল লিখিত হইত না ; মুখে মুখে রচিত, অধীত এবং প্রচারিত হইত। প্রাচীন পৌরাণিক 
কথা সকল এরূপ মুখে মুখে প্রচারিত হইয়! অনেক দময়েই কেবল কিন্বদস্তী মাত্রে পরিণত 
হইয়। গিয়াছিল। পরে সময়বিশেষে এ সকল কিন্বদস্তী এবং প্রাচীন রচনা! একক্রে 
সংগৃহীত হইয়া এক একথানি পুরাণ সঙ্কলিত হইয়াছিল। বৈদিক স্ক্ত সকল এরূপে 
সঙ্কলিত হইয়া খক্‌ যজুঃ সাম সংহিতাত্রয়ে বিভক্ত হইয়াছিল, ইহা প্রসিদ্ধ। যিনি 
বেদবিভাঙ করিয়াছিলেন, তিনি এই বিভাগন্ন্থ “ব্যাস এই উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। 


চি 
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ব্যাস' তাহার উপাধিমাত্র-_নাম নহে। তাঁহার মাম কক, এবং স্বীপে তাহার জন্ম 

হইয়াছিল বলিয়া ভাহাকে কফঘৈপায়ন বলিত। খসথানে পুরাণসফধলনকর্তার বিষয়ে ছুইটি 

মত হইতে পারে। একটি মত এই যে, ঘিনি বেদবিভাগকর্তা, তিমিই যে পুরাণসঙ্কলনকর্তা 

ইহা না হইতে পারে, কিন্তু ধিনি পুরাণসক্ষলনকর্তা, তাহারও উপাধি ব্যাস হওয়া সম্ভব । 

বর্তমান অষ্টাদশ পুরাণ এক ব্যক্তি কর্তৃক অথবা এক সময়ে যে বিভক্ত ও সঙ্ষলিত 

হইয়াছিল, এমন ঘোষ হয় না। ভিন্ন ভিন্ন সময়ে সঙ্কলিত হওয়ার প্রমাণ এ সকল 

পুরাণের মধ্যেই আছে। তবে যিনিই কতকগুলি পৌরাণিক বৃত্ধান্ত বিভক্ত করিয়া একখানি 

সংগ্রহ প্রস্তত করিয়াছিলেন, তিনিই ব্যাস নামের অধিকাঁরী। হইতে পারে যে এই 
জন্যই কিহবদ্তী আছে যে, অষ্টাদশ পুরাপই ব্যাসপ্রণীত। কিন্ত ব্যাস যে এক ব্যক্তি 
নহেন, অনেক ব্যক্তি ব্যাস উপাধি পাইয়াছিলেন, এরূপ বিবেচনা করিবার অনেক কারণ 

আছে। বেদবিভাগকর্তা ব্যাস, মহাভারতপ্রণেতা ব্যাস, অষ্টাদশপুরাণপ্রণেতা ব্যাস, 

বেদাস্তস্ত্রকার ব্যাস, এমন কি পাতগ্জল দর্শনের টাকাকার এক জন ব্যাস। এ সকলই 

এক ব্যাস হইতে পারেন না। সে দিন কাশীতে ভারত মহামগ্ুলের অধিবেশন হইয়াছিল, 

সংবাদপত্রে পড়িলাম, তাহাতে ছুই জন ব্যাস উপস্থিত ছিলেন। এক জনের নাম হরেকৃষ্ঃ 

ব্যাস, আর এক জনের নাম স্রীযুক্ত অস্বিকা দত্ত ব্যাস। অনেক ব্যক্তি যে ব্যাস উপাধি 

ধারণ করিয়াছিলেন, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই । এ বেদবিভাগকর্তা ব্যাস, মহাভারতপ্রণেতা 

ব্যাস, এবং অষ্টাদশপুরাণের সংগ্রহকর্তা আঠারটি ব্যাস যে এক ব্যক্তি নন, ইহাই সম্ভব 

বোধ হয়। 


দ্বিতীয় যত এই হইতে পারে যে, কৃষণদ্বৈপায়নই প্রাথমিক পুরাণসঙ্কলনকর্তা ৷ 
তিনি যেমন বৈদিক শুক্তগুলি সঙ্কলিত করিয়াছিলেন, পুরাণ সম্বন্ধেও সেইরূপ একখানি 
সংগ্রহ করিয়াছিলেন। বিস্ষু ভাগবত, অগ্নি প্রভৃতি পুরাণ হইতে যে সকল গ্লোক উদ্ধৃত 
করিয়াছি ভাহাতে সেইরূপই বুঝায়। অতএব আমরা সেই মতই অবলম্বন করিতে প্রম্থত 
আছি। কিন্তু তাহাতেও প্রমাণীকত হইতেছে যে বেদব্যাস একখানি পুরাণ অংগ্রহ 
করিয়াছিলেন, আঠারখানি নহে। দেখানি নাই। তাহার শি্তেরা তাহা ভাঙ্গিয়া তিনধানি 
পুরাণ করিয়াছিলেন, তাহাও নাই। কালক্রমে, নানা ব্যক্তির হাতে পড়িয়া তাহ! 
আঠারখানি হইয়াছিল । | 
ইহার মধ্যে যে মতই গ্রহণ করা যাউক, পুরাণবিশেষের সময়নিরূপণ করিবার 
চেষ্টায় কেবল এই ফলই পাওয়া যাইতে পারে থে, কবে কোন্‌ পুরাণ সঙ্কলিত হইয়াছিল, 





তাহারই ঠ্টিকানা হয়। কিক ভা য় বলিয়াও আমার বিধাস হয় া। কেন না, সকল 
গ্রন্থের রচনা বা সঙ্ধলনের পর নৃতন রচনা ্রক্গিপ্ত হইতে পারে ও পুরাগ সকলে তাহ। 
হইয়াছে বলিয়াই বোধ 'হয়। অতএব কোন্‌ ই তা 
একটা উদাহরণের দ্বার! ইহা! বুবাইতেছি। এ ্‌ 
৮০১ ্রহ্মবৈবর্তপুরাণ সম্বন্ধে এই ছুইটি শ্লোক আছে ৮_ 
প্রথস্তরস্ত করস্ত বৃত্তাস্তমধিকৃত্য যৎ। 
সাবরিনা নারদায় কষ্ণমাহাত্মাসংযুতম্‌ ॥ 
বত ব্রক্ষবরাহস্ত চরিতং বর্যতে মুহঃ। 
তদষ্টাদশসাহন্রং ত্রদ্মবৈবর্তমূচ্যাতে |” 
অর্থাৎ যে পুরাণে রথস্তর কল্পবৃস্তাস্তাধিকৃত কৃষ্ণমা হাত্্যসংযুক্ত কথা নারদকে সাবর্ণি 
বলিতেছেন এবং যাহাতে পুনঃপুনং দ্ষবরা হচরিত কথিত হইয়াছে, র্‌ অষ্টাদশ সহস্র 
শ্লোকসংযুক্ত ব্রদ্মবৈবর্তপুরাণ । | 
এক্ষণে যে ত্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ প্রচলিত আছে, ররর সা রা 
নারায়ণ নামে অন্য খষি নারদকে বলিতেছেন। তাহাতে রথন্তরকল্পের প্রসঙ্গমাত্র নাই, 
এবং ব্রচ্মবরাহচরিতের প্রসঙ্গমাত্র নাই। এখনকার প্রচলিত ব্রহ্মবৈবর্তে প্রকৃতিখণ্ড ও 
গণেশখণ্ড আছে, যাহার কোন প্রসঙ্গ ছুই শ্লোকে নাই। অতএব প্রা্ীন ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ 
এক্ষণে আর বিদ্যমান নাই। যাহা ব্র্মবৈবর্ত নামে চলিত আছে, তাহা নূতন গ্রস্থ। 
তাহ। দেখিয়া রহ্মবৈবর্তপুরাণ-সঙ্কলন-দময় নিরূপণ করা অপূর্ব রহস্ত বলগিয়াই বোধ হ্য়। 
উইল্সন্‌ সাহেব পুরাণ সকলের এইরূপ প্রয়নকাল নিরূপিত করিয়াছেন ১ 


বর্ষপুরাণ টয় অয়োদশ কি চতুর্দশ শতাব্দী । 

পন্মপুরাণ ্ অয়োদশ হইতে যোড়শ শতাবীর মধ্যে 

বিষুপুরাণ ». দশম শতাবী। 

বাধুপুরাণ _. সময় নিকূপিত হয় নাই, প্রাচীন বলিয়া লিখিত হযাছে। 
ভাগবত পুরাণ. * জয়োদশ শতাব্দী । 

নাবদপুরাণ .: ৮. যোড়শ কি সপ্তদশ শতাবী, শত করে 
মার্কগডয় পুরাণ...” নবম কি দশম শতাব্দী । | ৃ 
অগ্জিপুরাণ . অনিশ্চিত অতি অভিনব। .. 

ভবিষ্বপুরাণ . . : ঠিকহয়নাই। . 


 * তাছছা হইলে, এই পুরাণ ছুই, তিন, কি চারি শত বংসরের গ্রন্থ । 


চি 

















: আগুণ... ভিন ভি সময়ের গাঁতখানি পুরাণের সংএহ । না 
.. বাঙ্পুরাপ ..  এঞশত বরের গর... 
অংশ্বাপুরাণ . পল্পপুরাণেরও পর ।.. 
গারড় পুরাণ ৃ রি 
ব্ষবৈবর্ত পুরাণ ] প্রাচীন পুরাণ নাই। বর্ভমান গ্রন্থ পুরাণ নয়। 
রহ্ধাণ্ড পুরাণ 


পাঠক দ্েখিবেন, ইছার মতে ( এই মতই প্রচলিত ) কোনও পুরাণুই সহত্র বংসরের 
অধিক প্রাচীন নয়। বোধ হয়, ইংরা্ধি পড়িয়। ধাহার নিতান্ত বুদ্ধিবিপর্ধ্যয় না ঘটিয়াছে, 
তিনি ভিন্ন এমন কোন হিন্দুই নাই, যিনি এই সময়নির্ধারণ উপযুক্ত বলিয়! গ্রহণ করিবেন। 
ছুই একট! কথার দ্বারাই ইছার অযৌক্তিকত৷ প্রমাণ করা যাইতে পারে 

ৃ এ দেশের লোকের বিশ্বাস যে, কালিদাস বিক্রমাদিত্যের সমসাময়িক লোক এবং 
বিক্রমাদিত্য খিঃ পুঃ ৫৬ বনরে জীবিত ছিলেন। কিন্তু সে সকল কথা এখন উড়িয়। 
গিয়াছে। ডাক্তার তাও দি স্থির করিয়াছেন যে, কালিদাস খিষ্ীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দীর লোক। 
এখন ইউরোপ শুদ্ধ এবং ইউরোপীয়দিগের দেশী শিশ্তগণ সকলে উচ্চৈস্বরে সেই ডাক 
ডাকিতেছেন। আমরাও এ মত অগ্রাহ্য করি না। অতএব কালিদাস ষ্ঠ শতাব্দীর লোক 
হউন। সকল পুরাখই তাঁহার অনেক পরে প্রণীত হইয়াছিল, ইহাই উইল্সন্‌ সাহেবের 

উপরিলিখিত বিচারে স্থির হইয়াছে। কিন্তু কালিদাস মেঘদুতে লিখিয়াছেন-__ 

“যেন স্তামং বপুরতিতরাং কাস্তিমালগ্ন্যতে তে 
বর্ছেণেব স্ডুরিতরুচিনা গোপবেশস্ত বিষ্কোঃ (৮ 
| ১৫ কে্লোকঃ। 

যে পাঠক সংস্কৃত না জানেন, ভাহাকে শেষ ছত্রের অর্থ বুঝাইলেই হইবে । ময়ুর- 
পুচ্ছের দ্বারা উজ্জ্বল বিষ্কুর গোপবেশের সহিত ইন্দ্ধনুশোভিত মেঘের উপমা! হইতেছে। 
এখন, বিষ্ণুর গোপবেশ নাই, বিষ্ণুর অবতার কুষ্ণেরই গোপবেশ ছিল। ইন্ানুর সে 
উপমেয় কৃষ্ণচূড়স্থিত ময়ুরপুচ্ছ। আমি বিনীতভাবে ইউরোপীয় মহামহোপাধ্যায়দিগের 
নিকট নিবেদন করিতেছি, যদি ষষ্ঠ শতাব্দীর পূর্বে কোন পুরাণই ছিল না, তবে কৃষ্ণের 
ময়ুরপুচ্ছচূড়ার কথা আসিল কোথা হইতে? এ কথা কি বেদে আছে, না মহাভারতে আছে, 













মুলে ১ রা 
... আর একটা কথা বঙিয়াই এ বিহয়ের: উপসংহার 'করিব 1. ডর 

পুরাণ প্রচলিত, তাহা প্রাচীন ন্ধবৈবর্ত ম/ হইলেও অন্তত; একাদশ শঙাবীর: অপেক্ষা 
প্রাচীন গ্রন্থ । কেন না, গীতগ্গোবিন্গাকার জবাদেব গোন্ধা্থী গৌঁড়াধিপতি লঙ্খাণ সেনের 
সভাপত্ডিত। জন্দণ জেন দা শতাবীর প্রথমাইশের লোক। ইহা বাবু রাজকৃফণ 
মুখোপাধ্যায় কর্তৃক প্রামাণীকৃত, এবং ইংরেজজদিগের দ্বারাও স্বীকৃত ।॥ আমর! পরে দেখাই 
যে, এই বক্ষবৈবর্ত পুরাণ তখন প্রচলিত ও অতিশয় সম্মানিত, না থাকিলে, গ্গীতগোবিষ্ব 
লিখিত হইত না, এবং বর্তমান ব্রক্ষবৈবর্ত পুরাণের ক্ত্ীকৃষ্জন্মখণ্ডের পঞ্চদশ অধ্যায় তখন 
প্রচলিত ন! থাকিলে দীত্তগোবিন্দের প্রথম ক্লোক “মেঘৈরে দুরমন্বরম্” ইত্যাদি কখনও রচিত 
হইত না। অতএব এই শর্ট ব্রহ্মাবৈবর্তও একাদশ শতাব্দীর পূর্ববগাঁমী। আদিম ক্রন্মাবৈবর্ত 
না জানি আরও কত কালের। অথচ উইল্‌সন্‌ সাহেবের বিবেচনায় ইহা ছুই শত মাত্র 
ৰৎসরের গ্রন্থ হইতে পারে । 


পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ 
পুরা 

আঠারখানি পুরাণ মিলাইলে অনেক সময়ই ইহা দেখিতে পাওয়া যায় যে, 
অনেকগুলি শ্লোক কতকগুলি পুরাণে একই আছে। কোনখানে কিঞ্িৎ পাঠাস্তর আছে। 
ফোনখানে তাহাও নাই। এই গ্রন্থে এইরূপ কতকগুলি গ্লোক উদ্ধত হইয়াছে বা হইবে। 
নন্দ মহাপস্ের সময়নিরূপণ জন্য যে কয়টি গ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহ! এ কথার উদ্দাহরণ- 
স্বরূপ গ্রহণ করা যাইতে পারে। কিন্তু তাহার অপেক্ষা আর একটা গুরুতর উদ্রাহরণ 
দিতেছি। ব্রক্ষপুরাণের উত্তরভাগ্গে শ্রীকৃষ্ণচরিত বিস্তারিতভাবে বর্দিত হইয়াছে, -ও 
বিুপুরাপের পঞ্চমাংশে ভ্রীকফচরিত বিস্তারিতরূপে বর্দিত হইয়াছে। উভয়ে কোন প্রভেদ 
নাই; অক্ষরে অক্ষরে এক। এই পঞ্চম অংশে আটাশটি অধ্যায়। বিষুপুরাণের এই 


৮ 


রঙ 











 সআারছর এই, সই পুরাণ এই নহে কোন একার প্রচ্ছদ বারি বি 
ৰা সী ভিন কার পটার সান? রি 
এ আরা হইতে বিষুপুরাণ চুষি করিয়ছছেন । 
২য়, বরষিদুগুরাণ হইতে অন্ধপুরাণ চুরি করিয়াছেদ। রঃ 
পচ কেছ কাহারও নিকট চুরি করেন নাই) এই কিন আই জিন 
িরািরী গুনাধলাহিতাই ভিন, বন্ধ ও বি উদ পুকাণেই এই অংশ রক্ষিত হই়াছে। 
প্রথম হুইটি কারণ যথার্থ কারণ বলিয়া বিশ্বাস করা যায় না। কেন না এরপ 
প্রচলিত গ্রন্থ হইতে আটাশ অধ্যায় স্পষ্ট চুরি অসম্ভব, এবং অন্য কোনও স্থলেও এরূপ 
দেখাও যায় না। যে এরূপ চুরি করিবে, সে অস্ততঃ কিছু পরিবর্তন করিয়া লইতে পাঁরে 
এবং রচলাও এমন কিছু নয় যে, তাহার কিছু পরিবর্তন হয় না। আর কেবল এই আস্টীন্শ 
অধ্যায় হইখানি পুরাণে একরপ দেখিলেও, না হয়, চুরির কথা মনে করা! যাইত, ক্িস্ত 
বলিয়াছি যে, অনেক ভিল্প ভিন্ন পুরাণের অনেক শ্লোক পরস্পরের সহিত এক্যবিশিষ্ট। 
এবং অনেক ঘটন! সম্বন্ধে পুরাণে পুরাণে বিরোধ থাকিলেও অনেক ঘটন। সম্বন্ধে আবার 
পুরাণে পুরাণে বিশেষ এঁক্য আছে। এস্থলে, পূর্ববকথিত একখান্নি আদিম পুরাণসংহিতার 
অস্তিত্বই প্রমাণীকৃত হইতেছে । সেই আদিম সংহিতা কৃষ্ণ দ্বৈপায়নব্যাসরচিত না হইলেও 
হইতে পারে । তবে সে সংহিতা যে অতি প্রাচীনকালে প্রণীত হইয়াছিল, তাহা! অবশ্য 
স্বীকার করিতে হইবে। কেন না, আমরা পরে দেখিব যে, পুরাণকথিত অনেক ঘটনার 
অথগুনীয় প্রমাণ মহাভারতে পাওয়া যায়, অথচ সে সকল ঘটনা মহাভারতে বিবৃত হয় 
নাই ॥ স্ৃতরাং এমন কথা বলা, যাইতে পারে না৷ যে, পুরাণকার তাহা! মহাভারত হইতে 
লইয়াছেন। 
যদি আমরা ব্লাতী, ধরণে পুরাণ সকলের সংগ্রহষময় নিরূপণ করিতে বধি, ভাহা 
হইজে কিরূপ ফল পাই দেখা যাউক। বিষুপ্ুরাণে চতুর্থাংশে চতুর্িবংশাধ্যায়ে মুগ্ধ 
রাজাদিগের বংশাবলী কীত্তিত আছে। বিসুপুরাণে যে সকল বংশাবলী কীন্তিত হইয়াছে, 
তাহ? ভবিষ্যঘ্বাণীর আকার প্রাপ্ত হইয়াছে। অর্থাৎ বিষ্ণপুরাণ বেদব্যাসের পিতা পরাশরের 
দ্বারা! কলিকালের আরম্ভ সময়ে কথ্তি হইয়াছিল, বলিয়া পুরাণকার ভূমিকা করিতেছেন 
সে ষ্যয়ে নন্দক্ংশীয়াদি আধুনিক, রং জন্মগ্রহণ করেন নাই। কিন্তু উত্ত বান্বগন্নণ্‌র 








ৰ টস পাশ! বলবা পালার করা বার সা বাজকপধজার গেল, 
কারক এই সকল রান্ধার কথ! লিখিবার সময়”. বলিয়ঃছেম। মধু: বাচ্ছা .হইযেন। 





আহার 'পয়.অসুক ববাক্ষ হইবেন "তাহার .পের-দবাযুক. রাজ। হুইবেন।।: ভিদিযে সকল... 


রঃজাফিগের নাষ করিয়াছেন, তানার মধ্যে-অনেকেই এঁন্িহানিক, ব্যক্তি এবং তাহাদিখের 
রাজন নন্বদ্ধে 'নৌজএস্থ, মব্নগ্রন্থ,. দানে, 7, 
গিয়াছে। 

যথা 5-নন্দ, মহাপাদ, মৌর্য, চুপ, কিনুসার, জোর, গপিত, পুলি, 
শরয়াজগণ, অন্ধরান্বগণ, ইত্যাদি ইত্যাদি। পরে লেখা! আছে,--"নর নাগা; পায়ারত্যাং 
কাস্তিপুরধ্যাং মথুরায়ামন্ত্গঙ্গাপ্রয়াগং মাগধা গ্ুপ্তাশ্চ ভোক্ষ্যস্তি।”৬ এই গুণবংশীয়দিগের 
সময় 199৮ সাহেবের কল্যাণে নিরূপিত হইয়াছে। এই বংশের প্রথম রাজাকে 
মহারাজগুপ্ত রলে। তার পর ঘটোৎকচ ও চন্প্ত বিক্রমাদিত্য। তার পর সমুন্পগ্ত। 
ইহারা খর: চতুর্থ শতাববীর লোক। তার পর দ্বিতীয় হ্্রগুণ রিক্রমাদিত্য, কুমারগপ্ত, 
স্ন্দগুপু, বুদ্ধগুত-_ ইহারা খিষ্িয় পঞ্চম শতাব্দীর লোক। এই সকল গুপ্তগণ রাজ! 
হইয়াছিলেন বা রাজত্ব করিতেছেন, ইহা না জানিলে, পুরাণসংগ্রহকার কখনই এরপু 
লিখিতে পারিতেন নাঁ। অতএব ইনি গুপ্তদিগের সমকাল বা পরকালবর্তীঁ। তাহা হইলে, 
এই পুরাণ খরিষ্টীয় চতুর্থ পঞ্চম শতাব্দীতে রচিত বা প্রণীত হইয়াছিল। কিন্তু এমন হইতে 
পারে যে, এই গুপ্তরাজাদিগের নাম বিষুপুরাণের চতুর্থাংশে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে । অথবা 
এমনও হইতে পারে যে, এই চতুর্থাংশ এক সময়ের রচনা, এবং অন্যান্য অংশ অন্ান্ত সময়ের 
রচনা; সকলগুলিই কোনও অনির্দিষ্ট সময়ে একত্রিত হইয়া বিষ্ুপুরাণ নাম প্রাপ্ত হইয়াছে। 
আজিকার দিনেও কি ইউরোপে, কি এদেশে, সচরাচর ঘটিতেছে যে, ভিন্ন ভিন্ন সময়ের 
রচনা একত্রিত হইয়৷ একথানি সংগ্রহগ্রন্থে নিবদ্ধ হয়, এবং এ সংগ্রহের একটি বিশেষ নাম 
দেওয়া হয়। যথা “9805 চ:6110099৯* অথবা “রসিকমোহন চট্টোপাধ্যায় সঙ্কলিত ফলিত 
জ্যোতিষ ।” আমার বিবেচনায় সকল পুরাণই এইরূপ সংগ্রহ। উপরি-উক্ত ছুইখানি 
পুস্তকই আধুনিক সংগ্রহ; কিন্তু যে সকল বিষয় ইহাতে সংগৃহীত হইয়াছে, তাহা প্রাচীন। 
সংগ্রহ আধুনিক বলিয়া! সেগুলি আধুনিক হইল না। 


ক বিষুঃপুরীণ, ৪ অংশ, ২৪ অ--১৮। 





টিটি তা নুতন ব্য 
বং অত্যুক্তি ঙ্গক্কারে রঞ্জিত করিয়াছেন । বিগ সা বাবাজি ৃ 

তাগবন্ঠ সম্বন্ধে ইহ! বিশেষ প্রকানে বক্তব্য! ০ 

প্রবাদ আছে যে, ভাগবত পুরাণ বোপদেবপ্রণীত। বোপদের দেবগিরির সাজা রঃ 
ট্রি জল: বোপদেব ত্রয়োদশ শতীদীর লোক। কিন্তু অনেক হিন্টুই উহা 
ধোপদেষের রচনা! বলিয়া স্বীকায় করেন না। বৈষবের! বলেন, তাগবতদ্বেবী শাক্তেরা 
এইরূপ প্রবাদ রটাইয়াছে। 

বাস্তবিক ভাগবত পুরাণত্ব লইয়া! 'অনেক বাঁদবিতণা। ঘটিয়াছে। শাক্তেরা বলেন, 
ইহা পুরাণই নহে,__বলেন, দেবীভাগবতই ভাগবত পুরাঁণ। তাহারা বলেন, “ভগবত ইদং 
তাঁগবতং* এইরূপ অর্থ না করিয়া “ভগবত্যা ইদং ভাগবতং* এই অর্থ করিবে। 

কেহ কেহ এইরূপ শঙ্কা করে বলিয়া শ্রীধর্বামী ইহার প্রথম শ্লোকের টাকাতে 
লিখিয়াছেন--“ভাগবতং নামান্দিত্যপি নাশঙ্কনীয়ম্”। ইহাতে বুঝিতে হইবে যে, ইহা 
পুরাণ নহে-_দেবীভাগবতই প্রকৃত পুরাণ, এরূপ আশঙ্কা শ্রীধরস্বামীর পূর্ব হইতেই 
প্রচলিত ছিল; এবং তাহা লইয়া বিধাদও হইত। বিবাদকালে উভয় পক্ষে যে সকল 
পুস্তক রচনা! করিয়াছিলেন, তাহার নামগুলি বড় মাঞ্জিত রুচির পরিচায়ক । একখানির 
নাম “হুর্জনমুখচপেটিকা)” তাহার উত্তরের নাম “হর্জনমুখমহাচপেটিকা” এবং অন্য উত্তরের 
নাম “ছঙ্জনমুখপপ্মপাছকা”। তার পর পভাগবত-ম্বরূপ-বিষয়শঙ্কানিরাসত্রয়োদশ:” ইত্যাদি 
অন্থান্ত পুস্তকও এ বিষয়ে প্রণীত হইয়াছিল । আমি এই সকল, পুস্তক দেখি নাই, কিন্ত 
ইউরোগীয় পণ্ডিতেরা দেখিয়াছেন এবং 13০:)051 সাঁহেব “চপেটিক” “মহাচপেটিকা” 
এবং “পাছকা*্র অন্ুবাদও করিয়াছেন। 'ঘম118০ঞ সাহেব তাহার বিষ্ুপুরাণের অনুবাদে 
ভূমিকায় এই বিবাদের সারসংগ্রহ লিখিয়াছেন। আমাদের সে সকল কথায় কোন 
প্রয়োজন নাই। যাহার কৌতৃহল থাকে, তিনি ডা 19০. সাহেবের গ্রন্থ দেখিবেন। 
আমার মতের স্থুল মণ্ম এই যে, ভাগবত পুরাণেও অনেক প্রাচীন কথা আছে। কিন্তু 
অনেক নৃতন উপস্যাসও তাহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে । এবং প্রাচীন কথা যাহা আছে, তাহাও 
নানাপ্রকার অলঙ্কারবিশিষ্ট এবং অত্যুকতি দ্বার! অতিরঞজিত হইয়াছে । এই পুরাপধানি অন্ত 
অনেক পুরাণ হইতে আধুনিক বোধ হয়, তা ন! হইলে ইহার পুরাণত্ব লইয়া এত বিবাদ 
উপস্থিত হইবে কেন? 














ভাহার যথ্যে আক, বি ভাগবত এবং ্মবৈবর্ত এই চারিখানিতেই বিস্তারিত 
আছে। ভাহার মধ্যে আবার অন্মপুরাথ, রিসুুরাণে এরই কথ! আছে অতএব এই 
র্থ কিছু ভাথবত এবং বন্ধবৈবর্ত ভি ববন্ড কোন পুরাণের ব্রধহার প্রয়োজন হইবে নব 
এই ভিন পুরণ লক্বদ্ধে বাহ! আফ্াদিগের বক্তব্য, তাহা রলিয়াছি | . ব্রচ্মবৈবর্ত পুরাণ স্বদ্ধে 
আরও কিছু লঙান্তরে ধলিব। টি হা নাাতের বিবি লি কি 
বাকি আছে ॥ 


হরিবংশ 


হরিবংশেই আছে যে, মহাভারত কথিত হইলে পর উগ্রশ্রবাঃ সৌতি শৌনকাঁদি 
খধির প্রার্থনান্থুসারে হরিবংশ কীর্তন করিতেছেন। অতএব উহা মহাভারতের পরবর্তী 
গ্রন্থ । কিন্তু মহাভারতের কত পরে এই গ্রন্থ প্রণীত হইয়াছিল, ইহ! নিরূপণ আবশ্যক | 
মহাভারতের পর্ধবসংগ্রহাধ্যায়ে হরিবংশের প্রসঙ্গ কেবল শেৰ শ্লোকে আছে, তাহা ৩৯ 
পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত করিয়াছি। কিন্তু মহাভারতের অষ্টাদশ পর্বের অস্তর্গত বিষয় সকল এ 
পর্ববসংগ্রহাধ্যায়ে সংক্ষেপে যেরূপ কথিত হইয়াছে, হরিবংশের অন্তর্গত বিষয় সম্বন্ধে সেখানে 
সেরূপ কিছু কথিত হয় নাই। এ গ্লোক পাঠ করিয়া এমনই বোধ হয় যে, যখন প্রথম 
এ পর্ববসংঘ্হাধ্যায় লঙ্কলিত হইয়াছিল, তখন হরিবংশের কোন প্রসঙ্গই ছিল না ॥ পরিশেষে 
লক্ষ ক্লক মিলাইবার জন্য 'কেহ এ শ্লোকটি যোজন! করিয়া দিয়াছেন । হরিবংশে এক্ষণে 
তিন পর্ব পাওয়া যায় ;__হরিবংশপর্র্ধ, বিষুপবর্ব ও ভবিষ্যপর্র্ব। কিন্ত পূ্বেবাচ্ধ ত 
মহাভারতের গ্লোকে কেবল হরিবংশপরর্ব ও ভবিষ্তপর্ধ্বের নাম আছে, বিষুপর্ধরের নাম মাত্র 
নাই, হরিবংশপর্ধরধে ও ভবিস্পর্ধ্বে ১২,০০০ শ্লোক ইহাই লিখিত আছে। এক্ষণে তিন 
পর্ধবে ১৬০০০ ক্লোকের উপর পাওয়া যায়। অতএব নিশ্চিতই মহাভারতে এ ক্লক প্রবিষ্ট 
হইবার পরে বিষণণপবর্ব হরিবংশে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে । 


৮ 


 ালীগলল্স সিংহ মহোদয় ক্অষ্টামখপর্্ব অহাভায়ত্ক অস্কৃবাদ করিয়। ছরিঘংশেয অনুবাদ 
লা কি শি হিল তাহায় কারণ চিনি এইরূপ লে 
কারিযাছেন,-_. | : 
_ *আষ্টা্শপর্ব মহাভারতের নিউ নামক উন অনেকে ভা অহ এন 
বলিয়! গণনা ধরিয়া থাকেন এবং উহাফে আশ্চরধ্য পর্ধা বা উনবিংশ পর্ধ্য বলিয়া উল্লেখ কষেন, কিনব বন্ড: 
হদদিবংশ 'ভাব্বতান্র্গত 'একটা পর্ধ নহে । উহা মুল ঘহাভারত রচনার বহক্ষাল রে শরিশিষশে উহাতে 
সমিবেশিত হইযাচ্ছে। হযিহংশেষ বচনাশ্রণানী ও ক্াৎপরধ্য পর্চ্ালোচনা করিয়া দেখিতে বিণ 'স্যক্ষি. 
অনায়াসেই উহার আধুনিকত্ব অন্গভব করিতে সমর্থ হয়েন। যদিও মূল মহাভারতের দ্গ্মাজোহিণধিরে, 
হরিবংশশ্রবণের ফলধঁতি বর্দিত আছে, কিন্তু তাহাতে হুরিবংশের প্রাচীন্ব প্রমাণ না হইয়া বরং ভী.. 
ফলধাতিব্ণনেরই আধুনিকন্ব প্রতিপন্ন হয়। মূল মহাভারত গ্রন্থের সহিত মা 
শাবির জন দূ ইন তা উস ছি লা 
ৃ _ হুরেস্‌ হেমন্‌ উইল্সন্‌ সাহেবও হরিবংশের স্ম্দ্ধ এ কথা বলেন। তিনি বলেন +- 


২ পুত (8201 ৩185065 18 জতজ্ান বিজ 0 ৫8 ৩০০) উ৩ও25 6০ 
8086 0৫ 609 205101 70701000169 25178)0797868- 5 


আমারও সেইরূপ বিবেচনা হয়। আর হরিবংশ মহাভারতের অষ্টাদশ পর্ধেরের 
অল্পফীলপরবর্তী হইলেও প্রন সন্দেহ করিবার কারপণ্ড আঁছে যে, বিষুপর্ব্ব তাহাতে অনেক 
গরে প্রক্ষিত্ত হইয়াছে। এ সকল কথার নিশ্চয়ত। লম্পাদন অতি ছুঃসাধ্য। 

বনু বাসবদন্তায় হরিবংশের পুক্কপ্রাহুর্ভীব 'ঈামক বৃত্ান্তের উল্লেখ আছে? 
ইউরোপীয় বিচারে স্থিঘ্ হইয়াছে, নুবন্ধু খিঃ সপ্তম শভাবীর লোক। অতগ্রব তখনও 
হরিবংশ প্রচলিত প্রস্থ । ফিন্তু কবে ই! প্রণীত হইয়াছিল, তাহ! বলা যায় না। তবে ইহা 
বল! যাইতে পাঁরে যে, উহা সহাভারত ও বিভাগের পরবর্তী এবং ভাগবত ও ্গবৈবর্ডের 
পূর্ববর্তী ৷ 

ফোন্‌ প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া একথা বলিতে সাহসী হই, সেটি অতি গুরুতর 
কথা, এবং এই কৃষ্চস্ষিত্রবিচারের সূলনূত্র বলিলেও হয়। আমরা পরপরিচ্ছেদে তাহা! 
বুঝাছিতে চেষ্টা করিব। 


* 02809 [78700 ত1190018 58285 47078450905 078$07 9৫ 2270510800776061 ০ 8516045 ০০71569/2 
2৮87 547৮ 188050) ঘ৩], [ 0৮, 0108016 (০45 8181০, 


 স্দশ পরিচ্ছেদ 
_ ইজ্ছাসাহির পৌরাপর্য ৰ 
উজ সরি এ কা বহার (বত একি ছি 
হইতো কলা এ রি রাবি: ইহ প্রসিদ্ধ আদ্বৈবানের স্থুলকথ$। 
ইউরোগীয় বৈজ্ঞানিক: ও দার্শনিকেরা। অনেক সন্তানের পর, দেই অদ্বৈতবাদের নিকটে 
আসিতেছেন। : ভাহারা রঙে; জগাতেয। অযস্তই আদৌ, এক, জমপং কছ হইয়া 
ইছাই প্রসিদ্ধ দ১দ০৮০০: কাদের স্ৃাকথা। এক হুইস্ডে বহু বলিজে, কেবল সংখ্যায় 


বছ বুঝায় না একালিন্ এবং বনিক বুঝিতে হইবে। যাহা অভি ছিল) তাহা, সি. . 
ভিন্ন অঙ্গে পরিণত 'হয়। শ্যাঙছা' পার 00)05৩26028% ছিল; তাহা পরিশভিতে *68৩:০- .. 


£012908 হয়। যাহা দ্যা” ছিল, ভাহা। 41/0101097008% হয়? কেধল' জড়জগৎ 
অন্থন্ধে এই সিয়ম সত্য, এমন নহে। জড়জগতে, জীবজগতে, মানদজগতে, সমাজক্সগতে 
সর্বত্র ইহা সত্য। সমাজ্জজগতের অন্তর্গত যাহা, সে সকলেরই পক্ষে ইহা খাটে। 
সাহিত্য ও বিজ্ঞান সমাঁজজগতের অন্তর্গত, তাহাতেও খাটে। উপগ্কাস বা' আখ্যান 
সাহিত্যের অন্তর্গত, তাহাতেও ইহা সত্য। এমন কি বাজারের গল্প সম্বন্ধে ইহা সত্য । 
রাম যদি শ্তামকে বলে, “আমি কাল রাত্রে অন্ধকারে শুইয়াছিলাম, কি একটা শব হইল, 
আমার বড় ভয় করিতে জাগ্িল” তবে নিশ্চয়ই স্টাম যছুর কাছে গিয়া গল্প করিবে, 
“রামের ঘরে কাল রাত্রে ভূতে কি রকম শব্দ করিয়াছিল” তার পর ইহাই সম্ভব যে, 
যছু গিয়া মধুর কাছে গল্প করিবে যে, “কাল রাত্রে রাম ভূত দেখিয়াছি” এবং মধুও নিধুর 
কাছে বলিবে ঘে, “রামের বাড়ীতে বড় ভূতের দৌরাত্ম্য হইক্াছে ৮ এবং পরিশেষে 
বাজারে র্াষ্ট হইবে যে, ভূতের দৌর্ত্য রাম ষপরিবারে কড় বিপন্ধ হুইয়া উঠিয়া । 

এ গেল বাজারে গল্পের কথা। প্রাচীন উপাখ্যান সম্বন্ধে এরূপ পরিণতির একটা 
বিশেষ নিয়ম দেখিতে গাই। প্রথমাবস্থায় নামক++১--ঘেমন: ঘিহ্‌ ধাতু হইতে তিছু। 
দ্বিতীয়াবস্থায়, রূপক-_যেমন বিষ্ণুর তিন পাঁদ, কেহ বলেন, স্র্ধ্ের উদয়, মধ্যাহস্থিতি, 
এবং অস্ত ; কেছ বলেন, ঈশ্বরের ব্রিল্দোকব্যাপিভা, কেহ বলেন, ভূত, বর্তমান, ভবিস্বুৎ। 
তার পর তৃতীয়াবস্থায় ইতিহাঁস__যেমন বলিবামনবৃত্তান্ত। চতুর্থাবস্থায় ইতিহাসের 
অতিরঞ্জন। পুরাণাদিতে তাহা দেখা যাঁয়। 





* মোইকামরত। বাঁ পরকানেনেতি। তৈত্তিযীয়োপনিষদ, ২ বরী, ৬ অনুধাক। 


১ কিষণচরিল্র 


এ কথার উদাহরপাস্তর স্বরূপ, আমরা) উ্কশী-পুরুরবার উপাধ্যান লইতে পারি। 
ইহার প্রথমাবস্থা, যজুর্বেদসংহিতায়। তথায় উর্বশী, পুরুরবা, ছুইখানি অরণিকাষ্ঠমাত্র। “ঝা 
বৈদিক কালে দিয়াশালাই ছিল না চকমকি ছিল না; অন্তত: যঙ্গায়ি আনত এসবি 
ব্যবহৃত হইত না। কা্ঠে কাষ্ঠে ঘর্ষণ করিয়া! যাজ্িক অগ্নির উৎপাদন করিতে হইত। 
ইহাকে বলিড, *অগ্রিয়ন।” অগিচয়নের মন্ত্র ছিল। যজর্ধে্দলংহিতার (মাধ্যন্দিনী শাখায়) 
পঞ্চম অধ্যায়ের ২ কণ্ডিকায় সেই মন্ত্র আছে। উহ্থার তৃতীয় মন্ত্রে একখানি অরণিকে, 
পঞ্চমে অপরখানিকে পুজা করিতে হয়। সেই ছুই মন্ত্র বাঙ্গালা স্বাদ এই £-- 

“হে অরণে! অগ্রির উৎপত্তির জন্য আমরা তোমাকে স্ত্রী্পে কল্পনা করিলাম । অন্ত হইতে 
ভোমার নাম উর্ববী” । ৩। 

( উৎপত্তির জন্য, কেবল স্ত্রী নহে, পুরুষও চাই । এজন্য উত্ত স্ত্রীকল্লিত অরণির উপর ঘ্িভীয় অরণি 
স্থাপিত করিয়া বলিতে হইবে ) 

“হে অরণে! অগ্নির উৎপত্তির জন্ত আমরা তোমাকে পুরুষরূপে কল্পন! করিলাম । অদ্য হইতে 
তোমার নাম পুকুরবা” | ৫1% 

চতুর্থ মন্ত্রে অরণিস্পৃষ্ট আজ্যের নাম দেওয়া হইয়াছে আমু। 

এই গেল প্রথমাবস্থা ৷ দ্বিতীয়াবস্থা খথেদসংহিতার ণ ১০ মণ্ডলের ৯৫ স্ুক্তে। 
এখানে উর্বশী পুরুরবা আর অরণিকাষ্ঠ নহে; ইহার! নায়ক নায়িকা । পুরুরবা উর্ধ্বশীর 
বিরহশক্কিত। এই রূপকাবস্থা। রূপকে উর্বশী (৫ম খকে) বলিতেছেন, “হে পুরুরবা, 
তুমি প্রতিদিন আমাকে তিনবার রমণ করিতে ।” যজ্দের তিনটি অগ্নি ইহার দ্বারা স্থচিত 
হইতেছে ।% পুরুরবাকে উর্বশী “ইলাপুত্র” বলিয়া সম্বোধন করিতেছেন। ইলা শব্দের 
অর্থ পৃথিবী $। পৃথিবীরই পুত্র অরণিকাষ্ঠ। 


পেশী শিশু ীীশ 
াাীশীীশীশীীিটিীশীটি 


* সতাত্রত সামশ্রমী কৃত অনুবাদ । 

1 সাহেবের বলো, খখেদসংছিতা আর সকল সংহিতা হইতে প্রাচীন। ইহার অর্থ এমন নয় যে, ধক্সংহিতার সকল 
ুন্তগুলি সাম ও বঝুসেংহিতার সকল মন্ত্র হইতে প্রাচীন । বদি এ অর্থে এ কথা কেহ বলিয়া! থাকেন বা! বুঝি থাকেন, তবে 
তিনি অতিশয় ভ্রান্ত। এ করার প্রকৃত তাংপর্ধয এই ে, খকৃসংহিতায় এমন কতকগুলি হৃক্ত আছে যে, সেগুলি সকল বেদমন্ত 
অপেক্ষা প্রাচীন । নচেৎ খ্ষকমংহিতায় এমন জনেক সুক্ত পাওয়া যার থে, তাহা পপষ্টত: আধুনিক বলিয়া সাহেবেরাই স্বীকার 
করেন। অনেকগুলি খাক্‌ সামবেদসংহিতাতেও আছে, খখেদসংহিতাতেও আছে। সংহিতা কেহ কাহারও অপেক্ষা প্রাচীন নহে, 
তবে কোন মন্ত্র অক মন্ত্র অপেক্ষা প্রাচীন । এক প্রাচীন মন্ত্র খকৃসংহিতায় যেগী আছে, কিন্তু খক্সংহিতভার এমন আনেক মঞ্জও 
অংছে বে, তাহা বু, নামের আনেক মন্ত্রের অপেক্ষ। আধুনিক । দশম সডুলের »৫ পুত ইহা একটি উদাহরণ । রি ২০৭1 
ছি নর সা পর অর্থ, করেন, উর্দী ইত 50195 5500 এই পণ্ডিতের! কোন; সত্েই . 
ছাট়িতে না।  ঘঙ্ূর্মস যাহ! উদ্ধত করিলাম তাহাতে এবং র সংসর্গের কথায় পাঠক বুখিষেন যে, এই রূপকের 
প্রকৃত অর্থই উপরে লিখিত হইল। ১58 

8 সর্গবাংলাৎ পশু খাড়ো 

গোতৃবাচঘিড়া ইল! উত্যমর:। 


প্রথম খণ্ড জপ্তদশ পরিচ্ছেদ : ইতিহাসাদির পৌরাপর্ষ্য | ন যু 


মহাভারতে পুরুরবা এঁতিহাসিক চন্দ্রবংশীয় রাজা। চক্রের পুত্র বুধ, বুখের পু 
ইলা, ইলার পুত্র পুরুরবা । উর্ধবীর গর্ভে ইহার পুত্র হয় ; তাহার নাম আয়ু 1* বজ্র্মনত 
যাহা উপরে উদ্ধত করিয়াছি, তাহা! দেখিলে পাঠক দেখিতে পাইবেন, জীমু সেই 
অরণিষ্পৃষ্ট আজ্য । মহাভারতে এই আয়ুর পুত্র বিখ্যাত নছষ। নহুষের পুত্র বিখ্যাত 
যযাঁতি। যযাতির পুত্রের মধ্যে ছই জনের নাম যছু ও পুরু । যছু, যাদবদিগের আদিপুরুষ ? 
পুরু, কুরুপাগ্বের আদিপুরুষ। এই তৃতীয়াবস্থা । তৃতীয়াবস্থায় অরণিকাষ্ঠ এতিহাসিক 
সআট্‌। 

চতুর্থ অবস্থা, বিষণ, পদ্ম প্রভৃতি পুরাণে। পুরাণ সকলে তৃতীয় অবস্থার ইতিহাস 
নূতন উপস্তাসে রঞ্জিত হইয়াছে, তাহার ছুইটি নমুন। দিতেছি । একটি এই,_- 

উর্বশী ইন্দ্রসভায় নৃত্য করিতে করিতে মহারাজ পুরুয়বাকে দেখিয়া! মোহিত হওয়ায় নৃত্যের তালভঙ্গ 
হওয়াতে ইন্দ্রের অভিশাপে পঞ্চপধ্চাশৎ, বর্ষ স্বগ্রষ্া হইয়া পুরুরবার সহিত বাস করিয়াছিলেন । 

আর একটি এইরূপ ;__ 

পূর্বকালে কোন সময়ে ভগবান্‌ বিষ ধর্দপুত্র হইয়া! গন্ধমাদন পর্ববতে বিপুল তপস্তা করিয়াছিলেন। 
ইন্জ তাহার উগ্র তপন্তায় ভীত হইয়া তাহার বিশ্বার্থ কতিপয় অপ্সরার সহিত বসম্ত ও কামদেবকে প্রেরণ 
করেন। সেই সকল অপ্দরা যখন তাহার ধ্যানভঙ্গে অশক্তা হইল, তখন কামদেব অপ্সরোগণের উরু হইতে 
ইহাকে স্জন করিলেন । ইনিই তীহার তপোভজে সমর্থ হন। ইহাতে ইন্্র অতিশয় সন্তষ্ট হইলেন এবং 
ইহার রূপে মোহিত হইয়া ইহাকে গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিলেন। ইনিও সন্মতা হইলেন । পরে মিআঅ ও 
বরুণ তাহাদিগের এরূপ মনোভাব জ্ঞাপন করিলে ইনি প্রত্যাখ্যান করেন। তাহাতে তাহাদের শাপে ইনি 
মন্ুয্ভোগ্যা ( অর্থাৎ পুরুরবার পত্ধী ) হন। 

এই সকল কথার আলোচনায় আমরা স্পষ্টই বুঝিতে পারি যে, যন্তুর্্বেদসংহিতাঁর 
৫ অধ্যায়ের সেই মন্ত্রগুলি সর্বাপেক্ষা প্রাচীন। তাহার পর, খঞ্েদসংহিতার দশম মণ্ডলের 
৯৫ স্ুক্ত। তার পর মহাভারত। তার পর পদ্মাদি পুরাণ। 

আমরা যে সকল গ্রন্থের উপর নির্ভর করিয়া কৃষ্ণরিত্র বুঝিতে চেষ্ট! করিব, 
তাহারও পৌর্ব্বাপর্ধ্য এই নিয়মের অন্ুবর্তী হইয়া নি্ধারিত কর! যাইতে পারে। তা 
একট। উদাহরণের দ্বারা ইহা বুঝাইতেছি। 

.. প্রথম উদাহরণ স্বরূপ পুতনাবধবৃত্াস্ত দেওয়া যাউক। 


ইহার প্রথমাবস্থা কোন গ্রন্থে নাই, হি ১ 


হইতে বিছু। পান দি না কিবা শির নাছ চিল 





+ কখন কখন এই নাম "আন লিখিত হইনাছে। 
৪ 


শকুনিকেও বলে; অভএব বিডির? বিষুণপুরাণে আর এক সোপান 
উঠিল; রূপকে পরিপত হইল। পৃতন “বালঘাতিনী* অর্থাৎ বালহত্যা যাহার ব্যবসা; 
শসৃতিভীয়পা” ॥ তাহার কলেবর *মহৎ* ? নন্দ দেখিয়া ভ্রাসযুক্ত ও বিস্মিত হুইলেন। 
তথাপি এখনও সে. যানবী ।% হুরিবংশে ছুইট! কথাই মিলান হইল। পুতনা। মানবী 
বটে, কংন্দের ধাত্রী। কিস্ত সে কামরূপিনী পক্ষিণী হইয়৷ ব্রজে আসিল। রূপকত্ব আর 
নাই; এখন আখ্যান বী! ইতিহাল। তৃতীয়াবস্থা' এইখানে প্রথম প্রবেশ করিল। পরিশেষে 
ভাগবতে ইহার চুড়াস্ত হইল। পুতনা রোগও নয়, পক্ষিণীও নয়, মানবীও নহে। সে 
ঘোররপা! রাক্ষমী। তাহার শরীর ছয় ক্রোশ বিস্তৃত হইয়া! পতিত হইয়াছিল, দাতগুলা! 
এক একটা লাঙ্গল-দণ্ডের মত, নাকের গর্ত গিরিকন্দরের তুল্য, স্তন ছুইটা গণ্ডশৈল অর্থাৎ 
ছোট রকমের পাহাড়, চক্ষু অন্ধকূপের তুল্য, পেটটা জলশুন্ট হুদের সমান, ইত্যাদি ইত্যাদি । 
একটা টার 
ডান 9 | :, 


ইহাতে তে পাই, অঞ্রে মহাভারত; ভার পর বিষুপুরাণের পঞ্চম অংশ; তার পর্‌ 





সি উদ্বারণ ল লই দেখ যাসঠিক। কা বিনে 
টির স্ পালা রয় কালিয়ের নাম মহাভারতে নাই। বিষুপুরাণে কালিযুবৃত্বান্ত 
পাই। পড়িয়া দ্রানিতে পারা যায় গ্রে ইহা কাল, এবং কালভয়নিবারণ কৃষ্ণপাদপদ্প 
সম্বন্ধীয় একটি রূপক । সাপের একটি মীম ফণ! থাকে, কিন্তু বিষুপুরাণের “মধ্যম ফণা” 
কথা আছে। মধ্যম বলিলে তিনটি বুঝায়। বুঝিলাম যে, ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমানাভিমুখী 
কালিয়ের তিনটি ফণা! । কিন্তু হরিবংশকার রূপকের প্রকৃত তাৎপর্ধ্য নাই বুঝিতে পাকুন, 
বা তাহাতে নূতন অর্থ দিবার অভিপ্রায় রাখুন, তিনি ছুইটি ফণ! বাড়ায় দিলেন । 
ভাগবতকার তাহাতে লক্তুষ্ট নহেন- একেবারে সহত্র ফণা করিয়া দিলেন । 

এখন বঙগিতে পারি কি না যে, আগে মহাভারত, পরে বিষুপুরাণের পঞ্চম অংশ, পরে 
হরিবংশ, পরে ভাগবত । 

এখন আর উদাহরণ বাড়াইবার প্রয়োজন নাই, কঞ্চচরিত্র লিখিতে লিখিতে অনেক 
উদ্বাহরণ আপনি আসিয়া পড়িবে। স্থুল কথা এই যেযে গ্রস্থে অমৌলিক, অনৈসঙ্গিক, 


শাশিশিপাশীশািশিশাাাািটিিিিািশিশি টীকা 2.2), শেল লজ, 


* কোন অনুযাদকার অনুবাদে “নাক্ষসী” কথাটা বসাইয়াছেন। বিষুণুতাশের মুলে এমন কথা নাই । 





1 
খ্ 


প্রথম খণ্ড$ সপ্তদশ পরিচ্ছেদ £ ইতিহাসাদির পৌর্বাপর্ধ্য নও 
উপন্তাদভাগ যত বাড়িয়াছে, সেই গ্রন্থ তত আধুনিক। এই নরম আলোচ্য গর 
সকলের পৌর্ববাপর্ধ্য এইরূপ অবধারিত হয়। 
প্রথম। মহাভারতের প্রথম স্তর । 
দ্বিতীয়। বিষুপুরাণের পঞ্চম অংশ । 
তৃতীয়। হরিবংশ। 
চতুর্থ । শ্রীমন্তাগবত। 
ইহা ভিন্ন আর কোন গ্রন্থের ব্যবহার বিধেয় নহে। মহাভারতের দ্বিতীয় ও তৃতীয় 
স্তর অমৌলিক বলিয়া অব্যবহা্ধ্য, কিন্ত তাহার অমৌলিকত। প্রমাণ করিবার জগ্ত, এ সকল 
অংশের কোথাও কোথাও সমালোচন! করিব। ব্রহ্মপুরাণ ব্যবহারের প্রয়োজন নাই, কেন 
না বিষুপুরাণে যাহা আছে, ব্রহ্মপুরাণেও তাহা আছে। অ্রজ্মাবৈবর্তপুরাণ পরিত্যাজ্য, কেন 
না, মৌলিক অর্গবৈবর্ত লোপপ্রাপ্ত হইয়াছে। তথাপি ভ্ীরাধার বৃত্তান্ত জন্ একবার. 


্মবৈবর্ত ব্যবহার করিতে হইবে। অস্থান্ত পুরাণে কৃষ্ককখা! অতি সংক্ষিপ্ত, এজন্য সে. 
সকলের ব্যবহার নিক্ষল। বিষুপুরাণের পঞ্চমাংশ ভিন চতুরধাপও কদাচিৎ ব্যবহার করার ১ 


প্রয়োজন হইবে-_যথা স্যমস্তক মণি, সত্যভামা, ও জান্ববতীবৃত্বাস্ত । 
পুরাণ সকলের প্ররক্ষিপ্তবিচার ছুর্ঘট | মহাভারতে যে সকল লক্ষণ পাইয়াছি, তাহা 
হরিবংশে ও পুরাণে লক্ষ্য কর! ভার। কিন্তু মহাভারত সম্বন্ধে আর যে ছুইটা & নিয়ম 
করিয়াছি যে, যাহা অনৈসর্গিক, তাহা অনৈতিহাসিক ও অতিপ্রকৃত বলিয়া পরিত্যাগ 
করিব; আর যাহা! নৈসগিক, ভাহাও যদি মিথ্যার লক্ষণাক্রান্ত হয়, তবে তাহাও পরিত্যাগ 
করিব; এই ছুইটি নিয়ম পুরাণ সন্বন্ধেও খাটিবে। | 
এক্ষণে আমর! কৃষ্ণচরিত্রকথনে প্রস্তত। 





ক ৫ পৃষ্ঠা দেখ। 








. আযোহতিভৃতাি দেশর |... 


জা বঙ্ষণারধায় তন্মৈ মোহাত্মনে নম: । 


শাক, ৪৭ অধার। 
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সের ৮ ধু উ্। ই বাল কাযা... 
১ বা পুত্র নহুয। নহুষৈর পুত্র য্যাতি। এই ও হর নামও বে 

সংহিতায় আছে। যাতির গাঁ পুত্র ইতিহাস পুরাণে কথিত হইয়াছে। : জোষ্ঠ যু, কনিষ্ঠ 
পুরু। আর তিন জনের নাম তুর, দ্র, অগু। ইহার মধ্য পুরু, যু এবং ত্র 
নাম ঝঞ্চেদসংহিতায় আছে (১*ম, ৪৮৪৯ নুক্ত)। কিন্ত ইহারা যে যাতির পুত্র বা 
পরস্পরের ভাই এমন কথা খণ্েদসংহিতায় নাই। 

কথিত আছে, যযাতির জ্যেষ্ঠ চারি পুত্র তাহার আঙ্মাপালন না করায় তিনি এ 

চারি পুত্রকে অভিশপ্ত করিয়া, কনিষ্ঠ পুরুকে রাজ্যাভিষিক্ত করেন। এই পুরুর বংশে হুম, 
ভরত, কুরু এবং অজমীঢ ইত্যাদি ভূপতিরা জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। . ছুর্য্োধন যুধিিরাদি 
কৌরবের! এই পুরুর বংশ। এবং কৃষ্ণ প্রভৃতি যাদবেরা যছুর বশ। অন্ততঃ পুরাণে 
ইতিহাসে সচরাচর ইহাই পাওয়া যায় যে, যযাতিপুতর যু হইতে মধুরাবাসী যাদবদিগের 
উৎপত্ভি। 

_ কিন্তু ছরিবংশে আর এক কথ! পাওয়া যায়। হরিবংশের হরিবংশপর্বের যে যছুবংশ- 
কথন আছে, তাহাতে যযাতিপুত্র যছুরই বংশকথন। কিন্তু বিষুপর্কে ভিন্ন প্রকার আছে। 
তথায় আছে যে, হ্য্যস্ব নামে এক জন ইক্ষাকুবংশীয়, অযোধ্যায় রাজ! ছিলেন। তিনি 
মধুবনাধিপতি মধুর কন্তা মধুমতীকে বিবাহ করেন। এই মধুবনই মথুরা!। হ্য্স্থ অযোধ্যা 
হইতে কোন কারণে বিদূরিত হইলে, স্বশুরবাড়ী আসিয়া বাস করেন। ইহারই পুত্র যছু। 
হথ্যশ্বের লোকাস্তরে ইনি রাজা হয়েন। যছ্র পুন্র মাধব, মাধবের পুত্র সত্বত, সত্বতের 
পুত্র ভীম। মধুর গর লবণকে রামের ভ্রাতা শত্তত্স বিজিত করিয়া তাহার রাজ্য হস্তগত 


৭৮ চিজ 


করিয়। মথুরানগর নির্দাণ করেন। হরিবংশে বলে, রাঘবের৷ মথুরা ত্যাগ করিয়া গেলে, 
ভীম তাহা পুনরর্ার অধিকার করেন, এবং এই যহভূত বংশই মধুরাবাসী যাদবগ 

খঙ্েদসংহিতার, দশম মণ্ডলের ৬২ নুক্তে যছ ও তুর্বা (তুরববস্থ) এই ছুই জনের নাম, 
আছে (১* খক্‌), কিন্তু তথায় ইহাদিগকে দাসজরাতীয় রাজা বলা হইয়াছে। 

কিন্তু এ অগুলের ৪৯ সুক্তে ইন্দ্র বলিতেছেন, “তরবস্থ ও যছু এই ছুই ব্যক্তিকে আমি 
বলবান্‌ বলিয়া খ্যাত্যাপন্ন করিয়াছি (৮ খক্‌)1” এর স্ুক্তের ৩ খকে আছে, "আমি 
দন্যুজাতিকে “আধ্য” এই নাম হইতে বঞ্চিত রাখিয়াছি |” তবে দাসজাতীয় রাজাকে 
যে তিনি খ্যাত্যাপক্স করিয়াছিলেন, ইহাতে কি বুঝিতে পারা যায়? এই যছু আর্ধ্য না 
অনার্ধ্য ? ইহ ঠিক বুঝা গেল না। ৰ 

পুনশ্চ, প্রথম মণ্ডলের ৩৬ ন্ুক্তে ১৮ খকের অর্থ এইরূপ- “অগ্নির দ্বার! তুরববন্ু, 
যছ ও উগ্রদেবকে দূর হইতে আমরা আহ্বান করি” অনার্ধ্য রাজ সম্বন্ধে আর্ধ্য খধির 
এরূপ উক্তি সম্ভব কি? 

যাহা হউক, তিন জন যছুর কথা পাই। 

(১) যধাতিপুত্র। 

(২) ইন্াকুবংশীয়। 
0৩). অনার্য রাজ। এর 
রক রোজ হর বনে উৎপন্ন হইয়াছিলেন, তাহা মীমাংসা করা ছুর্ঘট। যখন 
ছাদের মধুর ভি পাই না, এবং এ সুরা ্াকবী়দিগের নিশি তখন এই 
যাদথেরা। ইঙ্াকুবংশীয় নহে, ইহা জোর করিয়া বলা যায় না। 


38 বে. বছুবংশেই ্$ জন্মগ্রহণ করুন, তত্বংশে মধু সত্বত রৃফি, অন্ধক কুকুর ও ভোজ 
প্রভৃতি রাজগণ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। এই বৃঞ্ি অন্ধক কুকুর ও ভোজবংশীয়েরা, 
একজে মথুরায় বাস করিতেন। কৃষ্ণ বৃ্িবংশীয়, কংস ও দেবকী তোজবংশীয়। কংস ও 


দেবকীর এক পিতামহ । 


* এই কটি একের অনুবাদ রমেশ বাঘুর জন্ুবাগ হইতে উদ্ধৃত কর! গ্নেল। 


্‌ কের জন 


কংসের পিতা উগ্রসেন যাদবদিগের অধিপতি লি হইবেন কৃষ্ণের 
পিত৷ বন্দে, দেবকীর স্বামী । 

বন্ুদেব দেবকীকে বিবাহ করিয়া যখন গৃহে আনিতেছিলেন, তখন কংস নে তিগর্ 
তাহাদের রথের সারথ্য গ্রহণ করিয়া, তাহাদিগকে লইয়া যাইতেছিলেন। এমন সময়ে 
দৈববাণী হইল যে, এ দেবকীর অষ্টমগর্ভজাত পুত্র কংসকে বধ করিবে। তখন আপদের 
শেষ করিবার জন্য কংস দেবকীকে বধ করিতে উদ্যত হইলেন। বন্ুদেব তাহাকে শাস্ত 
করিয়া অঙ্গীকার করিলেন যে, তাহাদের যতগুলি পুত্র হইবে, তিনি স্বয়ং সকলকে কংসহস্তে 
সমর্পণ করিবেন। ইহাতে আপাততঃ দেবকীর প্রাণরক্ষা হইল, কিন্ত কংস বনুদেব ও 
দেবকীকে অবরুদ্ধ করিলেন। এবং তাহাদের প্রথম ছয় সম্তান বধ করিলেন। সপ্তমগর্ভস্থ 
সন্তান গর্ভেই বিনষ্ট হইয়াছিল। পুরাণে কথিত হইয়াছে, বিষ্ণুর আজ্ঞানুদারে যোগনিড্রা 
সেই গর্ভ আকর্ষণ করিয়। বন্ুদেবের অন্া পত্ীর গর্ভে স্থাপিত করিয়াছিলেন। 

সেই অস্তাঁ পত্ধী রোহিনী। মথুরার অদূরে, ঘোষপল্লীতে নন্দ নামে গোপব্যবসায়ীর 
বাস। তিনি বসুদেবের আত্মীয়। রোহিণীকে বস্ুদেব 'সেই নন্দের গৃহে রাখিরী। 
গিয়াছিলেন। সেইখানে রোহিণী পুত্রস্তান প্রনব করিলেন। এই পুত, বলরাম। ... . 


দেবকীর অষ্টম গর্ভে ভ্রীকৃ্ণ আবিভূর্ত হইলেন। এবং যথাকালে রানেভুমিষ্ঠ | 


হইলেন। বন্থদেব তাহাকে সেই রাত্রেই নন্দালয়ে লইয়া গেলেন। সেই. রাজ 
নন্দপত্ধী যশোদা একটি কন্তা! প্রসব করিয়াছিলেন। পুরাণে কথিত হইয়াছে যে, ইনি 
সেই বৈফবী শক্তি যোগনিভ্র(। ইনি যশোদাকে মুগ্ধ করিয়! রাখিলেন, ইত্যবসরে বস্ুদেব 
ুত্রটিকে সুতিকাগারে রাখিয়৷ কন্তাটি লইয়া স্বভবনে আসিলেন। সেই কণ্ঠাকে তিনি 
কংসকে আপন কন্যা বলিয় সমর্পণ করিলেন। কংস তাহাকে বিনষ্ট করিতে পারিলেন 
না। যোগনিদ্রা আকাশপথে চলিয়া গেলেন, এবং বলিয়া গেলেন যে, কংসের নিধনকারী 
কোন স্থানে জন্মিয়াছেন। কংস তার পর ভগিনীকে কারামুক্ত করিল। কষ নন্দালয়ে 
রহিলেন। 

এ নকল অনৈসগ্িক ব্যাপার; রা পুত নিসার ত্যাগ করিতে 


বাধ্য। ভবে ইহার মধ্যে একটু এতিহাসিক তত্বও পাওয়া যায়। কৃষ্ণ মথুরায় যদ্ুবংশে, 
৮১০ ূ 


৮০ ্ কৃষ্ণচরিত্র 


দেবকীর গর্ভে, বন্থুদেবের রসে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। অতি শৈশবে তাহাকে তাহার 
পিত। নন্দালয়ে * রাখিয়া আসিয়াছিলেন। নন্দালয়ে পুত্রকে লুকাইয়া রাখার জস্ 
তাহাকে কংসনাশবিষয়িপী দৈববামীর বা কংসের প্রাণভয়ের আশ্রয় লইতে হয় নাই। ভাগবত 
পুরাণে এবং মহাভারতীয় কৃষ্ণোক্তিতেই আছে যে, কংস এই সময়ে অতিশয় ছুরাচারী হ 
উঠিয়াছিল। সে এরঙ্জজেবের মত, আপনার পিতা উগ্রসেনকে পদচ্যুত করিয়া, আপ্‌ 
রাজ্যাধিকার করিয়াছিল। যাঁদবদিগের উপর এরূপ গীড়ন আরম্ভ করিয়াছিল যে, অরে 
ধাদব ভয়ে মথুরা হইতে পলায়ন করিয়া অন্য দেশে গিয়া বাস করিতেছিলেন। বসুদেব 
আপনার অন্য পত্ধী রোহিনীকে ও তাহার পুত্রকে নন্দালয়ে রাখিয়াছিলেন। এব 
কৃষ্ণকেও কংসভয়ে সেই নন্দালয়ে লুকাইয়া রাখিলেন। ইহা সম্ভব এবং এতিহাসিক' 
বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। 









তৃতীয় পরিচ্ছেদ 
কৃষ্ণের শৈশব সম্বন্ধে কতকগ্চলি বিশেষ অনৈসগিক কথা পুরাণে কথিত হুইয়াছে। 
একে একে ভাহার পরিচয় দিতেছি। 

১। পুতনাবধ। পৃতনা কংসপ্রেরিতা রাক্ষদী। সে পরমরূপবতীর বেশ ধারণ 
করিয়া নম্দালয়ে কৃষ্ণবধার্থ প্রবেশ করিল। তাহার স্তনে বিষ বিলেপিত ছিল। সে 
শ্রীকৃষ্ণকে স্তষ্ঠপান করাইতে লাগিল ঈ কৃষ্ণ তাহাকে এরূপ নিগীড়িত করিয়া স্তন্তপান 
করিলেন যে, পৃতনার প্রাণ বহির্গিত হইল। সে তখন নিজ রূপ ধারণ করিয়া ছয় ক্রোশ 
ভূমি ব্যাপিয়। নিপতিত হইল । 

মহাভারতেও শিশুপালবধ-পর্ধবাধ্যায়ে পৃতনাবধের প্রসঙ্গ আছে। শিশুপা, 


পৃতনাকে শকুনি বজিতেছেন। শকুনি বলিলে, গৃপ্র, চীল এবং শ্যামাপক্ষীকেও বুঝায়। 
বলবান্‌ শিশুর একটা! ক্ষুত্র পক্ষী বধ কর! বিচিত্র নহে । 











* কৃফিতরের প্রথম সংস্করণে আমি কুকের নন্দালয়ে বাসের কথা অবিষ্বান করিয়াছিলাম। এবং তাহার পোঁধকতায় 
মহাভারত হইতে প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াছিলাম। সেই সকল কথা আমি পুনশ্চ উপযুক্ত স্থানে উদ্ধৃত করিব। এক্ষণে জামার 
ইহাই বক্তব্য যে, এক্ষণে পুনর্ধ্দার বিশেষ বিচার করিয়া মে মত কিয়দংশে পরিত্যাগ করিয়াছি। আপনার ত্রাস্তি স্বীকার করিতে 
জামার আপতি নাই-_কুজবুদ্ধি ব্যক্তির আনি সচরাচরই ঘটিয়া খাঁকে। 


দিতীয় খণ্ড : তৃতীয় পরিচ্ছেদ : শৈশব ৮১ 

কিন্তু পৃভমার আর. একটা অর্থ আছে। ক্যামন মাহীকে “পেঁডোয় পাওয়* বলি। 

স্থৃতিকাগারস্থ শিশুয় সেই রোগের নাম পৃতন! । সকলেই জানে ঘে, শিশু বঙ্গের জহি 
স্তস্তপান করিতে পাঁরিলে এ রোগ আর থাকে না। বোধ হয়, ইহাই পৃতনাবধ । 

২1 শকটবিপর্ধ্যয়। যশোদা, কৃষ্ণকে একখানা শকটের নীচে শুয়াইয়া রাখিয়।- 
ছিলেন। কৃষ্ণের পদাত্বাতে শকট উপ্টাইয়৷ পড়িয়াছিল। খখেদসংহিতায় ইন্দ্রকৃত উষার 
শকটভঞ্জনের একটা কথা! আছে। এই কৃত্র্কৃত শকটভর্জন, সে প্রাচীন রূপকের নূতন 
সংস্কারমাত্র হইতে পারে। অনেকগুলি বৈদিক উপাখ্যান কৃষ্ণলীলাস্তর্গত ছে এমন 
বিবেচনা! করিবার কারণ আছে। 

৩। তাহার পর মাতৃক্রোড়ে কৃষ্ণের িশস্তর্তিধারণ এবং স্বীয় নিনিদ 
যশোদাকে রিশ্বরূপ দেখান। এটা প্রথম ভাগরতে দেখিতে গার াগব্তফারেরই 
রচিত উপন্যাস বোধ হয়। 


৪ | তুণাবর্ত। কুক শীনে অর কে আহ আলানবনি বাদ. 


দিরাহিল। ইহার হেরপ বরদা দেখা। বায়, তাহাতে বোধ হয়, ইহা চকবায়, যার। 
চক্রবাযুর রূপ ধরিয়াই অস্থুর আসিয়াছিল, ভাগবতে এইক্ণ কথিত হইয়াছে । এই 


উপাধ্যানও প্রথম ভাগবতেই দেখিতে পাই। স্মত্ুরাং ইহাও অমৌলিক সন্দেহ নাই। 
চক্রবায়ুতে ছেলে তুলিয়া ফেলাও বিচিত্র নছে। 

৫। কুষণ একদা মৃত্তিকা ভোজন করিয়াছিলেন। লে কী রাীকার বরা 
যশোদ। তাহার মুখের ভিতর দেখিতে চাহিলেন। কৃষ্ণ হা করিয় বদনমধ্যে বিশ্বতরদ্জা্ 
দেখাইলেন। এটিও কেবল ভাগবতীয় উপস্তাস | 

৬। ভাগবতকার আরও বলেন, কৃষ্ণ হ্থাটিয়। বেড়াইতে শিখিলে তিনি গোণীদিগের 
গৃহে অত্যন্ত দৌরাত্ম্য করিতেন। অন্যান্য দৌরাঘ্ম্যমধ্যে, ননী মাখন চুরি করিয়া থাইতেন। 
বিষুপুরাপেও এ কথা নাই ; মহাভারতেও নাই। 

হরিবংশে ননী মাখন চুরির কথ। প্রসঙক্রমে শু/ছে। ভাগবতেই ক বাড়াবাড়ি । 
যে শিশুর ধর্্মাধর্্ভ্ঞান জন্মিবার সময় হয় নাই, সে খাছ চুরি করিলে কোন দোষ হইল 
না। যদি বল যে, কৃষ্ণকে তোমরা ঈশ্বরাবতার বল; তাহার কোন বয়সেই জ্ঞানের 
অভাব থাকিতে পারে না। তাহার উত্তরে কৃষ্ণোপানকেরা বলিতে পারেন যে, ঈশ্বরের 
চুরি নাই। জগতই ধাহার--সব ঘৃত নবনীত মাখন ফ্লাহার স্থষ্ট--তিনি কার ধন লইয়! 
চোর হইলেন? সবই ত তাহার। আর যদি বল, তিন্নি মানবধর্ম্মাবলক্বী__মানবধর্ণে 


৮২ 7... ক্কফচরিত্র 


চুরি অবশ্ঠ পাঁপ, তাহার উত্তর এই যে, মানবধর্্মাবলন্বী শিশুর পাপ নাই, কেন না, শিশুর 
ধর্মাধর্দ জান নাই। কিন্ত এ সকল বিচারে আমাদের কোন প্রয়োজনই নাই--কেন না, 
কথাটাই অমুন্ধক। যদি মৌলিক কথা হয়, তবে ভাগবতকার, এ কথা যে ভাবে বলিয়াছেন, 
তাহা বড় মনোহর । 

_.. ভাঁগবতকার বলিয়াছেন যে, ননী মাখন ভগবান্‌ নিজের জগ্য বড় চুরি করিতেন না.) 
বানরদিগকে খাওয়াইতেন। বানরদিগকে খাওয়াইতে না পাইলে শুইয়া পড়িয়া কাদিভোি 
ভীগবতকাঁর বলিতে পারেন যে, কৃষ্ণ সর্ববডূতে সমদর্শী ; গোগীরা যথেষ্ট ক্ষীর নবনীত 
খায়,_-বানরেরা পায় না, এজগ্য গোলীদিগের লইয়া বানরদিগকে দেন। তিনি সর্বূতের 
ঈশ্বর, গোগী ও বানর তাহার নিকট ননী মাখনের তুল্যাধিকারী । 

এই শিশু সর্ধজনের জন্ত সন্ধদয়তাঁপরবশ, সর্বজনের ছুঃখমোচনে উচ্থ্যক্ত। 
তির্ধ্যক্জাতি বানরদিগের জন্য তাহার কাতরতার ভাগবতকার এই পরিচয় দিয়াছেন। আর 
একটি ছু:খিনী ফলবিক্রেত্রীর কথ। বলিয়াছেন। কৃষ্ণের নিকট সে ফল লইয়া আসিলে 
কষ্ণ অঞ্জলি ভরিয়া তাহাকে রড দিলেন। কর্াগুলির ভাগবত ব্যতীত প্রমাণ কিছু নাই ; 
কিন্ত আমর পরে দেখিব, পরহিতই কৃষ্ণের জীবনের ব্রত । 


৭। যমলার্জুনভঙ্গ । একদ। কৃষ্ণ বড় “ছুরস্তুপন1” করিয়াছিলেন বলিয়া, যশোদ। 
তাহার পেটে দড়ি বাধিয়া, একটা উদৃখলে বীধিয়া রাখিলেন। কৃষ্ণ উদৃখল টানিয়া লইয়! 
চলিলেন। যমনার্জুন নামে ছুইটা গাছ ছিল। কৃষ্ণ তাহার মধ্য দিয়া চলিলেন। উদুখল, 
গাছের মূলে বাধিয়! গেল। কৃষ্ণ তথাপি চলিলেন। গাছ ছুইট। ভাঙ্গিয়া গেল। : 
এ কথা বিষুপুরাণে এবং মহাভারতের শিশুপালের তিরক্ষারবাক্যে আছে। কিন্ত 
ব্যাপারটা কি? অজ্জুন বলে কুরচি গাছকে; যমলার্জন অর্থে জোড়া কুরচি গাছ। 
কুরচি গাছ সচরাচর বড় হয় না, এবং অনেক গাছ ছোট দেখা যাঁয়। যদি চারাগাছ হয়, 
তাহ! হইলে বলবান্‌ শিশুর বলে এরূপ অবস্থায় তাহ! ভাঙ্গিয়া যাইতে পারে । 

কিন্তু ভাঁগবতকার পূর্ববপ্রচলিত কথার উপর, অতিরগ্রন চেষ্টা করিতে ক্রুটি করেন 
নাই। গাছ ছুইটি কুবেরপুত্র ; শাপনিবন্ধন গাছ হইয়াছিল, কৃষম্পর্শে মুক্ত হইয়। স্বধামে 
গমন করিল। কৃষ্ণকে বন্ধন করিবার কালে গোকুলে যত দড়ি ছিল, সব যোড়া দিয়াও 
কচি ছেলের পেট বাঁধা গেল না। শেষে কৃষ্ণ দয়া করিয়া বাধা দিলেন। 

বিষ্ণুর একটি নাম দামোদর । বহ্িরিন্দিয়নিগ্রহকে দম বলে। উদ উপর, খ 
গমনে, এজন্য উদর অর্থে উৎকষ্ট গতি। দমের দ্বারা যিনি উচ্চস্থান পাইয়াছেন তিনিই 


দ্বিতীয় খণ্ড : চতুর্থ পরিচ্ছেদ ১ কৈশৌরলীলা ৮৩ 
দামোদর । বেদে আছে বিষু তপস্তা! করিয়া বিষুত্ব লাভ করিয়াছেন, নহিলে তিনি ইন্দ্রের 
কনিষ্ঠ মীত্র। শস্করাচার্ধ্য দামোদর শব্দের এই অর্থ গ্রহণ করিয়াছেল। তিনি বলেন, 
“দম্দিসাধনেন উদরা। উৎকৃষ্টা গতির্ধা তয় গম্যত ইতি দামোদরঃ1৮ . মহাভারতেও আছে, 
প্দমান্দামোদরং বিছুঃ 1৮ 

কিন্তু দামন্‌ শব্দে গোরুর দড়িও বুঝায়। হারা উর, জেরি ডি বন 
হইয়াছিল, সেও দামোদর । গোরুর দড়ির কথাটা উঠিবার আগে দাদির নীমটা 
প্রচলিত ছিল। নামটি পাইয়া ভাগবতকার দড়ি বাঁধার উপস্তাসটি গড়িয়াছেন, এই বোধ 
হয় নাকি? 

এক্ষণে নন্দাদি গোপগণ পূর্ব্ববাসস্থান পরিত্যাগ করিয়া বৃন্দাবনে চলিলেন। কৃঝঃ 
নানাবিধ বিপদে পড়িয়াছিলেন, এইরূপ বিবেচনা করিয়াই তাহার! বৃন্দাবন গেলেন, 
এইরূপ পুরাণে লিখিত আছে। বৃন্দাবন অধিকতর সুখের স্থান, এজস্যও হইতে পারে । 
হরিবংশে পাওয়া যায়, এই সময়ে ঘোষ নিবাসে বড় বৃকের ভয় হইয়াছিল। গোপেরা 
তাই সেই স্থান ত্যাগ করিয়া গেল। 


 ঈপোরলীলা 


এই রন্দাবন কাব্যজগতে তুল্য সি। জানার পুলা 


কলনাদিনী কালিন্দীকূলে কোকিল-ময়ুর-ধ্বনিত-কুঞ্জবনপরিপূর্ণা, গোপবালকগণের শৃঙ্গবেণুর 
মধুর রবে শব্দময়ী, অসংখ্যকুম্মামোদস্বাসিতা, নানাভরণভূষিত! বিশালায়তলোচন! 
ব্রজনুন্নরীগণসমলম্কৃত! বৃন্দাবনস্থলী, স্মতিমাত্র হৃদয় উৎফুল্প হয়। কিন্তু কাব্যরস আন্বাদন 
জন্য কালবিলম্ব করিবার আমাদের সময় নাই। আমর! আরও গুরুতর তদ্বের অন্বেষণে 
নিযুক্ত । 

_ ভাগবতকার বলেন, বৃদ্দাবনে আসার পর কৃষ্ণ ক্রমশ: লিটন এল 
(১) বংসান্থুর, (২) বকাস্থুর, (৩) অঘান্ুর। প্রথমটি বসরগী, দ্বিতীয়টি পক্ষিরগী, 
তৃতীয়টি সর্পরূগী। বলবান্‌ বালক, এ সকল জন্ত গোপালগণের অনিষ্টকারী হইলে, 
তাহাদিগকে বধ করা বিচিত্র নছে। কিন্তু ইহার একটিরও কথা বিষুঃপুরাণে বা মহাভারতে, 


চে 


পা পরলেই লা ফু. 


৮৪. 00 স্কফচরিজ 
এমন কি, হরিবংশেও পাণুয়া যায়না। নাংনোলিত বলিয়া বর কথাই 
আষাদের পরিত্যাজ্য | | 
এই বৎসান্ছুর, বকাস্ুর এবং টিভি পক মধ্যে সেরূপ, ভর বিলে মা ন! 
পাওয়া যায়, এমত নহে। বদ্‌ ধাতু হইতে বস $ বন্‌ক্‌ ধাতু হইতে বক, এবং অঘৃ. ধাতু | 
হইতে প্সঘষ। বদ্‌ ধাতু প্রকাশে, বন্কু কৌটিল্যে, এরং অঘ্‌পাপে। যাহার! প্রকাশ্ঠবাদী 
রা নিন্দক তাহারা বৎস, কুটিল শত্রপক্ষ বব এবং পাপীর৷ অঘ1. কৃষ্ণ অপ্রাপ্তকৈশোরেই 
এই . ব্রিবিধ শক পরাস্ত করিলেন। যে রি 
অগ্রিচয়নমন্ত্রের ৮* কণ্ডিকায় যে মন্ত্র তাহাতে ব্রা শদিগের নিপাতনের পরার্ঘন। 
দেখা যায়। মন্্তি এই 7. 7. 5 
গেছে জনে |. যাহারা: আমাদের বাতি, হার বেন: মা হা দি এই 
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0. এই মন্ত্রে বেশির ভাগ অরাতি অর্ধ যাহারা ধন দেয় না, (ভাবায় ুয়াচোর ) বি 
হি তাহাদের নিপাতেরও কথা আছে । কিন্ত ভাগবতকার এই রূপক রচনাকালে এই. মন্ত্র 
যে স্মরণ করিয়াছিলেন, এমত বোধ হয়। অথবা ইহা বলিলেই যথেষ্ট হয় যে, এ রূপকের 
মূল এ মন্ত্রে আছে। 

তার পর ভাগবতে আছে যে, ব্রহ্মা, কৃষ্ণকে পরীক্ষা করিবার জন্য একদা মায়ার 
দ্বারা সমস্ত গোপাল ও গোবৎসগণকে হরণ করিলেন। কৃষ্ণ আর এক সেট রাখাল ও 
গোবৎসের স্থাষ্টি করিয়া পূর্র্বৎ বিহার করিতে লাগিক্বেন। কথাটার তাৎপর্ধ্য এই যে, 
বরন্ধাও কৃষ্ণের মহিম! বুঝিতে অক্ষম । তার পর এক দিন, কৃষ্ণ দাবানলের আগুন সকলই 
পান করিলেন। শৈবদিগের নীলকঠের বিষপানের উপন্যাস আছে। বৈষ্বচূড়ামনি 
তাহার উত্তরে কৃষ্ণের অগ্নিপানের কথ! বলিলেল। 

এই বিখ্যাত কালিয়দমনের কথ! বলিবার স্থান। কালিয়দমনের কথা প্রসঙ্গমাত্র 
মহাভারতে নাই । হরিবংশে ও বিষুপুরাণে আছে। ভাগবতে বিশিষ্টরূপে সম্প্রসারিত 
হইয়াছে । ইহা উপদ্যাস মাত্র-_অনৈসগিকতায় পরিপূর্ণ । কেবল উপন্যাস নহে_রূপক | 
রূপকও অতি মনোহর । 
.. উপস্তাসটি এই । যমুনার এক হুদে বা.আবর্তে কালিয় নামে এক বিষধর সর্প 
সপরিবারে বাস করিত। তাহার বহু ফণা। বিষণুপুরাশের মতে তিনটি, + হরিবংশের 





* সামজ্রশীকৃত অনুযাদ | 
4 “অধ্যদং কশংপ ইছাতে তিনটি. বুঝায় । 





না। অনেক ত্রজবালক ও গোল লেই জল পা কয়া প্রা হায়ছিত। সেই বিষের 
আলা, তীরে কোন তৃণ লতা বষ্ষাজিও বাচিত ন1। পক্গিগণও সেই আরর্ডের উপর দিয়া 
উড়িয়া গেলে বিষে জর্জরিত হইফা জলমধ্যে পচ্ভিত হইত। খই মহাসর্পের দমন করিয়া 
ৃনদাবনস্থ জীবগণের রক্ষা বিধান; প্রীকষ্ের অভিপ্রেত হইল । তিনি উল্ল্করপুর্রক হুরমধ্যে 
নিপতিত হইলেন ।. ফালিয়_ তাহাকে আন্রমণ করিল ভাঙার ফণার উপর আরোহণ 
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দক যয হইল । তখন তাহার বলিতাগ্বণ কৃফকে আহযাব 





লাগিল। ভাগবতকার তাহাদিগের সুখে যে স্ব বসাইক্সাছেন, তাহা: “পাঠ, করিয়া 
তুজলমাঙগনাগণকে দ্শনশাঙ্সে নুপত্ডিতা। বলিয়া বৌধ হুয়। বিছুৎপুরাণে ভাছাদের . 


ষুখনিগত স্ভব বড় মধুর $ পড়িয়া, বোধ হয়, মমুস্তপত্থীগণকে কেহ গরলোদগারিনী মনে 
করেন করুন, নাগপতীগণ ন্ুধাবধ্ধিদী বটে । শেষ কালিয় নিজেও কৃষম্তুতি আরম্ভ করিল । 
শরীক সন্থষ্ট হইয়া কালিয়কে পরিত্যাগ করিয়া, যমুনা পরিত্যাগপূর্র্বক সমুক্রে গিয়া 
বাস করিতে তাহাকে আদেশ করিলেন। কালিয় সপরিবারে পলাইন্স। যমুনা প্রসন্ন- 
সলিল! হইলেন। 


এই গেল উপন্তাস। ইন ভিওর বেরলন ছে, তা এই। এর কলরাহিনী 
কৃষ্ণসলিল! কালিন্দী অন্ধকারময়ী ঘোরনাদিনী কালস্রোতন্বতী । ইহার অতি ভয়ঙ্কর আবর্ত 
আছে। আমর! যে সকলকে ছুঃসময় বা বিপৎকাঁল মনে করি, তাহাই কালআ্রোতের 
আবর্ত। অতি ভীষণ বিষময় মমুত্যশক্র সকল এখানে লুক্কায়িত ভাবে বাস করে। ভুজঙ্গের 
স্তায় তাহাদের নিভৃত বাস, ভূজঙ্গের ম্যায় তাহাদের কুটিল গতি, এবং ভূজক্কের ম্যায় অমোঘ 
বিষ। আধিভৌতিক, আধ্যাত্মিক, এবং আধিদৈবিক, এই ব্রিবিধবিশেষে এই তূজঙ্গের 
তিন ফপাঁ। আর যদি মনে করা যায় যে, আমাদের ইন্ডজ্িয়রতিই সকল অনর্থের সূল, তাহা 
হইলে, পঞ্চেন্দ্রিয়ভেদে ইহার পাঁচটি ফণা, এবং আমাদের অমঙ্গলের অসংখ্য কারণ আছে, 
ইহা ভাবিলে, ইহার সহত্র ফণা । আমর! ঘোর বিপদাবর্তে এই ভুক্জঙ্গমের বশীভূত হইলে 
জগণীস্বরের পাদপদ্ছ ব্যতীত, আমাদের উদ্ধারের উপায়াস্তর নাই। কৃপাপরবশ হইলে 
ভিনি এই বিষধরকে পদদলিত করিয়া মনোহর মুর্তিবিকাশপুর্ব্বক, অভয়বংশী বাদন করেন, 
শুনিতে পাইলে জীব আশাদ্িত হইয়া সুখে সংসারযাত্রা নির্বাহ করে। করালনাদিনী 


কালতরঙিনী প্রসন্নসলিল। হয়। এই কৃষণসলিলা ভীমনাদিনী কালত্রোতন্বতীর আবর্তমধ্যে 
অমঙ্গলভূজঙ্গমের মস্তকারঢ় এই অতয়বংীধর মৃত্তি, পুরাণকারের অপূর্ব সি! যে গড়িয়া 
পুজা করিবে, কে তাহাকে পৌত্তলিক বলিয়া উপহাস করিতে সাহস করিবে? এট 

আমরা ধেস্ুকান্থুর ( গর্দভ ) এবং প্রলম্বা্থুরের বধরতান্ত কিছু বলিব না, কেন 
উহ! বলরামকৃত__কৃষ্ণকৃত নহে। বস্ত্রহরণ সম্বন্ধে যাহা বক্তব্য, তাহা! আমরা অন্থ 
পরিচ্ছেদে বলিব, এখন কেবল গিরিষজ্ঞবৃতবাস্ত বলিয়া এ পরিচ্ছেদের উপসংহার করিব। 

বৃন্দাবনে গোবর্ধন নামে এক পর্বত ছিল, এখনও আছে । গোসাই ঠাকুরের এক্ষণে 
যেখানে বৃন্দাবন স্থাপিত করিয়াছেন, সে এক দেশে, আর গিরিগোবর্ধন আর এক দেশে। 
কিন্তু পুরাণাদিতে পড়ি উহ! বৃন্দাবনের সীমান্তস্থিত। এ পর্বত এক্ষণে যে ভাবে আছে, 
তাহ দেখিয়া বোধ হয় যে উহা! কোন কালে, কোন প্রাকৃতিক বিপ্লবে উৎক্ষিপ্ত হইয়া 
পুনঃস্থাপিত হইয়াছিল । বোধ হয়, অনেক সহস্র বৎসর এ ক্ষুত্র পর্ধত এ অবস্থাতেই 
আছে, এবং ইহার উপর সংস্থাপিত হইয়া উপন্যাস রচিত হইয়াছে যে, শ্রীকৃষ্ণ এ গিরি 
তুলিয়া সপ্তাহ ধারণ করিয়া পুনব্ধার সংস্থাপন করিয়াছিলেন। 

উপন্তাসটা এই। ব্ধাস্তে নন্দাি গোপগণ বৎসর বংসর একটা! ইন্দ্রযজ্ঞ করিতেন । 
তাহার আয়োজন হইতেছিল। দেখিয়া কৃষ্ণ জিজ্ঞাসা করিলেন যে, কেন ইহা হইতেছে? 
তাহাতে নন্দ বলিলেন, ইন্দ্র বৃষ্টি করেন, বৃষ্টিতে শস্ত জন্মে, শস্ত খাইয়া আমরা ও গোপগণ 
জীবনধারণ করি, এবং গো সকল ছুপ্ধবতী হয়। অতএব ইন্দ্রের পূজা করা কর্তব্য । কৃষ্ণ 
বলিলেন, আমর! কৃষী নহি। গাভীগণই আমাদের অবলম্বন, অতএব গাভীগণের পৃজ।, 
অর্থাৎ তাহাদিগকে উত্তম ভোজন করানই আমাদের বিধেয়। আর আমরা এই গিরির 
আজ্িত, ইহার পুজা করুন। ব্রান্গণ ও ক্ষুধার্ভগণকে উত্তমরূপে ভোজন করান। তাহাই 
হইল। অনেক দীনদরিভ্র ক্ষুধার্ত এবং ত্রাহ্গণগণ (ভাহারা দরিদ্রের মধ্যে) ভোজন 
 করিলেন। গাভীগণ খুব খাইল। গোবর্ধনও যৃত্তিমান্‌ হইয়া রাশি রাশি অন্বব্যঞ্জন 
খাইলেন । কথিত হইয়াছে যে, কৃষ্ণ নিজেই এই মৃত্তিমান্‌ গিরি সাঁজিয়। থাইয়াছিলেন। 

 ইন্দ্রযজ্ঞ হইল না। এখন পাঠক জানিতে পারেন যে, আমাদিগের পুরাপেতিহাসোক্ত 

দেবতা ও ব্রাহ্মণ সকল ভারি বদ্রাগী। ইন্দ্র বড় রাগ করিলেন। মেঘগণকে. আজ্ঞা 
দিলেন, বৃষ্টি করিয়া বৃন্দাবন ভাসাইয়া দাও। মেঘ সকল তাহাই করিল। বৃন্দাবন 
ভাষিয়। যায়। গোবংস ও ব্রজবাসিগণের ছুঃখের আর সীমা রহিল না। তখন শ্রীক্ণ 
গোবর্ধন উপাড়িয়া বৃন্দাবনের উপর ধরিজেন। সপ্তাহ কৃষ্টি হইল, সপ্তাহ তিনি পর্বত 


একহাতে ছুলিয়! ধরিয়া রাধিলেন। বৃন্দাবন আপা রা জা 
সঙ্গে সম্বন্ধ ও সন্ধি স্থাপন করিলেন । ্ 11589 

মহাভারতে শিশুপালরাক্যে এই গিরিযজ্ঞের 'রিকিৎ প্রসঙ্গ আছে। ভিউ 
বলিতেছে যে, কৃষ্ণ যে বন্মীকতুলায গোবদ্ধন ধারণ করিয়াছিল, তাই কি একটা বিচিত্র কথা? 
কষ্ের প্রভূত অন্নব্যঞ্জনভোজন সন্বন্ধেও একটু ব্যঙ্গ আছে। এই পর্্যস্ত। কিন্তু গো বর্ধন 
আজিও বিছ্যমান,_বন্গপীক নয়, পর্বত বটে। কৃঞ্চকি এই. পর্ধবত সাত দিন এক হাতে 
ধরিয়া রাখিয়াছিলেন 1. ধাহার1 তাহাকে ইঈশ্বরাবতার বলেন, তাহারা বলিতে পারেন, 
ঈশ্বরের, অসাধ্য কি? স্বীকার করি--কিন্ত সেই সঙ্গে জিজ্ঞাসাও করি, ঈশ্বরারতারের 
পর্ববতধারণের প্রয়োজন কি? বাহার ইচ্ছ। ব্যতীত মেঘ এক ফৌটাও বৃষ্টি করিতে সর্্থ 
হয় না, সাত দিন পাহাড় ধরিয়া বৃষ্টি হইতে বৃন্দাবন রক্ষা! করিবার তাহার প্রয়োজন কি? 
ধাহার ইচ্ছামাত্রে সমস্ত মেঘ বিদুরিত, বৃষ্টি উপশাস্ত, এবং আকাশ নির্মল হইতে পারিত, 
তাহার পর্বত তৃলিয়। ধরিয়া সাত দিন খাড়া থাকিবার প্রয়োজন কি? 

ইহার উত্তরে কেহ বলিতে পারেন, ইহা ভগবানের লীলা । ইচ্ছাময়ের ইচ্ছা, আমরা 
ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে বুবিব কি? ইহাও সত্য, কিন্তু আগে বুঝিব যে, ইনি ভগবান্‌, তাহার পর 
গিরিধারণ তাহার ইচ্ছাবিস্তারিত লীলা বলিয়া স্বীকার করিব। এখন, ইনি ভগবান্‌, ইহা 
বুঝিব কি প্রকারে? ইহার কার্ধ্য দেখিয়া । যে কার্য্যের অভিপ্রায় বা সুসঙ্গতি বুঝিতে 
পারিলাম. না, সেই কার্ধ্ের কর্ত ঈশ্বর, এরূপ সিদ্ধান্ত করিতে পারা যায় কি? না বুঝিয়া 
কোন সিদ্ধান্তে উপস্থিত হওয়া যায় কি? যদি তাহা না যায়, তবে অনৈসগ্গিক পরিত্যাগের 
যে নিয়ম আমরা সংস্থাপন করিয়াছি, তাহারই অন্থ্বর্তী হইয়া এই গিরিধারণবৃস্তান্তও 
উপন্যাসমধ্যে গণন! করাই বিধেয়। তবে এতটুকু সত্য থাকিতে পারে যে, কৃষ্ণ গোপগণকে 
ইন্দ্রযজ্ঞ হইতে বিরত করিয়া গিরিযজ্ে প্রবৃত্ত করিয়াছিলেন। তাঁর পর বাকি 
অনৈসগিক ব্যাপারটা গোবর্ধনের উৎখাত ও পুনংস্থাপিত অবস্থা অনুসারে গঠিত হইয়াছে। 

এরূপ কার্য্যের একটা রা তাৎপরধ্যও দেখা যায়। যেমন বুঝিয়াছি, তেমনই 
বুঝাইতেছি। 

এই জগতের একই নন ঈশ্বর ভিন্ন দেবতা নাই। ইন্জ বলিয়া কোন দেবত। 
নাই। ইন্দ ধাতু বর্ষণে, তাহার পর রক্‌ প্রত্যয় করিলে ইন্্র শবা পাওয়া যায়। অর্থ 
হইল যিনি বর্ষণ করেন। বর্ষণ করে কে? যিনি সর্ববকর্ত, সর্বত্র বিধাতা, তিনিই বৃষ্টি 
করেন, বৃষ্টির জন্য এক জন পৃথক্‌ বিধাতা কল্পনা করা. বা বিশ্বাস .করা য়ায় না।. তবে 


১১ 











রা জন হজ বা সাহারদ বনে ভি নিব,  এরপ ইনপৃষ্ারি 

একটা অর্থও আছে। ঈশ্বর অনস্তপ্রকৃতি, ভাহার গুণ সকল অনস্ত কার্য অনন্ত, কি 
মকগণ্জ সংখ্যায় অনস্ত। এরপ অনস্তের উপাসন। কি প্রকারে করিব? অনস্তের ধ্যান 
হয়ংকি ? 'যাহাদের হয় না তাহারা স্তাঙার ভিন্ন ভিন্ন শক্তির পৃথক্‌ পৃথক্‌ উপাসনা করে। 
এরূপ শক্তি সকলের বিকাশস্থল জড়জগতে বড় জাঙ্ল্যমান। সকল জড়পদার্থে 
শক্তির পরিচয় পাই । তত-সাহাব্যে অনস্তের ধ্যান স্ুসাধ্য হয়। এই জন্ত প্রাচীন আধ্যগণ 
তাহার, জগত্প্রসবিতূত্ব স্মরণ করিয়া সুর্য, তাহার সর্ববাবরকত৷ শ্মরণ করিয়। বরুণে, তাহার 
সর্ধ্বতেজের আধারভূতি শ্মরণ করিয়া! অস্মিতে, তাহাকে জগংপ্রাণ ম্মরণ করিয়া বাঁযুতে, 
এবং তন্রেপে অন্তান্ঠ জড়পদার্থে তাহার আরাধনা করিতেন।৬ ইন্দে এইরূপ তাহীর 
বর্ষকারিণী শক্তির উপাসমা করিতেন। কালে, লোকে উপাসনার অর্থ ভুলিয়া গেল, 
কিন্তু উপাসনার আকারট। বলবান্‌ রহিল। কালে এইরূপই ঘটিয়া থাকে; ত্রা্মণের 
ত্রিসন্ধ্যা সম্বন্ধে তাহাই ঘটিয়াছে ; ভগবদর্গীতায় এবং মহাভারতের অন্থাত্র দেখিব যে, কৃষ্ণ 
ধর্মের এই মৃতদেহের সৎকারে প্রবৃত্ব_-তৎপরিবর্থে অতি উচ্চ ঈশ্বরোপাসনাতে লোককে 
প্রবৃত্ত করিতে যত্ববান্। যাহা পরিণত বয়সে প্রচারিত করিয়াছিলেন, এই গিরিহজ্ঞ তাহার 
প্রবর্তনায় তাহার প্রথম উদ্ধম। জগদীশ্বর সর্ধসৃতে আছেন; মেঘেও যেমন আছেন, 
পর্বতে ও গোবংসেও সেইরূপ আছেন। যদি মেঘের বা আকাশের পুজা! করিলে তাহার 
গুজা করা হয়, তবে পর্বত বা গোগণের পূজা করিলেও তাহারই পুজা করা হইবে । বরং 
আকাশাদি জড়পদার্থের পূজা অপেক্ষা দরিদ্রদিগের এবং গোবৎসের সপরিতোষ ভোজন 
করান অধিকতর ধর্মান্থমত। গিরিষজ্রের তাৎপধ্যটা এইরূপ বুঝি 





ক যখন আমি প্রধম প্প্রচার" নামক পত্রে এই মত প্রকাশিত করি, তখন অনেকে অনেক কথা বলিয়াছিলেন । 
ব্মনেকে তাবিয়াছিকেন, আমি একট নূতন মত প্রচার করিডেছি। তাহাক্া। জানেন নাঁ ঘে। এ আমার মত নহে, সাং নির্ভার 
হাক্ষের মত। আমি বাক্ষের বাক্য নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি 

*মাহাত্মাদ্‌ দেবতায়া এক আস্থা বহু সরতে । একক্াত্মনোহঙ্ছ দেখাঃ পরতালানি তস্তি। কত কক» জাল্মা এব 
এবাং রখো। ভবতি, আঁকা! অনা: আত্মা জআবুধ, আত! ইববং আত সর্বদেবহা । - 





:. কৃ্মেবীদিখের নিকট বে কথা কৃষ্ণচরিত্রের প্রধান কলক্ক) এবং আধুনিক কৃফ- 
উপাসকদিগ্ের নিকট যাহা কৃষ্ণতক্তির কেন্রুম্বরপ, আমি এক্ষণে সেই তন্বে উপস্থিত। 
কৃষ্ণের সহিত ব্রজগোগীদিগের সন্বন্ধের কথ! বলিতেছি। কৃষ্চরিত্র সমালোচনায় এই 
তত্ব অতিশয় গুরুতর। এই জন্ত এ কথা আমর! অতিশয় বিস্তারের সহিত কহিতে বাঁধা 
হইব। | ্‌ 
মহাভারতে ব্রজগোগীদিগের কথ! কিছুই নাই। সভাপর্কে শিশুপালবধ-পর্ব্বাধ্যায়ে 
শিশুপালকৃত সবিস্তার কৃষ্ণনিন্দা আছে। যদ্দি মহাতারতপ্রপয়নকালে ব্রজগোগীগণঘটিত 
কৃষ্ণের এই কলঙ্ক থাকিত, তাহা হইলে, শিশুপাল অথবা যিনি শিশুপালবধবৃত্াস্ত প্রণীত 
করিয়াছেন, তিনি কখনই কৃষ্ণনিন্দাকালে তাহা পরিত্যাগ করিতেন না। অতএব নিশ্চিত 
যে, আদিম মহাভারত প্রণয়নকালে এ কথ! চলিত ছিল না-_তাহার পরে গঠিত হইয়াছে। 

মহাভারতে কেবল এ সভাপর্রবে ত্রৌপদীবন্ত্রহরণকালে, জ্ৌপদীকৃত কৃষ্্তবে 
“গোগীজনপ্রিয়' শবটা আছে, যথা__ 

“আকরুষামাণে বসনে ভ্রৌপদ্! চিন্তিত! হরি: 
গোবিন্দ ঘবারকাবাসিন্‌ কষ গোপীজনপ্রিয় ! ॥% | 

বৃন্দাবনে গোপীদিগের বাস। গোপ থাকিলেই গোগী থাকিবে । কৃষ্ণ অতিশয় 
সুন্দর, মাধুর্যময় এবং ক্রীড়াশীল বালক ছিলেন, এজন্য তিনি গোপ গোগী সকলেরই প্রিয় 
ছিলেন। হরিবংশে আছে যে, গুকষ বালিকা যুবতী বৃদ্ধা সকলেরই প্রিয়পাত্র ছিলেন। 
এবং যমলাজ্জুনভঙ্গ প্রভৃতি উৎপাতকালে শিশু কৃষ্ণকে বিপন্ন দেখিয়া গোপরমশীগণ রোদন 
করিত এরূপ লেখা আছে। অতএব এই 'গোঁলীজনপ্রিয়' শবে সুন্দর শিশুর প্রতি 
স্রীজনস্থলভ স্নেহ ভিন্ন আর কিছুই বুঝায় না। ? 

আমরা পুর্ধবে যে নিয়ম করিয়াছি, তদমুসারে মহাভারতের পর বিষুপুরাণ দেখিতে 
হয়, এবং পূর্বে যেমন দেখিয়াছি, এখনও তেমনই দেখিব যে, বিষ্ুপুরাণ, হরিবংশ এবং 
ভাগবত পুরাণে উপন্যাসের উত্তরোত্তর শ্্রীবৃদ্ধি হইয়াছে। এই ব্রজগোপীতত্ব মহাভারতে 
নাই, বিষুপুরাণে পবিভ্রভাবে আছে, হরিবংশে প্রথম কিঞ্চিৎ বিলাসিতা৷ প্রবেশ করিয়াছে, 








পাত বিষলং ব্যোম শর্ত চন্্িকাম্‌। যানে রা 

তথা কুমুদ্দিনীং ফুজামামোদিতদিগ্তরাম্‌॥ ১৪॥ মির 
বনকাজিং তথা কৃজভ্ঙ্গমালাং মনোরমাম্‌। কাত 

বিলোক্য সহ গোপীভিম্দনশ্চন্রে রতিং প্রাতি ॥ ১৫ ॥ 

সহ বামেণ মধুরমতীব বনিত।প্রিয়ম্‌। 

জগ কলপদং শৌরিরনানাত্র-কুত-ব্রতম্‌ ॥ ১৬ ॥ 

রম্যং গীতধ্বনিং শ্রত্বা সন্ত্যজ্যাবসথাংস্তদা । 

আজগ্গ,ম্বরিতা গোপ্যো যন্্রাস্তে মধুস্থদনঃ ॥ ১৭ ॥ 

শনৈঃ শনৈর্জগৌ গোপী কাচিৎ তন্ত লযান্থগম্‌। 

দত্তাবধান! কাচিত্তু, তমেব মনসা ম্মরন্‌॥ ১৮ ॥ , 

কাচিৎ কৃষ্ণেতি ₹ষ্ণেতি প্রোক্ত। লক্জামুপাগতা | 

যযৌ চ কাচিৎ প্রেমান্ধা তৎপার্খবমবিলজ্জিতা ॥ ১৯॥ 

কাচিদাবসৎন্যাস্তঃস্থিতা দৃষ্ট বহিগু ূন্‌। 

তন্ময়ত্বেন গোবিন্দং দধেী মীলিতলাচন। ॥ ২৫ ॥ 

তচ্চিস্থাব্িপ্ুলাহলাল ক্ষাণপুনা৮৭ তথা । 

তদগ্রাপিমহাদু'থবিলীনানশেন গা পা ॥ ২১ ॥ 

চিন্তয়স্তী জগততিং এরক্রহ্থান্ব টি, নম 

নিকচ্ছসতয়া মুক্তিং গতান্তা গোপকন্যকা ॥ ২২॥ 

গোপীপরিবৃতে। কবাত্রিং শরচ্চন্দ্রমনোরমাম্‌। 

মানয়ামাস গোবিন্দ রাসারম্ররসোহন্ুকঃ ॥ ২৩ ॥ 

গোপ্যস্চ বৃন্দশঃ কষ্ঃচৈষ্াস্ায়ন্তমূর্তয়ঃ | + 

অন্যদেশং গতে কষে চেকুবৃন্নাবনাস্তরম্‌ ॥ ২৪ ॥ 

কুষে নিরুদ্ধহদয়া ইদমৃচুঃ পরস্পরমূ। 

কষ্োহহমেতল্ললিতং ব্রজ্ঞাম্যালোক্যতাং গতিঃ। 











ৃ লীলা ৮ 
অবং নানাপ্রকারান্ছি কৃফচেষ্টাস তানতদা 
 গোপো। ব্যগ্রাঃ সমঞ্চের রমাং 07 ২ টা. 
বিলোক্যকা ভূষং প্রাহ গোী গোপবরাঙ্ছনা,।: ৮... 
পুলকাঞ্চিতসর্বাজশি বিকাঁশিনয়নোৎপল! | ৩১ & ; 
ধ্বজবজাঞুশাজাক্ছ-যেখাবস্ত্যালি !  পশ্বাত 1: 
পদান্যেতানি রুষ্কন্য লীলালক্ষতগামিনঃ ॥ ৩১ & 
কাপি তেন সমং যাতা কৃতপুণ্যা মঙ্গালসা । 
পদানি তগ্যাশ্চৈতানি ঘনান্প্লতনূনি চ ॥ ৩২ ॥ 
পুষ্পাবচয়মত্রোচ্চৈষ্চক্রে দামোদো গ্রুবম্‌। 
যেনাগ্রাক্রান্তিমাত্রাণি পদান্যাক্্ মাত্মনঃ ॥ ৩৩ ॥ 
অস্রোপবিশ্য সা তেন কাপি পু্পৈরলঙ্কৃতা । 
অন্তজন্মনি সর্বাত্মা বিষ্ণরভ্যচ্চিতো যয়া ॥ ৩৪ ॥ 
পুষ্পবন্ধনসম্মান-কতমানামপান্য তাম্‌। 
নন্দগোপচ্ছতো যাতো মার্গেণানেন পশ্ঠত ॥ ৩৫ ॥ 
অ্নযানে২সমর্থান্তা নিতন্ঘভরমন্থর] | 
যা গন্তব্যে ভ্রুতং ষাতি নিক্পপাদাগ্রসংস্থিতিঃ ॥ ৩৬ ॥ 
হস্তন্তস্তাগ্রহস্তেয়ং তেন যাতি তথ! সখি । 
অনায়ভপদন্তাস। লক্ষ্যতে পদপদ্ধতি* ॥ ৩৭ ॥ 
হস্তসংস্পর্শমাত্রেণ ধূর্ভেনৈষ! বিমানিতা ৷ 
নৈরাশ্তমন্দগামিম্তা নিবৃত্ত লক্ষ্যতে পদম্‌ ॥ ৩৮ ॥ 
নৃনমুক্তা তবরামীতি পুরেন্তামি তেইস্তিকম্‌। 
তেন রুষ্ণেন যেনৈষা ত্বরিতা পদপদ্ধতিঃ ॥ ৩৯ ॥ 
প্রবিষ্টো গহনং কৃষ্ণ: পদসত্র ন লক্ষ্যতে | 
নিবর্ভধবং শশাঙ্কম্য নৈতন্দীধিতিগোচরে ॥ ৪০ ॥ 


৯২ 


৫৯ 


নিবৃত্তান্তান্ততো, গোপ্যে। নিরাশাঃ কৃষদর্শনে । 
যমুনাতীরমাগত্য জগ্তত্তচ্চবিতৎ তদা ॥ ৪১ ॥ 


ততো দদৃশুরায়ান্তং বিকাশি-সুখপদ্কজম্‌। 


গোপ্াস্বৈলোকাগোপ্তাবং কৃষ্ঃমক্রি্-চে্রিতম্‌ ॥ ৪২ ॥ 
কাচিদ্দালোক্য গোবিন্দমায়াস্তমতিহধিত!। 

রুষণ কৃষ্ণেতি কুষ্ণতি প্রাহু নান্যছদৈরয়ৎ ॥ ৪৩ ॥ 
কাচিদ্ভ্রভঙ্কুরং কৃতা! ললাটফলকং হরিম্‌। 

বিলোক্য নেত্রতৃঙ্গীভ্যাং পপো তম্মুথপক্ষজম্‌ ॥ ৪৪ ॥ 
কাচিদালোক্য গোবিন্দং নিমীলিত-বিলোচন! । 
তস্যৈব বূপৎ ধ্যায়ন্তী যোগাবড়েব চাবভৌ ॥ ৪৫ ॥ 
ততঃ কাশ্চিৎ প্রিয়ালাটঃ কাশ্চিদ্জ্রভঙ্গ-বীক্ষণৈঃ । 
নিন্তেহনুনয়মন্তাশ্চ করম্পর্শেন মাধব: ॥ ৪৬ ॥ 
তাভিঃ প্রসন্নচিন্তাভির্শোপীভিঃ সহ সাদরম্‌। 

বরাম রাসগোষ্ীভির্দার-চরিতো হবি ॥ ৪৭ ॥ 
রাসমগ্ুল-বদ্ধোহপি কৃষ্ণপার্খবমন্ুজ বাতা । 
গোপীজনেন নৈবাভূদেকস্থানস্থিরাত্মনা ॥ ৪৮ ॥ 
হস্তে প্রগৃহ চৈকৈকাং গোপিকাৎ বাসমগুলীম্‌। 
চকান তৎকবম্পর্শনিমীলিতদৃশাং হরিঃ ॥ ৪৯ ॥ 
ততঃ ল ববৃতে বাসস্চলদ্বলয়নিন্বনঃ ৷ 
অনুযাতশবৎকাব্য-গেয়গীতিরসুক্রমাত ॥ ৫০ ॥ 

কুষ্ণঃ শরচ্চজ্মমসং কৌমুদ্দীং কুমুদাকরম্‌ । : 

অগো গোপীজনন্তেকং কৃষ্ণনাম পুনংপুলঃ ॥ ৫১৪ 
পরিবর্তশ্রমেণৈক চলদ্বলয়লাপিনীম্‌। 

ঘদৌ বাহুলতাৎ স্বদ্ধে গোপী মধুনিঘাতিনঃ ॥ ৫২ ॥ 
কাচিৎ 'প্রবিলসন্বাছঃ পরিরভ্য চুচুন্ব তম্‌। 

গোপী গীতত্বতিব্যাজ-নিপুণা মধুন্থদনম্‌ ॥ ৫৩ ॥ 
গোপীকপোলসংঙ্সেষমভিপত্য হুবেনুজৌ । 
পুলকোদগম-শশ্যায় স্বেদাম্থু ঘনতাৎ গতৌ॥ ৫৪ ॥ 
রাসগেক্সং জগো। কৃষণো যাবৎ তারতত্সধ্বনিঃ | 

সাধু কষ্ণেতি কক্ষেতি তাবৎ তা দিগুণং জণ্ডঃ ॥ ৫৫ ॥ 
গতে তু গমনং চক্ুর্বললে লংমুখং যযুঃ । 


দিতীয় খণ্ড : পঞ্চম রা ৯৬ 
“জিতিনোরারোরিীৎবঙুসাপাক হি ৪০) : ১ ৬৭ 
স তথা সহ গোপীভী স্ররাষ মধুকদনঃ |: . 
ঘথাব্কোটিগ্রমিতঃ ক্ষণন্তেন হিনাভব্চ 4 ৫৭ ॥ -. 
তা বাধ্যমাণাঃ পতিভিঃ-পিতৃভিন্রাত্বৃভিস্তখ! | 
কক গোপাজনা রাত রমযস্তি রতিপ্রিয়াং ॥ ৫৮ ॥ . 
নোইপি কৈশোরকবয়ো মানয়ন্‌ মধুন্থানঃ | 
রেমে তাভিরমেয়াত্মা ক্ষপান্থ ক্ষপিতাহিতঃ ॥” ৫৯ ॥ 
বিষুরপুরাণমূ পঞ্চমাংশঃ। ১৩ অঃ 
“নির্দলাকাশ, শরচ্্রের চন্দ্িকা, ফুল্লকুমুদিনী, দিক্‌ সকল গন্ধামোদিত, ভৃঙ্গমালা- 
শব্দে বনরাজ্ি মনোরম, দেখিয়া কৃষ্ণ গোগীদিগের সহিত ক্রীড়া করিতে মানস করিলেন। 
বলরামের সহিত দৌরি অতীব মধুর স্ত্রীজনশ্রিয় নানাতন্ত্রীসম্মিলিত অস্ফুটপদ সঙ্গীত গান 
করিলেন। রম্য গীতধ্বনি শুনিয়া তখন গৃহপরিত্যাগপূর্ব্বক যথা মধুসদন আছেন, সেইখানে 
গোগীগণ স্বরাম্বিতা হইয়া আসিল। কোন গোগী তাহার লয়ানুগমনপূরব্বক ধীরে ধীরে 
গায়িতে লাগিল। কেহ বা কৃষ্ণকে মনোমধ্যে স্মরণপর্ববক তাহাতে একমনা হইল। কেহবা 
কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিয়া লঙ্ছিতা হইল । কেহ বা! লজ্জাহীন! ও প্রেমান্ধা হইয়া তাহার পার্থ 
আসিল। কেহ বা গৃহমধ্যে থাকিয়া বাহিরে গুরুজনকে দেখিয়া নিমীলিতলোচনা হইয়া 
গোবিন্দকে তত্য়স্কের সহিত ধ্যান করিতে লাগিল। অস্তা গোপকষ্া। কৃষ্ণচিস্তাঞ্জনিত 
বিপুলাহলাদে ক্ষীণপুণ্যা হইয়া এবং কৃষ্ণকে অপ্রান্তিহেতু যে মহাছঃখ তন্বারা তাহার অশেষ 
পাক বিলীন হইলে, পরর্দ্স্বরূপ জগৎকারণকে চিন্তা করিয়া পরোক্ষার্থ ্ঞানহেতু ুক্তিলাভ | 
করিল। গোবিন্দ শর্চন্দ্রমনোরম রাত্রিতে গোঁসীজন কর্তৃক পরিবৃত হইয়া রাসারস্তরসেঞ 
সমূতস্ুক হইলেন। কৃষ্ণ অস্ত্র চলিয়া গেলে গোগীগণ কৃষ্ণচেষ্টার অনৃকারিগী হইয়া! দলে 
দলে বৃন্দাবনমধ্যে ফিরিয়া বেড়াইতে লাগিল; এবং কৃষে নিরুদ্বন্থদয়া! হইয়া! পরস্পরকে 
এইরূপ বলিতে লাগিল, “আমি কৃষ্ণ, এই ললিতগতিতে গমন করিতেছি, তোমরা আমার 
গমন অবলোকন কর। অন্যা বিল, “আমি কৃষ্ণ, আমার গান শ্রাবণ কর। অপরা 
বলিল, “ছষ্ট কালিয়! এইখানে থাক, আমি কৃষ্ণ» এবং বাহু আগ্ফোটন-পূর্ববক ক্লীলার 
অন্থকরণ করিল। আর কেহ বলিল, “হে গোপগণ! তোমর। নির্ভয়ে এইখানে থাক, 
বৃথা বৃষ্টির ভয় করিও না, আমি এইখানে গোবর্ধন ধরিয়া আছি।” অস্যা কৃফলীলানুকারিণী 


ক রাস অর্থে মৃত্যবিশেষ নিলো বাতিবতহছানাং সা খ্বীয়তাং বান বা স্াদো না” 
ইতি জীধয়ঃ 1 


রঙ 


সি? "7. ক্ফচরিত - রর 


ূ সো বিন কে নি বনি বৃচছাক্রমে বিচরণ কর 
... এইক্পে দেই সকল গোপী তৎকালে নানাপ্রকার কৃষণচেষ্টারবন্তিনী হইয়া ব্যগ্রভাবে রম্য 
ুন্দাবন বনে লঞ্চরণ করিতে লাগিল এক গোপবরাঙ্গনা গোশী ছুমি দেখিয়া সর্বাঙ পুলক- 
| রা অখি। দেখ, অই. 
| তগ্ামী কের । কোন খুনী নক্সা: 












হার লে য়া ভাহারই এই সফল ক্ষ এ 

) পদচিন্ছের অগ্রভাগ আজ এখাকে লী বইছে অতএব নিশ্চিত দামোদর, 
ন গবচিত করিয়াছেন।.. তিনি. কোনও, গোপীকে এইখানে বঙ্গিয়া -* 
থর অলম্কত করিযাছিলেন। সে জাতে বা বসকে অত করিয়া থাকিবে 
রে ্বনসম্মানে সে গরিব] হইয়। থাকিবে, ডাই তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া নন্দগোপন্থৃত 
£ এই পথে গমন করিয়াছেন দেখ. আর এই. পাদাগ্রচিহ্ন সকলের নিয্নতা দেখিয়! (বোধ 
হইতেছে) নিতবভারম্র! কেহ তাহার সঙ্গে গমনে অসমর্থ হইয়া গন্তব্যে দ্রুত গমনের 
চেষ্টা করিয়াছিল। হে সখি, আর এইখানে পদচিহ্ন সকল দেখিয়া বোধ হইতেছে যে, সেই 
অনায়ত্তপদন্যাস। গোপীকে তিনি হস্তে গ্রহণ করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন। সে হস্তসংস্পর্শ 
পরেই সেই ধূর্তের স্বার। পরিত্যক্ত হইয়াছিল ; কেন না এ পদচিন্ক দ্বার! দেখা যাইতেছে যে, 

সে নৈরাস্থহেতু মন্দগামিনী হইয়া প্রতিনিবৃত্বা হইয়াছিল। আর সেই কৃষ্ণ নিশ্চিত ইহাকে 
বলিয়াছিলেন যে, শীঙ্ই গিয়া আমি তোমার নিকট পুনর্বার আমিতেছি। সেই জদ্থয 
ইহার পদপদ্ধতি আবার স্বরিত হইগ়াছে। এখন গহনে কৃষ্ণ প্রচবশ করিয়াছেন বোধ হয়, 
কেন না আর পদচিন্ক দেখা যায় নাঁ। এখানে আর চন্রকিরণ প্রবেশ করে না। আইস 
ফিরিয়া যাই ।” 


«অনন্তর গোগীগণ দেখিল, বিকাশিতমুখপক্কজ ব্রিলোক্যের রক্ষাকর্ত। অক্রিষ্টকর্্া কৃষ্ণ 
আদিলেন। কেহ গোবিন্দকে আগত দেখিয়া অত্যান্ত হবিত হইয়া কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিতে 
লাগিল, আর কিছুই বলিতে পারিল না। কোন গোপী ললাটফলকে ভ্রতঙ্গ করিয়া, 
হুরিকে দেখিয়া, ভাহার ুখপস্কজ নেত্রভূঙ্গদ্বয়ের দ্বারা পান করিতে লাগিল। কেহ 
গোবিন্দকে দেখিয়া নিমীলিত লোচনে যোগাঁর্‌ঢ়ার স্যায় শোড়িত হইয়া তাহার রূপ ধ্যান 
করিল লাগিল। অনন্তর মাধব '্াহাদিগকে অন্ুনয়নীয় বিবেচনায় কাহাকে বা! প্রিয়ালাপের 

বাস .দ্বারা, কাহাকে বা করস্পর্শের দ্বারা সান্বনা করিলেন। 





রি প্রসন্নচিত্তা গোগীদিগের সহিত সাদরে রাসমগ্ডুলমধ্যে ক্রীড়া করিতে 


/ 


বি পঞ্চম তি ্ ১ এ. ৃ 
লাগিলেন। কিন্তু ভাহারা কৃষ্চের পার্ধ ছাড়ে না, এক. নে সির খাকে, এত সেই ৃ 


গ্লোগীরিগের সহিত রাশমগডলবন্ধও হুইল না). পরে একে একে গোপীদিশবকে হক্ষের দ্বার! 
প্রন করিলে কাহার) সে বিশীলিতচ্ছু হইলে, কৃষ্ণ রালমওলী প্রস্থাত 





তা মধু্দনকে মি করি. কক্ষের সুজ কোন ধীর, সিনে রঃ 
হইয়া পুলকোদগমরূপ শন্ডোৎপাদনের জন্ত হেদান্ুমেঘ প্রাপ্ত হইল |: ভারতর' ধ্বনিতে... 


কৃষ্ণ যাবংকাল রাসগীত গায়িতে লাগিলেন, তাবংকাল গোপীগণ “সাধু কফ, সাধু কৃষ্ণ? বলিয়া! 
ছিগুধ গায়িল। কৃ্ণ গেলে তাঁহার! গমন করিতে লাগিল, কৃষ্চ আবর্তন করিলে তাহারা 
সম্মুধ আসিতে লাগিল, এইরূপ প্রতিলোম অন্থুলোম গতির সবার! গোপাঙ্গনাগণ হরিকে 
ভজন করিল। মধুস্থদন গ্রোপীদিগের সহিত সেইখানে ক্রীড়া করিলেন। তাহার! তাহাকে 
বিনা, ক্ষশমাত্রকে কোটি বৎসর মনে কত্িতে লাগিল । জ্লৌড়ানুরাগিনী গোপাঙ্গনাগণ পতির 
দ্বারা, পিতার দ্বারা, জ্রাতায় ছ্বারা নিবারিত হুইয়াও প্লাত্রিকালে কৃষ্ণের সহিত জরণীড়া 
করিল। শক্রধবংসকারী অমেয়াত্মা মধুস্দনও আপনাকে কিশোরবয়ক্ষ ফানিয়া, রাত্রে 
তাহাদিগের সহিত ক্রীড়া করিলেন ।” 

এই অনুবাদ সম্বন্ধে একটি কথ! বক্তব্য এই ষে, , “বম থাুনস্পা শবের অর্থে 
আমি ক্রীড়ার্থে “রম্” ধাতু বুঝিয়াছি ; যথা, *“রতিপ্রিয়া” অর্থে আমি “জ্ীড়ানুরাগিখী? 
বুঝিয়াছি। আদৌ “রম্” ধাতু ক্রীড়ার্থেই ব্যবহৃত। উহার যে অর্থাত্তর আছে, তাহ! 
ক্রীড়ার্থ হইতেই পশ্চাৎ নিষ্পন্ন হইয়াছে । 'রতি' ও “রতিপ্রিয়' শব্দ এই অর্থে যে 
কৃষ্ণলীলায় সচরাচর ব্যবহৃত হইয়া থাকে, তাহা অনেক উদাহরণ আছে। পাঠক 
হরিবংশের সপ্তষস্তিতম পুস্তকান্তরে অষ্টবষ্টিতম অধ্যায়ে এইরপ প্রয়োগ দেখিবেন।* তথায় 





* স তর বয়স] ভুলোর্ৎমপালৈঃ সহানয: । 
দে ১ বিবদং কষ পুরা ছর্সু্তো। বখ। ॥ 
তং জীড়মানং গরোপালাঃ কফ কাীরবালিনসু 
রময়ন্তি গ্ বছুবে। বনোঃ জীড়নকৈত্তদ] ॥ 





না রা জগ পরস্পরের হাত থয গারিতে গামিতে এবং মঙলীরগে জগ 
 ক্করিতে করিতে যে নৃত্য করে, তাহার নাম রাস। বালকধালিকায় এরূপ নৃত্য করে 
আমর! দেখিয়াছি, 'এবং যাহার] বাল্য অভিজরম করিয়াছে, তাহারা দেশবিলেষে এরাপ 
. নৃত্য করে শুনিয়াছি।. ইহাতে আদিরসের মামগন্ধও নাই । ু 

“রাম? একটা খেলা, এবং “রতি” শব্দে খেল।। অতএব ধসে কি 
ব্যবহৃত হইলে অনুবাদকালে ততপ্রতিশবন্বরূপ “ক্রীড়া” শব্দই ব্যবহার করিতে হয়। 

এই রাসলীলাবৃত্বাস্ত কিয়ংপরিমাণে ছুর্ববোধ্য। ইহার ভিতরে যে গৃঢ় তাৎপর্য 
আছে, তাহ! আমি গ্রস্থাস্তরে পরিস্ফুট. করিয়াছি । কিন্তু এখানে এ তত্ব অসম্পূর্ণ রাখা 
অনুচিত, এজন্য যাহ! বলিয়াছি, তাহ। পুনরুক্ত করিতে বাধ্য হইতেছি। 

আমি *ধর্ম্ততত্ব গ্রন্থে বলিয়াছি যে, মমুয্যত্বই মনুস্তের ধর্্ম। সেই মনুষ্যত্ব ব। 
ধর্টের উপাদান আমাদের বৃত্তিগুলির অনুশীলন, প্রস্ষুরণ ও চরিতীর্ঘতা। সেই বৃত্বিগুলিকে 
শারীরিকী, জ্ঞানার্জনী, কাধ্যকারিণী এবং চিত্তরঞ্জিনী এই চারি শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছি। 
যে সকল বৃত্তির ছ্বারা সৌন্দর্য্যাদির পর্য্যালোচনা করিয়া আমর! নির্মল এবং অতুলনীয় 
আনন্দ অনুভূত করি, সেই সকলের নাম দিয়াছি চিত্বরঞ্চিনী বৃত্তি। তাহার সম্যক্‌ 
অনুশীলনে, সচ্চিদানন্দময় জগৎ এবং জগন্ময় সচ্চিদানন্দের সম্পূর্ণ স্বরূপামুভূতি হইতে 
পারে। চিত্বরঞ্জিনীবৃত্তির অনুশীলন অভাবেণধর্মের হানি হয়। যিনি আদর্শ মনুষ্য, 
তাহার কোন বৃত্তিই অনন্ুশীলিত, বা কষৃত্তিহীন থাকিবার সম্ভাবনা নাই। এই রাসলীলা 
কৃষ্ণ এবং গোলীগণ কৃত সেই চিত্তরঞিনীবৃত্তি অনুশীলনের উদাহরণ । 

কৃষ্ণ-পক্ষে ইহা! উপভোগমাত্র, কিন্তু গোগী-পক্ষে ইহ ঈশ্বরোপাসনা। এক দিকে 
অনন্তুসুন্দরের সৌন্দর্য্যবিকাশ, আর এক দিকে অনস্তসথন্দরের উপাসনা । চিত্তরঞ্জিনীবৃত্তির 





অন্তে স্ম পরিগারস্তি গোঁপ। মুদিতমানসাঃ। 
গোপালাঃ কৃষ্ণমেবান্তে গীযস্তি ক্স রতিত্রিযা: ৪ 
এই তিন শোকে “রম” ধাতু হইতে নিষ্পাপ শব তিনবার ব্যবহৃত হইনগাছে। যথা, “রেমে”, “রময়স্থি”, "রতি্রিয়া” ; 
তিন বারই জীড়ার্থে, অর্থাস্তর কোন মতেই ঘটান বায় না। কেন ন1 গৌপাঁলদ্িগের কথা হইতেছে। 








রর এপি সমস্ত নৌ তাহাতে বর্তমান। শরৎকালের পুরচিজা, শরংপ্রবাহপরিপূরণ 
| শ্তামলসলিলা বমুনা প্রসছুটিতকন্মুবাসিত কু্বিহ্মকৃজিত: বদ্দাবন-বনক্লী, এবং তন্মধ্যে 


অনস্তুন্দরের ব্বশরীরে বিকাশ । তাহার সহায় বিশ্ববিমোহিনী কৃষ্চগীতি। এইরূপ সর্ব 


প্রকার চিত্তরঞ্জনের দ্বারা! গোপীগণের ভক্তি উদ্রিজা' হইলে, তাহারা কৃষ্ণানুরাগিষী হইয়া! 
আপনাদিগকেই কৃষ্ণ বলিয়া জানিতে লাগিল, কৃষ্ণের কথিতব্য কথা৷ কহিতে লাগিল, এবং 
কেবল জগদীশ্বরের সৌন্দর্য্যের অন্থ্রাগিদী হইয়া জীবাত্মা পরমাত্মায় যে অভেদ জ্ঞান, 
যাহা যোগীর যোগের এবং জ্ানীর জ্ঞানের চরমোদেশ্, তাহা প্রাপ্ত হইয়া নন ব্য 
হইল। 
.. ইহাও আমাকে স্বীকার করিতে হয়, যুবক তি একক্র হইয়া রি করা 
আমাদিগের আধুনিক সমাজে নিন্দনীয়। অন্যান্ত সমাজে_-বথা ইউরোপে-_নিন্দনীয় 
নহে। বোধ হয়, যখন বিষুপুরাণ প্রণীত হইয়াছিল, তখনও সমাজের এইরূপ অবস্থ। ছিল, 
এবং পুরাণকারেরও মনে মনে বিশ্বাস ছিল যে, কাধ্যটা নিন্দনীয় । সেই জন্যই তিনি 
লিখিয়া থাকিবেন যে,__ 
“তা বাধ্যমাণাঃ পতিভিঃ পিতৃতিঃ ভ্রাতভিস্তথা |” 
এবং সেই জস্ই অধ্যায়শেষে কৃষ্ণের দোষক্ষালন জম্য লিখিয়াছেন,-_ 
“তত তথা তান সর্বভূতেু চে্বরঃ। 
আত্মস্বরূপরূপোহসৌ ব্যাপ্য বায়ুরিব স্থিত; ॥ 
যথা সমস্তভুতেষু নভোহগ্সিঃ পৃথিবী জলম্‌। 
বায়ুশ্চাত্া তখৈবাসৌ ব্যাপ্য সর্বমবস্থিত; ॥ 
তিনি তাহাদিগের ভর্ভূগণে এবং তাহাদিগেতে ও সর্ববভূতেতে, ঈশ্বরও আত্মন্বরূপ রূপে 
সকলই বায়ুর স্যায় ব্যাপিয়! আছেন। যেমন সমগ্র চা আকাশ, অগ্নি, পৃথিবী, জল এবং 
বায়ু, তেমনি তিনিও ও আছেন।.. 


ক 










. .. স্তাসাং গ্রথিদলীমন্ত! রকচিশ্রাস্ত্যাঁকুলীককতাঃ |. 
71) - ভাক্চ বিশ্ংপিয়ে কেশাঃ কুচাগ্রে গোপযোবিতাম্‌॥. . 
. এবং ল কৃষ্কো গোপীনাং চক্রবালৈরলগ্পতঃ ৷ র 
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*কৃক টা বেন (বিভা) লি এবং রম্যা শারদীয়া! নিশা দেখিয়া 
ঝ্লীড়াভিলাধী হইলেন। কখনও ব্রজের শুক্ষগোময়াকীর্ণ রাজপথে জাতদর্প বৃষগণকে 
বীর্্যবান্‌ কৃষ্ণ যুদ্ধে সংযুক্ত করিতেন, কখনও বলদৃপ্ত গোপালগণকে যুদ্ধ করাইতেন, এবং 
কুস্তীরের গ্তায় গোগণকে বনমধ্যে গ্রহণ করিতেন। কালজ্ঞ কৃষ্ণ আপনার কিশোর বয়সের 
সম্মানার্থ যুবতী গোপকন্যাগণের জন্য কাল নির্ণাভ করিয়া রাত্রে তাহাদিগের সহিত 
আনন্দান্ুভব করিলেন। সেই গোপসুন্দরীগণ নয়নাক্ষেপ দ্বারা ধরাগত চন্দ্রের মত তাহার 
সুন্দর মুখমণ্ডল পান করিল। সুবসন কৃষ্ণ, হরিতালার্ে গীত কৌযেয় বসন পরিহিত হইয়া 
কান্ততর হইলেন। অঙদসমূহ ধারণ পূর্বক বিচিত্র বনমালা দ্বারা শোভিত হইয়া গোবিন্দ 
সেই ভ্রজ শোভিত করিতে লাগিলেন। সেই বাক্যালাপী কৃষ্ণের বিচিত্র চরিত্র দেখিয়া 
ঘোধমধ্যে গোপকম্যাগণ তখন তাহাকে দামোদর বলিত; পয়োধরস্থিতিহেতু উদ্ধামুখ হৃদয়ের 
দ্বার নিগগীড়িত করিয়। সেই বরাঙ্গনাগণ ভ্রামিতচক্ষু বদনের দ্বার! তাহাকে দেখিতে লাগিল । 
ব্রীড়ান্ুরাগিনী গোপাঙ্গনাগণ পিতা, ভ্রাতা ও মাতা কর্তৃক নিবারিত হইয়াও রাত্রে কৃষ্ণের 
নিকট গমন করিল। তাহারা সকলে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া সাজিয়া, মনোহর ক্রীড়া করিল ; 
এবং যুগে যুগে কৃষ্ণচরিত গান করিল। বরাজন। তরুণীগণ কৃষ্ণলীলানুকারিণী, কৃষে 
প্রণিহিতলোচনা, এবং কৃষ্ণের গমনানুগীমিনী হইলু। কোন কোন ব্রজবাল। হস্তাগ্রে 
তালকুটনপূর্র্বক কৃষ্ণচরিত আচরিত করিতে লাগিল। ব্রজযোধিদগণ, কৃষ্ণের নৃত্য, গীত, 
বিলাসম্মিতবীক্ষণ অন্ুকরণপূর্্বক, সানন্দে ক্রীড়া করিতে লাগিল। কৃষ্ণপরায়ণ! 
বরাঙ্গনাগণ ভাবনিস্ন্মমধুর গান করত ব্রজে গিয়া স্থখে বিচরণ করিতে লাগিল । সম্প্রমত্ত 
হস্তীকে করেণুগণ যেরূপ ক্রীড়া করায়, শুক্ষ গোময় ছারা দিপ্কাঙ্গ সেই গোপীগণ সেইরূপ 
কৃষ্ণের অনুবর্তন করিল । সহাম্যবদন! কৃষ্ণমুগলোচনা অন্তা বনিতাগণ ভাবোৎফুল্ল লোচনের 
ছারা কৃষ্ণকে অতৃপ্ত হইয়। পান করিতে লাগিল। ক্রীড়ালালসা'তৃষিতা গোপকন্তাগণ 
রাত্রিতে অনন্থক্রীড়াসক্ত হুইয়! অজজসন্কাশ কৃষ্ণমুখমণ্ডল পাঁন করিতে লাগিল। কৃষ্ণ হ! 
হা ইতি শব্দ করিয়! গান করিলে কৃষ্ণমুখনিঃস্ত সেই বাক্য, বরাঙ্গনাগণ আহলাদিত হইয়! 





টন হস লা 


লালাদিসিক কন 


ক জি, 


্‌ 









নই 


. একখঙগাম কুডাপ্রেরি্রন্ত হইতে লাগিল চক্রবালালন্ীত শীকফ এইরপ সচজ্রা শারদী 8 


 বিজুপুরাণ হইতে রাসলীলাতৰ অনুবাদ কালে “রস্চ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন শব সকলের 
যেরূপ ক্রীড়ার্থে অনুবাদ করিয়াছি, এই অন্নুবাদেও সেই সকল কারণে এ সকল একের 
্রীড়ার্থ প্রতিশব ব্যবহার করিয়াছি। জোর করিয়া বলা যাইতে পারে যে, অন্ত কোন রূপ 
প্রতিশব ব্যবহার হইতেই পারে না। যথা. 
ক “তান্ত পংক্তীক্কতাঃ সর্ব রময়স্তি মনোরমম্।* 
এখানে ক্রীড়ার্থে ভিন্ন রত্যর্থে রময়স্তি' শব কোন রকমেই বুঝা যায় না। ধাহারা 
অগ্রূপ অন্থবাদ করিয়াছেন, তাহারা পূর্ববপ্রচলিত কুসংস্কার বশতঃই করিয়াছেন। 
». এই হল্লীষক্রীড়াবণনা বিষুবপুরাণকৃত রাসবর্ণনার অনুগামী । এমন কি এক একটি 
শ্লোক উভয় গ্রন্থে প্রায় একই । যথা, বিষুপুরাণে আছে-_ 
“তা বাধ্যমাণাঃ পতিভিঃ পিতৃতিঃ ভ্রাতৃভিন্তথা। 
কষ গোপাজনা রাতো মৃগয়স্তে রতিপ্রিয়া: 1৮. 
হরিবংশে আছে-_ 
“তা বাধ্যমাণাঃ পিতৃভিঃ ভ্রাতৃভিঃ যাতৃভিস্তথা। 
ককষ্চং গোপাঙ্গনা রাতৌ রময়স্তি রতি প্রিয়া: ॥৮ 
তবে বিষুপুরাণের অপেক্ষা, হরিবংশের বর্ণনা সংক্ষিপ্ত। অন্ঠান্ত বিষয়ে সচরাচর 
সেরূপ দেখা যায় না। সচরাচর দেখা যায়, বিষুপুরাণে যাহা! সংক্ষিপ্ত, হরিবংশে তাহা 
বিস্তৃত এবং নানা প্রকার নূতন উপন্যাস ও অলঙ্কারে অলগ্কত। হরিবংশে রাসলীলার 
এইরূপ সাক্ষেপবর্ণনার একটু কারণও আছে। উভয় গ্রন্থ সবিস্তারে তুলনা করিয়া দেখিলে 


বুঝা যায় যে, কবিদ্বে, গাল্তীর্য্ে, পাগ্ডিত্যে এবং দার্য্যে হরিবংশকার বিষুপুরাণকারের 


অপেক্ষা অনেক লঘ্বু। তিনি বিষুপুরাণের রাসবর্ণনা নিগুঢ় তাৎপধ্য এবং গোগীগণকৃত 
ভক্তিযোগ দ্বারা কৃ্ণে একাত্মতাপ্রান্তি বুঝিতে পারেন নাই। তাহা না বুঝিতে পারিয়াই 
. যেখানে বিষুংপুরাণকার লিখিয়াছেন,-_ ও 
“কাচিৎ প্রবিলসন্বাছঃ পরিরভ্য চুচুষ্ব তম্‌।* 
সেখানে হরিবংশকার লিখিয়া বসিয়াছেন, )। চি 


উস 0. কষ্চচরিজ 


.... প্রজেদটুকু এই যে, বিষুপুরাণের চপল বালিকা আনন্দে চঞ্চলা, আর হরিবংশেক 
এই গোলীগণ বিলাসিনীর ভাব প্রকাশ করিডেছে। হরিবংশকারের অনেক স্থলে বিলাস- 
প্রিয়তার মাত্রাধিক্য দেখ। যায়। টি 

আর আর কথ। বিুপুরাণের রাসলীল! সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছি, হরিবংশের এই 
২. উপরিলিখিত গ্সোকগুলি ভিন্ন হরিবংশে ব্রজগোগীদের সম্বন্ধে আর কিছুই নাই। 








প্রমন্াগবতে ব্রজগোগীদিগের সহিত শ্রীকৃষ্ণের সম্বন্ধ কেবল রাসন্ত্যে পরধ্যাপ্ত হয় 
নাই। ভাগবতকার গোগীদিগের সহিত কৃষ্ণলীলার বিশেষ বিস্তার করিয়াছেন। জময়ে 
সময়ে তাহ! আধুনিক রুচির বিরুদ্ধ। কিন্তু সেই সকল বর্ণনার বাহাদৃশ্য এখনকার 
রুচিবিগহ্িত হইলেও, অভ্যন্তরে অতি পবিত্র ভক্তিতত্ব নিহিত আছে। হরিবংশকাঁরের 
স্কায় ভাগবতকার বিলাসপ্রিয়ন্তা-দোষে দুবিত নহেন। তাহার অভিপ্রায় অতিশয় নিগুঢ় 
এবং অতিশয় বিশুদ্ধ । 

দশম স্বন্দের ২১ অধ্যায়ে প্রথমতঃ গোপীদিগের পূর্ববরাগ বগ্িত হইয়াছে। তাহারা 
্রীকুঞ্চের বেণুরব শ্রবণ করিয়া মোহিতা হুয়া পরস্পরের নিকট কৃষ্কানুরাগ ব্যক্ত 
করিতেছে। সেই পূর্ববাসুরাগবর্ণনায় কবি অসাধারণ কবিত্ব প্রকাশ করিয়াছেন। তার পর, 
তাহা স্পষ্টাকৃত করিবার জন্য একটি উপন্যাস রচনা করিয়াছেন। সেই উপন্তাস “বস্ত্রহরণ” 
বলিয়! প্রসিত্ধ। বন্ত্রহরণের কোন কথা মহাভারতে, বি্ুপুরাণে বা হরিবংশে নাই, সুতরাং 
উহা ভাগবতকারের কল্পনা প্রস্ত বলিয়া বিবেচনা! করিতে হইবে। বৃত্থাস্তটা আধুনিক 
রুচিবিরুদ্ধ হইলেও আমরা! তাহা! পরিত্যাগ করিতে পারিতেছি না, কেন না ভাগবত- 
ব্যাখ্যাত রাসলীলাকথনে আমর! প্রবৃত্ত, এবং সেই রাসলীলার সঙ্গে ইহার বিশেষ সম্বন্ধ । 

কুফ্ণান্থরাগবিবশা ব্রঙ্গগোগীগণ কৃষ্ণকে পতিভাবে পাইবাঁর জন্য কাত্যায়নীত্রত 
করিল। ব্রতের নিয়ম এক মাস। এই এক মাস তাহারা দলবদ্ধ হইয়া আসিয়া প্রত্যুষে 
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যমুনাসলিলে অবগাহন করিত। স্রীলোকদিগের জলাবগাহন বিষয়ে একট। কুৎসিত প্রথা এ 
কালেও ভারতবর্ষের অনেক প্রদেশে প্রচলিত আছে। শ্রীলোকেরা! অবগাহনকাঁলে 
নদীতীরে বন্ত্রগুলি ত্যাগ করিয়া, বিবস্ত্র হইয়া জলমগ্পা হয়। সেই প্রথান্সারে এই 
্জাঙগনাগণ কূলে বসন রক্ষা করিয়া বিবন্ত্রা হইয়া! অবগাহন করিত। মাসান্তে যে দিন 
ব্রত সম্পূর্ণ হইবে, সে দিনও তাহারা এপ করিল। তাহাদের কর্মফল ( উভয়ার্থে) দিবার 
সেই দিন জর ল্হে পরিত হইলেন 578 






প্াতাসীরখে জলয়খ্ো শীতে পরাণ যায়) কাহার! ক পর নিম হইয়া) শীতে কাপিতে, 4. 
কাপিতে কৃষ্ণের নিকট বস্ত্রতিক্ষা করিতে লাগিল । কৃষ্ণ সহজে বন্ দেন না._-গোগীদিগের 
“করল” দিবার ইচ্ছা আছে। তার পর যাহ! ঘটিল, তাহা আমরা ভ্রীলোক বালক প্রভৃতির 
বোধগম্য বাঙ্গালা ভাষায় কোন মতেই বাপি করিতে পারি না। অতএব ৪ ন্‌ 
বিনান্থুবাদে উদ্ধত করিলাম টু 


ব্রজগোপীগণ কৃষ্ণকে বলিতে লাগিল +- 


মাহনয়ং ভোঃ কৃথাস্বাস্ নন্দগোপন্থৃতং প্রিয়ম্‌। 
জানীমোহঙ্গ ব্রজঙ্গাঘ্যং দেহি বাসাংসি বেপিতাঃ 
স্তামস্ন্দর তে দাস্তঃ করবাম তবোদিতম্‌। 
দেহি বাসাংনি ধর্শজ্ঞ নোচেদ্রাজে ক্রবাম হে ॥ 
ৰ শ্রীভগবান্ছবাচ ॥ 
ভবত্যো। যদি মে দাস্তো! ময়োক্তঞ্চ করিব । 
অত্রাগত্য স্ববাসাংসি প্রতীচ্ছত শুচিন্মিতাঃ | 
নোচেন্নাহং প্রদাস্তে কিং জ্রুদ্ধে! রাজা করিষ্ঠতি ॥ 
ততো জলাশয় সর্ববা দারিকাঃ শীতখে শতাঃ | 
পাণিভ্যাং * * আচ্ছাদ্য প্রোত্েরু: শীতকবিতাঃ ॥ 
ভগবানাহ তা বীক্ষ্য শুদ্ধভাবপ্রসাদিত: | 
্বদ্ধে নিধায় বাসাংসি প্রীত: প্রোবাচ সম্মিতম্‌॥ 
 মুয়ং বিবস্থা ফাপো ধুতত্রতা ব্যগাহতৈতত্তহ দেবহেলনম্‌। 
বদ্ধাঞজলিং মূর্ধ]পহ্তয়েইংহসঃ কৃত্বা নমে! * বসনং প্রগৃহৃতাম্‌ ॥ 
ইত্যচাতেনাডিহিতং ব্রজাবলা মন্বা বিবস্থাপ্রবনং ব্রতচ্যুতিম্‌। 
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তপু বর্রণীং সাক্ষাত নেমুরবনধমুগ্‌ যত: | রঃ 
. তাত্তখাবনতা দুই ভগবান্‌ দেবকীহত:। ৪ 
| ; বাসা ভাভঃ প্াযচ্ছৎ করণন্ডেন তোবিত: ॥ ন্ট 
18 টন ্রী্তাগবভম্‌, ১০ম স্ব ২২ অধ্যায়। 
ডে অস্তর্িহিত ভক্তিতত্বটা এই । ঈশ্বরকে ভক্তি দ্বারা পাইবার প্রধান সাধনা, ঈশ্বরে 
 সর্বা্পণ। রে ৫: 
. ভগবদগীতায় শ্রীকৃঞ্ণ বলিয়াছেন__ ৰ 
প্যৎ করোধি ধাক্নাসি যজ্জুহোধি দদাসি যখ। 
ৃ ধত্বপশ্ঠসি কৌন্তেয় তৎ কুরুঘ মদর্পণম্‌ ।” 
গোগীগণ শ্রীকৃষ্ণ সর্ববার্পণ করিল। স্রীলোক, যখন সকল পরিত্যাগ করিতে পারে, 
তখনও লজ্জা ত্যাগ করিতে পারে না। ধন ধর্ম কর ভাঁগ্য__সব যায়, তথাপি স্ত্রীলোকের 
লজ্জা যাঁয় না। লজ্জা ভ্্রীলৌফের শেষ রতধ। যে স্ত্রীলোক, অপরের জন্য লজ্জা পরিত্যাগ 
করিল, সে তাহাকে সব দিল। এই স্্রীগণ শ্রীকফ্চে লঙ্জাও অপিত করিল। এ 
কামাতুরার লঙ্জার্পন নহে--লক্জীবিবশীর ল্জার্পণ। অতএব তাহারা ঈশ্বরে সর্বন্বার্পণ 
করিল। কৃষ্ণও তাহা ভক্ত,ুপহার বলিয়া গ্রহণ করিলেন। তিনি বলিলেন, “আমাতে 
যাহাদের বুদ্ধি আরোপিত হইয়াছে, তাহাদের কামনা কামার্থে কল্পিত হয় না। যব ভঞ্জিত 
এবং কাধিত হইলে, বীজতে সমর্থ হয় না” অর্থাৎ যাহারা কষ্ণকামিনী তাহাদিগের 
কামাবশেষ হয়। আরও বলিলেন, “তোমরা যে জন্য ব্রত করিয়াছ, আমি তাহ! রাত্রে 
সিদ্ধ করিব।” 
এখন গোপীগণ কৃষ্ণকে পতিম্বরূপ পাইবার জম্যই ব্রত করিয়াছিল। অতএব কৃষ্ণ, 
তাহাদের কামনাপূরণ করিতে স্বীকৃত হইয়া, তাহাদের পতিত্ব স্বীকার করিলেন । কাজেই 
বড় নৈতিক গোলযোগ উপস্থিত। এই গোপাজনাগণ পরপত্ধী, তাহাদের পতিত্ব স্বীকার 
করায়, পরদারাভিমর্ষণ স্বীকার করা হইল। কৃষেঃ এ পাঁপারোপণ কেন ? 
ইহার উত্তর আমার পক্ষে অতি সহজ । আমি ভুরি ভুরি প্রমাণের ছারা বুঝাইয়াছি 
যে, এ সকল পুরাণকারকল্পিত উপগ্যাসমাত্র, ইহার কিছু মাত্র সত্যতা নাই। কিন্ত 
পুরাণকারের পক্ষে উত্তর তত সহজ নহে। তিনিও পরিক্ষিতের প্রশ্থীনুসারে শুকমুখে 
একটা উত্তর দিয়াছেন। যথাস্থানে তাহার কথা বলিব। কিন্তু আমাকেও এখানে বলিতে 
হইবে যে, হিন্দুধন্রের ভক্তিবাদানুসারে, কষ্ণকে এই গোলীগণপতিত্ব অবশ্থ স্বীকার করিতে 
হয়। ভগবদগীভায় কৃষ্ণ নিজে বলিয়াছেন, 





বা এ ৃ 





কল বানা নিকট বিষয়ভোগ কামনা! করে, তাহাকে আমি তাহাই দিই। যে 
মোক্ষ কামনা করে, তাহাকে মোক্ষ দিই। বিষুবপুতাণে আছে, দেবমাতা দিতি 
কৃষ্ণ( বিষু। )কে বলিতেছেন যে, আমি তোমাকে পুত্রভাঁবে কামনা করিয়াছিলাম, এজন্য 
তোমাকে পুত্রভীবেই পাইয়াছি। এই ভাগবতেই আছে যে, বন্ুদেব দেবকী জগদীশ্বরকে 
পুত্রভাবে কামন! করিয়াছিলেন বলিয়াই তাহাকে পুত্রভাবে পাইয়াছেন। অতএব গোলীগণ 
তাহাকে পতিভাবে পাইবার জন্য যথোপযুক্ত সাধন! ৪5 বলিয়া, কৃষক তাহারা! 
পতিভাবে পাইল। 


যদি তাই হইল, তবে তাহাদের অধন্ম কি? ঈশ্বরপ্রাপ্তিতে অধর্্দ আবার কি? 
পাপের দ্বারা, পুণ্যময়, পুণ্যের আদিভূত স্বরূপ জগদীশ্বরকে কি পাওয়। যায়? পাপ-পুণ্য 
কি? যাহার দ্বারা জগদীস্বরের সন্লিধি উপস্থিত হইতে পারি, তাহাই পুণ্য-_তাহাই ধর; 
তাহার বিপরীত যাহা, তাহাই পাপ--তাহাই অধর্্ম। 
পুরাণকার এই তত্ব বিশদ করিবার জঙ্য পাঁপসংস্পর্শের পথমাত্র রাখেন নাই। 
তিনি ২৯ অধ্যায়ে বলিয়াছেন, যাহারা পতিভাবে কৃষ্ণকে কামনা না করিয়া উপপতিভাবে 
তাহাকে কামনা করিয়াছিল, তাহার! তাহাকে সশরীরে পাইল না; তাহাদের পতিগণ 
তাহাদিগকে আসিতে দিল না; কৃষ্ণচিস্তা করিয়া তাহারা প্রাণত্যাগ করিল । 
“তমেব পরমাত্মানং জারবুদ্ধাপি সঙ্গতাঃ। 
জহগুণময়ং দেহং সদ্ধঃ প্রক্ষীণবন্ধনাঃ |” 


১০।২৯। ১০ 


কৃষ্ণপতি ভিন্ন অন্য পতি যাহাদের স্মরণ মাত্রে ছিল, কাজেই তাহারা কৃষ্ণকে 
উপপতি ভাবিল। কিন্তু অন্ত পতি স্মৃতিমাত্রে থাকায়, তাহারা কৃষ্ণ সম্বন্ধে অনন্তচিস্তা 
হইতে পারিল না। তাহারা সিদ্ধ, বা ঈশ্বরপ্রাণ্থির অধিকারিণী হইল না। যতক্ষণ 
জারবুদ্ধি থাকিবে, ততক্ষণ পাপবুদ্ধি থাকিবে, কেন না জারানুগমন পাপ। যতক্ষণ 
জারবুদ্ধি থাকিবে, ততক্ষণ কৃষ্ণ ঈশ্বরজ্ঞান হইতে পারে না-_-কেন না, ঈশ্বরে জারজ্ঞান 
হয় না_ততক্ষণ কৃষ্ণকামনা, কামকামন। মাত্র। ঈদৃশী গোপী কৃষ্ণপরায়ণা হইলেও 
সশরীরে কৃষণকে পাইতে অযোগ্য । 


ক 


কৈ বেজাবে। আমাকে ভজনা: করে, আদি ভাহাকে সেই ভাবে অন্হ করি” 
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৯ 
. আসতএব ব এই পতিভাবে জগদীশ্বরকে পাইবার কামনায় গোলীদিগের পাপমাত্র রহিল মি 
না, গোগীদিগের রহিল না, কিন্তু কৃষ্ণের? এই কথার উত্তরে বিষুপুরাণকার যাহ 
বলিয়াছেন, ভাগবতকারও তাহাই বলিয়াছেন। ঈশ্বরের আবার পাপপুণ্য কি? হাট 
আমাদের মত শরীরী নহেন, শরীরী ভিন্ন ইন্দ্রিয়পরতা। বা তজ্জনিত দোষ ঘটে না। তিনি 
সর্বভূতে আছেন, গোপীগণেও আছেন, গোপীগণের ব্বামীতেও আছেন। ভাহার কর্তৃক 
পরদারাতিমর্ষণ সম্ভবে না। 

এ কথায় আমাদের একটা আপত্তি আছে। ঈশ্বর পিন এবং ই্রিয- 
বিশিষ্ট। যখন ঈশ্বর ইচ্ছাক্রমে মানবশরীর গ্রহণ করিয়াছেন, তখন মানবধর্্াবলম্থী হইয়া 
কার্য করিবার জন্যই শরীর গ্রহণ করিয়াছেন। মানবধন্মীর পক্ষে গোপবধূগণ পরক্্রী, এবং 
তদভিগমন পরদারপাপ। কৃষ্ণই গ্লীতায় বলিয়াছেন, লোকশিক্ষার্থ তিনি কর্ম করিয়া 
থাকেন। লোকশিক্ষক পারদারিক হইলে, পাপাচারী ও পাপের শিক্ষক হইলেন। অতএব 
পুরাণকারকৃত দোষক্ষালন খাটে না। এইরূপ দোবক্ষালনের কোন প্রয়োজনও নাই। 
ভাগবতকার নিজেই কৃষ্ণকে এই রাসমণ্ডলমধ্যে জিতেক্দ্রিয় বলিয়া পরিচিত করিয়াছেন। 
যথা-- 

এবং শশাঙ্কাংশুবিরা্িতা নিশাঃ স সত্যকামোইমুরতাবলাগণঃ ৷ 
সিষেব আত্মন্যবরুজ্ধসৌরত: সর্ব্বাঃ শরৎকাব্যকথারসাশ্রয়া: ॥ 
শ্রীপ্তাগবতম্‌, ১০ স্ব, ৩৩ অঃ, ২৬। 

তবে, বিষুপুরাণকারের অপেক্ষাও ভাগবতকার প্রগাঢ়তায় এবং ভক্তিতত্বের 
পারদরণিতায় অনেক শ্রেষ্ঠ। ক্ত্রীজাতি, জগতের মধ্যে পতিকেই প্রিয়বন্ত বলিয়া জানে; 
যে স্ত্রী, জগদীশ্বরে পরমভক্তিমতী, সে সেই পতিভাবেই তাহাকে পাইবার আকাঙ্ক্ষা করিল 

ইংরেজি পড়িয়া আমরা যাই বলি-কথাটা অভি রমণীয়।__ইহাতে কত মন্ুষ্- 
.. হৃদয়াভিজ্ঞতার এবং ভগবন্তক্তির সৌন্দধ্যগ্রাহিতার পরিচয় দেয়। তার পর যে পতিভাবে 

ৃ সাহাকে দেখিল, সেই পাইল,_যাহার জারবুদ্ধি রহিল, সে পাইল না, এ কথাও ভক্তির 

একাস্তিকত! বুঝাইবার কি নুন্দর উদাহরণ! কিন্তু আর একটা কথায় পুরাণকার বড় 
গোলযোগের হুত্রপাত করিয়াছেন। পতিত্থে একট! ইক্রিয়সন্বন্ধ আছে। কাজে কাজেই 

সেই ইন্দিয়স্বন্ধ ভাগবতোক্ত রাসবর্ণনের ভিতর প্রবেশ করিয়াছে। ভাগবতোক্ত রাস, 
বিষুপুরাণের ও হুরিবংশের রাসের স্যায় কেবল নৃত্যগীত নয়। যে কৈলাসশিখরে তপস্বী 
কপন্দীর রোষানলে ভক্মীতৃত সে বৃন্দাবনে কিশোর রাসবিহারীর পদাশ্রয়ে পুন্জাবনার্থ 
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ধূমিত। অনঙ্গ এখানে প্রবেশ করিয়াছেন।: পুরাণকারের অভিপ্রায় কার্য নয়; ঈশ্বর- 
প্রাপ্তিজনিত মুক্ত জীবের বে আনন্দ, ঘে যথা মাং প্রপস্তস্তে ভাংস্তঘৈব ভঙাম্যহুম্‌ ইতি 
বাক্য স্মরণ রাখিয়া, তাহাই পরিস্ফুট করিতে গিয়াছেন। কিন্তু লোকে তাহ! বুধিল না। 
স্তাহার রোপিত ভগবন্তক্তিপন্কজের মূল, অতল জলে ডূবিয়া রহিল-_উপরে কেবল বিকশিত 
কামকুন্থুমদাম ভাসিতে লাগিল । যাহার! উপরে ভাসে-_তলায় না, তাহারা কেবল নেই 
কুস্থমদামের মাল! গীঁথিয়া, ইন্্রিয়পরতাময় বৈধবধ্ম্ম প্রস্তুত করিল। যাহা ভাগবতে 
নিগৃঢ় ভক্তিতব, জয়দেব গোন্বামীর হাতে তাহা মদনধর্মোংসব। এত কাল, আমাদের 
জন্মভূমি সেই মদনধর্ট্বোৎসবভারাক্রান্থ । তাই কৃষ্ণচরিত্রের অভিনব ব্যাখ্যার প্রয়োজন 
হইয়াছে। কৃষ্ণচরিত্র, বিশুদ্ধিতায়, সর্ধবগুণময়তে জগতে অতুল্য। আমার ম্যায় অক্ষম, 
অধম ব্যক্তি সেই পবিত্র চরিত্র গীত করিলেও লোকে তাহা শুনিবে, তাই এই অভিনব 
কৃষ্ণগীতি রচনায় সাহস করিয়াছি । 


অঠম পরিচ্ছেদ 


ব্রজগোপী--ভাগবত 
| ্রাহ্মণকন্া 
বন্ত্রহরণের নিগৃঢ় তাৎপর্য আমি যেরপ বুঝাইয়াছি, তৎসম্বপ্ধে একটা কথ! বাকি 
আছে। 


গ্যৎ করোষি যাক্লাসি ফজ্্বহোষি দদাসি যৎ। 
যত্বপন্তুলি কৌন্তেয় তৎ কুরুঘ মদ্পণম্‌ ৪৮ 


ইতি বাক্যের অন্ুবর্ভী হইয়া! যে জগদীশ্বরে সর্বন্থ অর্পণ করিতে» পানে, হ 


ঈশ্বরকে পাইবার অধিকারী হয়। বস্ত্রহরণকালে ব্রজগেগীগণ ভ্রীকষে সর্ববন্বীর্পণ ক্ষমতা 
দেখাইল, এজন্য তাহার! কৃষ্ণকে পাইবার অধিকারিণী হইল । আর একটি উপন্তাস রচনা 
করিয়া ভাগবতকার এই তথ্য আরও পরিদ্ভৃত করিয়াছেন । সে উপগ্যাস এই,_. 
একদা গোচারণকালে বনমধ্যস্থ গোপালগণ অত্যন্ত ক্ষুধার্ত হইয়া কৃষের নিকট 
আহার্ধ্য প্রার্থন৷ করিল। অদূরবর্তী কোন স্থানে কতকগুলি ব্রাহ্মণ যজ্ঞ করিতেছিলেন। 
কৃষ্ণ গোপালগণকে উপদেশ করিলেন যে, সেইখানে গিয়া আমার নাম ব্রা অন্সভিক্ষা 
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চা: লৌপালেরা বে দিয়া কের নান কা আরতি চাহি: রাণেরা 
তাহাদিগকে কিছু লা দিয়া ভাড়াইয়। দিল । গোপালগণ কক্ষের নিকট প্রত্যাগমস করিয়া 
সেই সকল কথা জানাইল। কচ ডখন বলিলেন যে, তোমরা পুর্বার যন্তস্থলে গিয়া 
অস্তঃপুরবাসিনী ব্রাক্ষপকগ্তারদিগের নিকট আমার নাম করিয়া। অন্ভিক্ষা চাও। গোপালের! 
তাহাই'করিল । ত্রাক্ষণকণ্ঘাগণ কৃষ্ণের নাম শুনিয়া গোপালদিগকে প্রভূত অন্নব্যঞ্জন প্রদান 
করিল, এবং কৃ অদূরে আছেন শুনিয়। তাহার দর্শনে আমিল। তাহার! কৃষণকে ঈশ্বর 
বলিয়া জানিয়াছিল। তাহারা রুধকে দর্শন করিলে কৃষ্ণ তাহাদিগকে গৃহে যাইতে অনুমতি 
করিলেন। ব্রাক্ষণকগ্যাগণ বলিলেন, “আমরা আপনার ভক্ত, আমরা পিতা, মাতাঃ ভাতা, 
পুত্রাদি ত্যাগ করিয়া আসিয়াছি_-ভাহার! আর আমাদিগকে গ্রহণ করিবেন না। আমর! 
আপনার পাঁদাগ্রে পতিত হইতেছি, আমাদিগের অন্ত গতি আপনি বিধান করুন” কৃষ্ণ 
ঠাহাদিগকে গ্রহণ করিলেন না, বলিলেন, “দেখ অঙ্গসঙ্গই কেবল অনুরাগের কারণ নহে। 
তোমরা আমাতে চিত্ত নিবিষ্ট কর, আমাকে অচিরে প্রাপ্ত হইবে। আমার শ্রবণ, দর্শন, 
ধ্যান, অনুকীর্তনে আমাকে পাইবে-_সন্িকর্ষে সেরূপ পাইবে না। অতএব তোমর। গৃহে 
ফিরিয়া যাও।” তাহার! ফিরিয়া গেল। 
এখন এই ব্রাক্ষণকম্যাগণ কৃষ্ণকে পাইবার যোগ্য কি করিয়াছিলেন? কেবলমাত্র 
পিত্রাদি স্বজন ত্যাগ করিয়া আসিয়াছিলেন। কুলটাগণ সামান্য জারানুগমনার্থেও তাহ। 
করিয়া থাকে । ভগবানে সর্বস্বার্গণ তাহাদিগের হয় নাই, সিদ্ধ হইবাঁর তাহারা অধিকারিণী 
হন নাই। অতএব সিদ্ধ হইবার প্রথম সোপান শ্রবণ-মনন-নিদিধ্যাসনাদির জন্য তাহাদিগকে 
উপদিষ্ট করিয়। কৃ্ণ তাহাদিগকে প্রত্যাখ্যান করিলেন। পবিত্রত্রাহ্মণ্লোত্ভূত। সাধনাভাবে 
যাহাতে অধিকারিণী হইল নাঁ, সাধনাপ্রভাবে গোপকন্যাগণ তাহাতে অধিকারিণী হইল। 
ূর্বারাগবর্ণনস্থলে, ভাগবতকার গোপকন্যাদিগের শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসন সবিস্তারে 
বুঝাইয়াছেন। 
এক্ষণে আমরা ভাগবতে বিখ্যাত রাসপঞ্চাধ্যায়ে আসিয়া উপস্থিত হইলাম । 
এই রাসলীলাতত্ব বন্ত্রহরণোপলক্ষে আমি এত সবিস্তারে ০০ যে, এই টড 
কথ! অভি সংক্ষেপে বলিলেই চলিবে । 





__ ভাগবতের দশম স্বন্ধে ২৯/৩০/৩১)৩২1৩৩ এই পাঁচ অধ্যায় রাসপঞ্চাধ্যায়। প্রথম 
অর্থাৎ উনত্রিংশ অধ্যায়ে শারদ পূর্ণিমা রজনীতে শ্্রীক্ মধুর বেণুবাদন করিলেন। 
পাঠকের স্মরণ হইবে যে, বিষুঃপুরাণে আছে তিনি কলপদ অর্থাৎ অক্ষুটপদ গীত করিলেন। 
ভাগবতকার সেই 'কল' শব রাখিয়াছেন, যথা “জগৌ কলম্‌*। টাকাকার বিশ্বনাথ চক্রবর্তী 
এই “কল” শব্দ হইতে কৃষ্ণমন্ত্রের বীজ 'কলীং শব্দ নিষ্পন্ন করিয়াছেন। তিনি উহাকে 
কামগ্ীত বলিয়াছেন। 'টাকাকারদিগের মহিমা অনন্ত! পুরাণকার স্বয়ং এ গীতকে 
“অনঙ্গবর্ধানম্, বলিয়াছেন। 

বংশীধ্বনি শুনিয়া গোপাঙ্গনাগণ কৃষ্ণদর্শনে ধাবিতা হইল। পুরাণকার তাহাদিগের 
ত্বরা এবং বিভ্রম যেরূপ বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা৷ পাঠ করিয়া কালিদাসকৃত পুরস্ত্রীগণের 
ত্বরা এবং বিভ্রমবর্ণনা মনে পড়ে। কে কাহার অনুকরণ করিয়াছে তাহা বলা যায় না। 

গোপীগণ সমাগতা। হইলে, কৃষ্ণ যেন কিছুই জানেন না, এই ভাবে তাহাদিগকে 
বলিলেন, *তোমাদিগের মঙ্গল ত1 তোমাদিগের প্রিয় কার্য কি করিব? ত্রজের কুশল 
ত! তোমরা কেন আসিয়াছ?” এই বলিয়া আবার বলিতে লাগিলেন যে, “এই 
রজনী ঘোররূপা, ভীষণ পণ্ড সকল এখানে আছে, এ স্ত্রীলোকদিগের থাকিবার যোগ্য স্থান 
নয়। অতএব তোমর! ব্রজে ফিরিয়া যাও। তোমাদের মাতা পিতা পুত্র ভ্রাতা পতি 
তোমাদিগকে না দেখিয়া তোমাদিগের অন্বেষণ করিতেছে। বন্ধুগণের ভয়োৎপত্তির কারণ 
হইও না। রাকাচন্দ্রবিরঞ্জিত যসুনাসমীরপলীলাকম্পিত তরুপল্লবশোভিত কুম্ুমিত বন 
দেখিলে ত? এখন হে সতীগণ, অচিরে প্রতিগমন করিয়া পতিসেবা কর। বালক ও 
বংস সকল কীদিতেছে, তাহাদিগকে ছুগ্ধপান করাও। অথব! আমার প্রতি স্নেহ করিয়া, 
স্নেহের বশীভূতবুদ্ধি হইয়া আসিয়া! থাকিবে। সকল প্রাপ্ীই আমার প্রতি এইরপ প্রীতি 
করিয়া থাকে। কিন্তু হে কল্যাণীগণ! পতির অকপট শুঞ্ষা এবং বন্ধুগণের ও 
সম্তানগণের অন্ুপোষণ ইহাই স্ত্রীলোকদিগের প্রধান ধর্ঘম। পতি ছুঃশীলই হউক, ছুর্ভগই 
হউক, জড় হউক, রোগী বা অধনী হউক, যে স্ত্রীগণ অপাতকী হইয়। উভয় লোকের মঙ্গল 
কামনা করে, তাহাদিগের দ্বারা! সে পতি পরিত্যাজ্য নয়। কুলম্ত্রীদিগের উপপত্য অস্বগ্যা 
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অহশস্বর অজি ভুচ্ছ, ভয়াবহ এবং রব নিন্দিত। শ্রবণ, ফলে অকীীনে 
মন্ভাবোদিয় হইতে পারে কিন্ত সন্নিকর্ষে নহে । অতএব তোমরা ঘরে ফিরিয়া যাও ।” 

কৃষের মুখে এই উক্তি সঙ্িবিষ্ট করিয়া পুরাণকার দেখাইতেছেন যে, পাতিত্রত্যধর্শের 

মাহাত্বের অনভিজ্ঞতাঁ অথবা তৎগ্রতি অবজ্ঞাবশতঃ তিনি কষণগোপীর ইন্দ্রিয় সম্বন্ধীয় 
বর্ণনৈ প্রনত্, নহেন। তাহার অভিপ্রায় পূর্বের বুঝাইয়াছি। কৃষ্ণ ্রান্ষণকন্যাদিগকেও 
ৃ এরূপ কথ বলিয়াছিলেন। শুনিয়া তাহারা ফিরিয়া গিয়াছিল। কিন্তু গোগীগণ ফিরিল 
না। তাহারা কাদিতে লাগিল। তাহারা বলিল, “এমন কথা বলিও না, তোমার 
পাদমূলে সর্ববিষয় পরিত্যাগ করিয়াছি। আদিপুরুষদেব যেমন মুসুক্ষুকে পরিত্যাগ করেন 
না, তেমনি আমরা ছুরবগ্রহ হইলেও, আমাদিগকে ত্যাগ করিও না। তুমি ধর্ম, 
পতি অপত্য নুম্বৎ প্রভৃতির অনুবন্থ স্ীলোকদিগের স্বধর্ম বলিয়া যে উপদেশ দিতেছ, 
নর তাহা তোমাতেই, বন্তিত হউক |. কেন না তুমি ঈশ্বর । তুমি দেহধারীদিগের প্রিয় বধু 
এবং আত্মা। হে আত্মন্! যাহারা কৃশলা, তাহারা নিত্যপ্রিয় যে তুমি সেই তোমাতেই 
ৃ্‌ রতি (আত্মরতি ) করিয়া খাকে। ছুঃখদায়ক পতিন্ৃতাদির দ্বারা কি হইবে?” ইত্যাদি। 

এই সকল বাক্যে পুরাণকার বুঝাইয়াছেন যে, গোগীগণ কৃষককে ঈশ্বর বলিয়া ভজনা 
করিয়াছিল, এবং ঈশ্বরার্থেই স্বামিত্যাগ করিয়াছিল। তার পর আরও কতকগুলি কথা 
আছে, যাহা দ্বার! কবি বুঝাইতেছেন যে, কৃষ্ণের অনন্ত সৌন্দর্য্য মুগ্ধা হইয়াই, গোপীগণ 
কষচানুসারিনী। তাহার পরে পুরাণকার বলিতেছেন যে, শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং আত্মারাম অর্থাৎ 
আপনাতে ভিন্ন ভাহার রতি বিরতি আর কিছুতেই নাই, তথাপি এই গোগীগণের বাক্যে 
সন্তুষ্ট হইয়। তিনি তাহাদিগের সহিত ক্রীড়া করিলেন; এবং তাহাদিগের সহিত গান করতঃ 
ঘমুনাপুলিনে পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। 


কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, ভাগবতোক্ত রাঁসলীলায় ইন্দ্রিয়সন্বদ্ধ কিছু নাই। 
যদি এ কথ প্রকৃত হইত, তাহ হইলে আমি এ রাসলীলার অর্থ যেরূপ করিয়াছি, তাহ! 
কোন রকমেই খাটিত না। কিন্ত এই কথা যে প্রকৃত নহে, ইহার প্রমাণার্থ এই স্থান 
হইতে একট। শ্লোক উদ্ধত করিতেছি ৮ 

পবা প্রনারপরিরন্-করালকোরুনীবীন্থনাল হননম্মীনখা গ্রপাটি চ:। 
রি ক্ষেল্যাবলোকহসিতৈত্র জজতন্দরীণামুত্স্তন্‌ রতিপতিং রময়াঞ্চকার ॥” ৪১॥ 

অন্তান্ত স্থান হইতেও আরও ছুই চারিটি এরপ প্রমাণ উদ্ধত করিব। এ সকলের 

বাঙ্গাল। অনুবাদ দেওয়া অবিধেয় হইবে। 


য় বলা পি? দি কব 5৮ 
তার পর কৃষ্ণসঙ্গ লাভ করিয়া ব্রজগোগীগণ অত্যন্ত মানিনী হইজেন ॥ স্তাহাদিগের 
নহি দেখিয়া তছপশমনার্থে গ্রীকৃষ্ণ অন্তত হইলেন। এই গেল উনত্রিংশ অধ্যায় 
ত্রিংশ অধ্যায়ে, গোপীগণকৃত কৃষ্ণান্বেষণবৃত্বাস্ত আছে। তাহা স্থুলতঃ বিষুঃপুরাণের 
অনুকরণ। তবে ভাগবতকার কাব্য আরও ঘোরাল করিয়াছেন। অতএব এই অধ্যায় 
সম্বন্ধে আর অধিক কিছু বলিবার প্রয়োজন নাই। একক্রিংশ অধ্যায়ে গোগীগণ কৃষণ- 
বিষয়ক গান করিতে করিতে তীহাকে ডাকিতেছেন। ইহাতে ভক্িরস এবং আদিরস 
ছুইই আছে। বুবাইবার কথা বেশি কিছু নাই। ভ্বাত্রিংশ অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ পুনরাবিভূত 
হইলেন। এইখানে গোপীদিগের উ্িরএলৌছিত ব্যবহারের প্রমাণার্থ কটি রর 
ক কৰিব &; | 
পারনিবাধাৎ বীচি. 
ৃ 3 একা তরক্ুকমলং সা শনযোনাাৎ ?* টি ২ 
ৃ রী অধ্যায়ের শেষে কফ ও গোগীগণের অধ্যে কিছু ডিন 
আছে। আমরা এখানে তাহা উদ্ধৃত করা আবশ্তক বিবেচনা করিতেছি, না. তাহার 
পর আয়নত্িশ অধ্যায়ে রাসক্রীড়া ও বিহারবনি। রাসক্রীড়া বিষুপুরাশোক্ত রাসক্রীড়ার 
ম্যায় নৃত্যগীত মাত্র। তবে গোগীগণ এখানে জক্ষকে পত্তিভাবে প্রাপ্ত হইয়াছিল, এজস্য 
কিঞ্িম্মাত্র ইন্জরিয়সন্বস্ধও আছে । যথা, 
কন্তাশ্চিন্নাট্যবিক্ষিপ্তকুণগুলত্িষমণ্ডিতম্‌। 
গণ্ডং গণ্ডে সংদধত্যাঃ প্রা্দাত্াস্ুলচব্বিতম্‌ ॥ ১৩1 
ৃত্যস্তী গায়্তী কাচিৎ কৃজঙ্গপুরমেখলা | .. 
পার্বস্থাচ্যুতহস্ডাবজং শ্রাস্তাধাৎ স্যনয়োঃ শিবম্‌ ॥ ১৪ ॥. 
ক চা এ ূ চে 
তদজসঙ্গপ্রমুদাকুজেন্দরিয়াঃ কেশান্‌ ছুকৃলং ₹্পটিকাং বা। 
নাঞ্চ: এ হবেঢুমলং ব্রজস্তিয়ে! বিশ্রন্তমাগাভরপাঃ কুরূঘহ ॥ ১৮ ॥ 
এইরূপ কথা ভিন্ন বেশি আর কিছু নাই। ্যয়ং ্রীকৃষ্ণকে পুরাণকার জিতেক্রিয়- 
স্বরূপ বণিত করিয়াছেন, তাহা! পূর্বে্ব বলিয়াছি এবং তাহার প্রমাণও দিয়াছি। 


১৪ 









. সুপুমঃ সীধাপ্রসঈ উত্থাপিত করিয়াছেন, কিন্তু মূলে কৌধথাও রাধার 'নাম নাই। 
_ গোগীদিগের উুক্সাগাধিক্যজনিত ঈধ্যার প্রমাণ স্বরূপ কৰি লিখিয়াছেন [ছেন যে, তাহীরা। পদচিষ্ 
দেখিয়া শুমীন করিয়াছিল যে, কোন এক জন গোপীকে লইয়া কৃষ্ণ বিজনে প্রবেশ 
করিয়াছিলেন। কিন্তু ভাহাও গোলীদিগের ঈর্ষ্যাজনিত অমমাত্র। শরীক অস্তহিত 
হইলেন এই কথাই আছে, কাহাকেও লইয়া অস্তছিত হইলেন এমন কথা নাই এবং রাধার 
টি রাসপঞ্চাধ্যায়ে কেন, সমস্ত ভাগবতে কোথাও রাধার নাম নাই । ভাঁগবতে কেন, 
বিগুরাণে হরিবংশে বা! মহাভারতে কোথাও রাধার নাম নাই অথচ এখনকার কৃষ্ণ 
উপাসনার প্রধান অঙ্গ রাধা । রাধা ভিন এখন কষ্চনাম মাই। রাধা ভিন্ন এখন কৃষ্ণের 
ঈদ দাই বা ধৃত্তি নাই। বৈধাবদিগের অ্দৈক রচনায় কৃষ্ণের অপেক্ষাও রাধা প্রাধাস্তলাভ 
করিয়াছেন। যদি মহাভারতে, হরিবংশে, বিষুপুরাণে বা ভাগবতৈ “রাধা নাই, ভবে এ 
রাধা আসিলেন কোথা হইতে? 71: ২ &. 
. রাধাকে প্রথম দ্মবৈবনী পুরীখে দেখিতে পাই। উইল্সন্‌ সাহেব বলেন থে, ইহা 
পুরাপগণের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ বলিয়াই 'বৌধ 'হয়ু। ইহার রচনাপ্রণালী আজিকালিকার 
ভট্টাচর্্যদিগের রডনার মত। : ইহাতে হী মনসারও কথা আছে। আমি পূর্বেই বলিয়াছি 
যে, আদিম ব্রদ্মবৈবর্ত পুরা বিলোপপ্রাপ্ত হইয়াছে। তাহার প্রমাণও উদ্ধত করিয়াছি। 
ঘাহ। এখন আছে, তাহাতে এফ নূতন দেবতব সংস্থাপিত হইয়াছে । ইহাই .পুর্ধবাবধি 
প্রসিদ্ধ যে কৃষ্ণ বিষ্ণুর অবতার। ইনি বলেন, কৃষ্ণ বিষুর অবতার হওয়া দুরে থাকুক, 
বই বিষুকে গ্ৃটি করিয়াছেন। বিষু। থাকেন বৈকুষ্ঠে, কৃষ্ণ থাকেন গোলোকে রাস- 
মণ্ডলে,_বৈকু্ঠ তাহার অনেক নীচে । ইনি কেবষঠা বিষ্ণুকে নহে, বরন্ধা, ক, লগ্ষী, ছূ্গা 
প্রভৃতি সমস্ত দেবদেবী এবং জীবগণকে স্থষ্টি করিয়াছেন। ইহার বাসস্থান গোলোকধামেঃ 
বলিয়াছি। তথায় গো, গোপ ও গোগীগণ বাস করে। তাহারা দেবদেবীর উপর। 
সেই গোলোকধামের অধিষ্ঠাত্রী কৃষ্ণবিলীসিনী দেবীই রাধা । রাধার আগে রাসমগ্ল, 
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পপ নকল একার আও যেন চন্াবলী; .দাসে খা 

| রখ মায়, খোলোকদায়েন দেই” পরিজা, নারী, বাধারঞরতিযোগিনী 
লো ছিলঃ মানতঞন যাবার বেধুন মাত্াওয়ালার! কাঙকেকরনদীর-ুরছ লইয়। ঘায়, 
ইনি ড্েমনি কৃয়কে গোল্োকধাসে বিরজার রুজে লইয়া দয়াল, . তাহার. যঠ়ার 
রাঁঝিকার রেসন ঈ্্য! ও কোপ উপস্থিত হয়, রক্মবৈবতর্তর রাধিকারও হরণ সী্য/৪ কোপ 
উপস্থিত হুইয়াছিল। দাহাতে ক্ষার একদী। মহা গগাজয়েগ টিয়া যায় ।. রারিকা! রুষ্চকে 
বিশ্বজার মন্দির ধরিরার অস্ঠা রখে চড়িয়া বিরজার মগ্দিরে গিয়া উপস্থিতত। সেখানে 
বিরজার দ্বারবান্‌ ছিলেন জ্ীদাম। ব] শ্রীদাম । প্রীদাস। রাধিক্কাকে ছার ছাড়িয়া দিল লা। এ 
দিকে রাধিকার ভয়ে বিরজ! গলিয়৷ জল হইয়। নদীরপ ধারণ করিলেন। শ্্ীরু্চ তাহাতে 
হঃখিত হইয়া! তাহাকে পুনজঁবন এবং পুর্ব্ষ রূপ প্রদান করিলেন। বিরজা গোলোকনাথের 
সহিত অবিরত আনন্দান্ুভব করিতে লাগিল। ক্রমশঃ তাহার সাতটি পুত্র জন্মিল। কিন্ত 
পুত্রগণ আনন্দা্ছভবের বিশ্ব, «এ জন্ম মাতা তাছাদিগকে অভিশপ্ত করিলেন, াহার। সাত 
সমুদ্র হইয়া! রহিলেন। এ দিকে রাধা, কৃষ্ণবিরজাবৃদবাস্ত জ্বানিত্বে পারিয়া, কৃষ্ণকে অনেক 
ভতনা করিলেন, এবং অভিশাপ প্রদান করিলেন যে, তুমি গিয়া পৃথিবীতে বাস কর। এ 
দিকে কষ্ণকিস্কর শ্রীদাম। রাধার এই দূর্বযবহারে অতিশয় ভুদ্ধ হইয়া তাহাকেও ভৎমনা 
করিলেন। শুনিয়া রাধা প্রীদামাকে তিরস্কার করিয়! শাপ দিলেন, তুমি গিয়া অনুর হইয়া 
জন্মগ্রহণ কর। শ্রীদামাও রাধাকে শাপ দিলেন, তুমিও গিয়। পৃথিবীতে মানুষী হইয়! 
রায়াণপত্বী (যাত্রার আয়ান ঘোষ ) এবং কলঙ্কিনী হইয়। খ্যাত হইবে। 

শেষ ছুই জনেই কৃষ্ণের নিকট আসিয়া কাদিয়! পড়িলেন। স্ত্রীদামাকে কৃষ্ণ বর 
দিয়া বলিলেন যে, তুমি অস্ুরেশ্বর হইবে, যুদ্ধে তোমাকে কেহ পরাভব করিতে পারিবে 








« রাসে সুর গোলোকে, সা দধাব হরে; পুরঃ 
তেন রাধ! সমাধ্যাড। পুরাবিস্তিষিজাতয। 
ব্রন্মধণ্ডে € অধ্যায়ঃ । 
কিন্ত আবার গানাভ্তরে,- 
ক ++ স্লাকারে! দানযাচকঃ | 
ধাঁ নির্ধ্বাণঞ্চ তন্দাতী তেন রাধা প্রবীর্তিতা ! 
ভ্রীকৃষজস্মখণ্ডে ২৩ অধ্যায়ঃ । 








না (পরে হইবে। স্রাধাকেও হালি ফরিয়া বলিলেন) 'কুমি রঃ 
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আবী ইইলেন। | 
এ ঈকল কথা বু হইলে নরেন এরিক ইনি কু : 
হাসল বশর উপর অতিশয় আধিপত্য স্থাপন করিয়াছে। জয়দেবাদি বাঙ্গালী 
বৈবকবিগণ, বাালার জাতীয় সঙ্গীত, বান্গালার যাত্রা মহোৎসবাদির মূল র্মবৈবর্তে। 
তথে ব্রদ্মবৈবর্ভকারকথিত একটা বড় যূল কথ! বাঙ্গালার বৈষ্ণবেরা গ্রহণ করেন নাই, 
অন্তত; লেটা বাঙ্গালীর বৈফবধর্ণে তাদৃশ পরিষ্ফুট হয় নাই-_রাধিকা রায়াখপত্ী বলিয। 
পরিচিতা) কিন্তু ্রঙ্গাবৈবর্তের মতে তিনি বিধিবিধানানুসারে কৃষ্ণের বিবাহিতা পত্বী। 
সেই বিবাহবৃত্বাস্তট। সবিস্তারে বলিতেছি, লিখার আগে গবীতগোবিন্দের প্রথম কবিতাট! 
পানিকে স্মরণ করিয়া দিই। 
“মেধৈর্মেহ্রমন্বরং বনতৃবঃ শ্তামান্তমালক্রমৈ-. 

র্তং ভীরুরয়ং ত্বমেব তদিমং রাধে গৃহং প্রাপয়। 

ইখং নন্দনিদেশতশ্চলিতয়ো; গ্রত্যধ্বকুঞীক্রমং 

ঝাধামাধবধ্োর্জরস্তি যমুনাকৃলে বহ:ঃফেজয়ঃ (৮ 

অর্থ। হে রাধে। আকাশ মেঘে সিপ্ধ হইয়াছে, তমাল ক্রম সকজে বনভূমি 
অন্ধকার হইয়াছে, অতএব তুমিই ইহাকে গৃহে লইয়া যাও, নন্দ এইরূপ আদেশ করায়, 
পথিস্থ কু্জদ্রমাভিমুখে চলিত রাধা মাঁধবের যমুনাকৃলে বিজনকেলি সকলের জয় হউক। 

এ কথার অর্থ কি? টাকাকার কি অনুবাদকার কেহই *বিশদ করিয়া বুঝাইতে 
পারেন না। এক জন অনুবাদকার বলিয়াছেন, “গীতগোবিন্দের প্রথম শ্লোকটি কিছু 
অস্পষ্ট; কবি নায়ক-নায়িকার কোন্‌ অবস্থা মনে করিয়া লিখিয়াছেন, ঠিক বলা যায় না। 
টাকাকারের মত ইহা রাধিকাসখীর উক্তি। তাহাতে ভাব এক প্রকার মধুর হুয় বটে, 
কিন্ত শব্দার্থের কিছু অসঙ্গতি ঘটে” বস্তুতঃ; ইহ! রাধিকাসখীর উক্তি নহে; জয়দেব 
গোস্বামী ব্রক্ষবৈবর্-লিখিত এই বিবাহের সুচনা স্মরণ করিয়াই এ শ্লোকটি রচনা 
করিয়াছেন। এক্ষণে আমি ঠিক এই কথাই ব্রহ্মবৈবর্ত হইতে উদ্ধৃত করিতেছি ; তবে 
বক্তব্য এই যে, রাধা শ্রীদামশাপাহুসারে প্ত্রীকৃষ্ণের কয় বংসর আগে পৃথিবীতে আসিতে 
বাধ্য হইয়াছিলেন বলিয়া, রাধিক! কৃষ্ণের অপেক্ষা অনেক বড় ছিলেন। তিনি যখন 
যুবতী, ভ্রীকৃফ তখন শিশু। 


[১ 'পএকষা কুফনহিতো নদ্দো বৃ্দাবনং ঘযৌ। 258 উীতী উ কট 8, 
.. ভঝোপবনভাতীরে চারয়ামাস গোকুলম্‌ ॥ ১.৪ 8 
3 সরঃহুম্বাহুতোরঞ পায়য়ামাস তং পপৌ। 8 
 উবাল বটমূলে চ বালং কৃত হববক্ষসি॥ ২॥ 
. এনত্ি্তরে কো মাযাবালকবিগ্রত। 
. চকার মায়যাকন্মাক্সেঘাচ্ছদং নভো মূনে ॥ ৩ ॥ 
 মেঘাবৃতং নভো দৃষ্ শ্তামলং কাননাস্তরমূ। 
 ঝগ্ধাবাতং মেঘশবং বজ্শবঞ্চ দারুণম্‌ | ৪ ॥ 
বুরিধারামতিস্ুলাং কম্পমানাংস্চ পাদপান্‌। 
দৃ্টেবং পতিতস্বদ্ধান্‌ নন্দো ভয়মবাপ হ ॥ ৫ ॥ 
কথং বাস্যামি গোবৎসং বিহায় স্বাশ্রমং প্রতি । 
গৃহং যদি ন যাল্যামি ভবিতা বালকশ্ত কিম্‌ ॥ ৬ ॥ 
এবং নন্দে গ্রবদতি ররোদ প্রীহরিত্তদা। 
মায়াভিয়৷ ভয়েভ্যশ্চ পিতুঃ ক্ং দধার সঃ ॥ ৭॥ 
এতশ্মিরস্তরে রাধা জগাম কুষসন্মিধিম্‌।» 


্দ্ধবৈবর্তপুরাণম্‌, পরকফজন্ধ্ে ১৫ অধ্যায়ঃ | 


অর্থ। “একদা কৃষ্ণসহিত নন্দ বৃন্দাবনে গিয়াছিলেন। তথাঁকার ভাণ্ীরবনে 
গোগণকে চরাইতেছিলেন। সরোবরে স্বাছুজল তাহাদিগকে পান করাইলেন, এবং পান 
করিলেন। এবং বালককে বক্ষে লইয়া বটমূলে বসিলেন। হে মুনে! তার পর মায়াতে 
শিশুশরীরধারণকারী কৃষ্ণ অকস্মাৎ মায়ার দ্বার আকাশ মেঘাচ্ছন্ন করিলেন, আকাশ 
মেঘাচ্ছন্ন এবং কাননাস্তর শ্যামল) বঞ্ধাবাত, মেঘশবা, দারুণ বজ্রশব্দ, অতিস্থুল বৃষ্টিধারা, 
এবং বৃক্ষসকল কম্পমান হইয়া পতিতস্বন্ধ হইতেছে, দেখিয়৷ নন্দ ভয় পাইলেন। গোবৎস 
ছাড়িয়া কিরূপেই বা আপনার আশ্রমে যাই, যদি গৃহে না যাই তবে এই বালকেরই বা! কি 
হইবে, নন্দ এইরূপ বলিতেছেন, শ্্রীহরি তখন কীদিতে লাগিলেন; মায়াভয়ে ভীতিযুক্ত 
হইয়া! বাপের কণ্ঠ ধারণ করিলেন। এই সময়ে রাধা কৃষ্ণের নিকট আসিয়! উপস্থিত 
হইলেন ।» ও ৃ 

রাধার অপূর্ব লাবণ্য দেখিয়া নন্দ বিস্মিত হইলেন, তিনি রাধাকে বলিলেন, “আমি 
গর্গমুখে জানিয়াছি, তুমি পদ্মারও অধিক হরির প্রিয়া; আর ইনি পরম নিঞু অচ্যুত 
মহাবিষু।$ তথাপি আমি মানব, বিষুমায়ায় মোহিত আছি। হে ভত্রে! তোমার 


ক 
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টা ই বিন, নন্দ রাধাকে কফসমরণ কারলন। খাও রে কানে বানা 
রা লইয়া গেলেন। সুরে গেলে রাঙা, রালমণ্ল স্মরণ করি 
ধলেন, “মা সাব লা কার রুিয়াছি, তাহা পূর্ণ করিধ নদ... 
ছা এয়প শ্রেমালাপে নিষুক্ত ছিলেন। এমন সময়ে আরা এসইগানে: (উপস্থিত হইলেন। ই 
.. ব্তিনি রাধাকে অনেক স্তবস্তুতি করিলেন। গর্পিশেষে নিজে কন্ধণকর্তা হইয়া, বখাবিহিত. 
_বেদবিধি অনুসারে রাধিকাকে কষে অন্প্রদান করিলেন ।: ভাকাদিগকে বিবাহবন্ধনে বন্ধ. 
















সদর ারি 


করিয়া তিনি অস্তহিত হইলেন । রায়াশের সঙ্গে রাধিকার হথাশান্ত্র বিবাহ হইয়াছিল কি. 


না, বদি হুইয়। থাকে তবে পুর্বে কি পরে হইয়াছিল, তাহা ব্রঙ্ষবৈবর্ত পুরাণে পাইলাম 
না। রাধাকঞ্চের বিবাহের পর বিহারবরণন। বলা বাহুল্য ফে, ব্রহ্মবৈবর্তের রাসলীলাও 
এরূপ। 

যাহা হউক, পাঠক দেখিবেন যে, ত্চ্মবৈবর্তকার ৯ নৃতন বৈষ্বধর্ম স্মষ্ট 
করিয়াছেন। সে বৈষ্ণবধর্মের নামশন্ধমাত্র বিষ্ণু বাঁ ভাগবত বা অন্য পুরাণে নাই। 
রবাধাই এই নূতন বৈষ্ণবধর্ণের কেন্্রস্থরূপ। জয়দেব কবি, গীতগোবিন্দ কাব্যে এই নৃতন 
বৈষ্চবধর্দাবলম্বন করিয়াই, গোবিন্দগীতি রচনা করিয়াছেন। তাহার দৃষ্ান্তানুসরণে 
বিষ্াপতি. চণ্তীদাস প্রভৃতি বাঙ্গালার বৈধবগণ কৃষ্ণসঙ্জীত রুচনা করিয়াছেন । এই ধর্ম 
অবলম্বন করিয়াই গ্ীচৈতশ্যদেষ কাস্তরসাশ্রিত অভিনব ভক্তিবাদ প্রচার করিয়াছেন। 
বলিতে গেলে, সকল কবি, সকল খধি, সকল পুরুঃ্ণ, সকল শাস্ত্রের অপেক্ষ। ব্রদ্ষবৈবর্তকারই 
বাক্ষালীর জীবনের উপর অধিকতর আধিপত্য বিস্তার করিয়াছেন। এখন দেখ! রা 
এই নূতন ধর্শের তাৎপর্য কি এবং কোথ! হইতে ইহা৷ উৎপন্ন হইল । 

ভারতবর্ষে যে সকল দর্শনশান্ত্র উৎপন্ন হইয়াছিল, তাহার মধ্যে ছয়টি রা প্রীধাস্ত 
সচরাচর ব্বীকৃত হয় । কিন্তু ছয়টির মধ্যে ছুইটিরই প্রাধাম্ বেশী__বেদাস্তের ও সাঙ্য্যের। 
সচরাচর ব্যাসপ্রণীত ব্রন্মস্ত্রে বেদান্তদর্শনের স্থষ্টি বলিয়। অনেকের বিশ্বাস _বস্তত্ঃ 
বেদাস্দর্শনের আদি ব্রহ্ষস্ত্রে নহে, উপনিষদে। উপনিষদকেও বেদাস্ত বলে। উপনিষদুক্ত , 
্রহ্মতত্ব, সংক্ষেপতঃ ঈশ্বর ভিন্ন কিছু নাই। এই জগৎ ও জীবগণ ঈশ্বরেরই অংশ । তিনি 
এক ছিলেন, নিস্মক্ষাপ্রযুক্ত বহু হইয়াছেন। তিনি পরমাত্মা। জীবাস্ব! সেই পরমাত্মার 








আবার ঈশ্বরে বি 








নাচ রাসাফজাচা, মধাচর্য এবং বলাচা্য এই চারি জনে অটতবাদের ভিন... 
| ভি যায কয়া অমৈবাদ, বিশ ৈতবাদ, দৈতাখৈভবাদ এবং বিওদ্াখৈবাদ' এই 
চারি প্রকার মত প্রচার করিয়াছেন। কিন্তু প্রাচীনকালে এত ছিল না ॥ প্রাচীনকালে 
ঈশ্বর, এবং ঈশ্বরস্থিত জগতের সম্বন্ধ বিষয়ে ছুই রকম ব্যাখ্যা দেখা যায়। প্রথম এই যে, 
ঈশ্বর ভিন্ন আর কিছুই নাই। ঈশ্বরই জগৎ, তন্টিন্ন জাগতিক কোন পদার্থ নাই। আর 
এক মত এই যে, জগৎ ঈশ্বর বা ঈশ্বর জগং নহেন, কিন্ত ঈশ্বরে জগৎ আছে__“ন্ুত্রে 
মণিগণা ইব।” জীশ্বরও জাগতিক সর্ধবপদার্থে আছেন, কিন্তু ঈশ্বর তদতিরিক্ত। প্রাচীন 
বৈষবধর্্ম এই দ্বিতীয় মতেরই উপর নির্ভর করে। / 

দ্বিতীয় প্রধান দর্শনশাস্ত্ সাঙ্ঘয। কপিলের সাঙ্য ঈশ্বরই স্বীকার করে না। 
কিন্তু পরবর্তী সাথ্যোরা ঈশ্বর স্বীকার করিয়াছেন। সাধ্ধ্ের স্থুলকথা এই, জড়জগৎ ব! 
জড়জগন্ময়ী শক্তি পরমাত্মা হইতে সম্পূর্ণরূপে পৃথক্‌। পরমাত্মা বা পুরুষ সম্পূর্ণরূপে 
সঙ্গশৃস্ত; তিনি কিছুই করেন না, এবং জগতের সঙ্গে তার কোন সম্বন্ধ নাট। জড়জগৎ 
এবং জড়জগন্ময়ী শক্তিকে ইহার! 'প্রকৃতি নাম দিয়াছেন। এই প্রকৃতিই সর্বস্থ্টিকারিণী, 
সর্ববসঞ্চারিণী, সর্র্বসধশলিনী, এবং সর্বরসংহারিদী । এই প্রকৃতিপুরুষতত্ব হইতে প্রকৃতি- 
প্রধান তান্ত্রিকধর্ম্দের উৎপত্তি। এই তাস্্রিকধণ্ে, প্রকৃতিপুরুষের একত্ব অথবা অতি. 
ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ সম্পাদিত হওয়াতে প্রকৃতিপ্রধান বলিয়া এই ধর্ম লোকরপ্রন হইয়াছিল । 
যাহারা বৈঞ্ণবদিগের অদ্বৈতবাদে অসন্তষ্ট, তাহারা তাস্ত্রিকধর্শের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। 
সেই তাত্ত্রিধর্মের সারাংশ এই বৈষণবধর্দে সংলগ্ন করিয়া বৈষ্বধর্্মকে পুনরুজ্দ্রল করিবার 
জন্য অরদ্ববৈবর্তকার এই অভিনব বৈষ্ণবধর্মদ প্রচার করিয়াছেন অথবা বৈষবধশ্মের 
পুঝঃসংস্কার করিয়াছেন। তাহার স্ৃষ্টা রাধা সেই জাখ্যদিগের যুলপ্রকৃতিস্থানীয়া। যদিও 
্রচ্মাবৈবর্ত পুরাণের ব্রক্ষখণ্ডে আছে যে, কৃষ্ণ মূলপ্রকৃতিকে স্যরি করিয়া, তাহার পর রাধাকে 









পলা দি উল হাল 
75555 বা. 
. “মার্ডাংশন্বরপা তং মূলগ্রকৃতিরীশবরী” ৃ 
এ | পররফরাখতডে, ১৫ অধ্যায়, ৬? জৌকঃ। 2 
পা লে রা রখ বা পাপা শে 


চি ইহ! কুষণোক্তি। | টা 

“ধা তথাহঞ্চ ভেদো হি নাবয়োধরবম্‌॥ ৫)। 

যথা ক্ষীরে চ ধাবলাং যথা দাহিকা সতি। 

যথা! পৃথিব্যাং গন্ধশ্চ তথাহং তয়ি সম্ততম্‌ ॥ ৫৮॥ 

বিনা মা ঘটং কর্ড.ং বিনা সর্ণেন কুগুলমূ। 

কুলালঃ হ্বর্ণকারশ্চ নহি শক্তঃ কদাচন ॥ ৫৯ ॥ 

তথা ত্বয়া বিনা স্থষ্টিং ন চ কর্তমহং ক্ষমঃ 

সষ্টেরাধারভৃতা ত্বং বীজরূপোহ্হমচ্যুতঃ ॥ ৬০ ॥ 

রঙ ঙ্ ক ঝা 

কুষ্ং বস্তি মাং লোকাত্বয়ৈব বহিতং যদা। 

পরীকষ্ধচ তদা! তে হি ত্বম্মৈর সহিতং পরম্‌ ॥ ৬২ ॥ 

তথ শরীস্্চ সম্পত্তিত্তমাধারম্বরূপিণী 

সর্বধশক্তিন্বরূপাসি সর্বেষা্ধ মমাপি চ ॥ ৬৩ 

বং স্ত্রী পুমানহং রাধে নেতি বেদেমু নির্ণয়ঃ | 

তবঞ্চ সর্বন্বক্ূপাসি সর্বরূপোহহমক্ষরে ॥ ৬৪ | 

যদা তেজঃশ্বরূপোহ্হং তেজোনপাসি ত্বং তদা। 

ন শরীরী যদাহঞ্চ তদা ত্বমশরীন্দিণী ॥ ৬৫ ॥ 

সর্ববীজদ্থরূপোহহং যা যোগেন হুন্দরি। 

ত্ব্চ শক্তিত্থরূপাসি সর্বস্থীরূপধারিণী ॥ ৬৬।” 

শ্রকফজন্মখণ্ডে ১৫ অধ্যায়: । 

“তুমি যেখানে, আমিও সেখানে, আমাদিগের মধ্যে নিশ্চিত কোন ভেদ নাই। 
ছঞ্ধে ঘেমন ধবলতা, অগ্নিতে যেমন দাহিকা, পৃথিবীতে যেমন গন্ধ, তেমনই আমি তোমাতে 





সর্বদাই আছি। কুস্তকার বিন। মৃত্তিকায় ঘট করিতে পারে না, ন্ব্ণকার স্বর্ণ বিনা কুণগুল 


গাড়িতে পারে না, তেমনই আমিও তোমা ব্যতীত স্থট্টি করিতে পারি না। তুমি স্থষ্টির 
আধারভূতা, আমি অচ্যুত্বীজরপী। আমি খন তোমা ব্যতীত থাকি, তখন লোকে 


9. 


নার 





আনি কুক বলে, তোমার সহিত থাকিলে প্রীক্চ বলেন 
: আধারম্বরূপিনী, সকলের এবং আমার সর্বশতিস্ব়পা। 
পুরু, বেদও ইহা নিয় করিতে পারে: রা 
সর্ধবরপ। আমি যখন তেজংন্বরূপ, তুমি তখন 
তখন তুমিও অশরীরিহী। হে স্থন্বরি ! আমি যখন যে 


রদ লাহে ণধা 


তখন তুমি শিত্বরপা সর্রথীরপহারিনী হও). 


পুনশ্চ 


১৫ 


যথাহধ তথা স্ব্চ যথ! না ! 


ভেদ; কছাপি ন ভবেক্লিশ্চিতঞ্চ তথাবয়োঃ ॥ ৫৬ | 
7 ঞি চা চে চি 
ত্বকলাংশাংশকলয়া বিশ্বেষু সর্বযোষিতঃ | 


যা যোষিৎ সা চ ভবতী ষঃ পুমান্‌ সোহহমেব চ ॥ ৬৮ ॥ 

অহঞ্চ কলয়া বহ্ছিখবং স্বাহা দাহিকা প্রিয়া । 

তবয়া সহ সমর্ধোহহং নালং দগ্চ,ঞ ত্বাং বিনা ॥ ৬৯ 

অহং দীস্কিমতাং কুখ্যঃ কলয়া ত্বং প্রভাত্মিকা। 

সঙ্গতশ্চ দ্যা ভাসে স্বাং বিনাহং ন দীপ্তিমান্‌ ॥ ৭০1 

অহ কলয়! চন্দ্রত্ব্চ শোভা চ রোহিণী। 

মনোহরতয়া সার্ধং ত্বাং বিনা চ ন স্থন্দরি॥ ৭১ ॥ 

অহমিন্দরশ্চ কলয়া হ্বর্গলক্ত্রীশ্চ তং সতি। 

য়া সার্ধং দেবরাজো হতণ্রীশ্চ তয় বিনা ॥ ৭২ ॥ 

অহং ধর্ধ্স্চ কলয়া ত্বঞচ ৃহ্িশ্চ ধন্মিণী। 

নাহং শক্তো ধশ্খরৃত্যে ত্বাঞ্ ধর্ক্রিয়াঁং বিনা ॥ ৭৩ ॥ 
হং যজ্ঞন্চ কলয়া ত্্চ স্বাংশেন দক্ষিণা । 

বয় সার্দঞ্চ ফলদে।ইপ্যসমখশ্থিয়া বিনা! ॥ ৭৪ ॥ 

কলয়া পিভলোকোহহং স্বাংশেন ত্বং স্বধা সতি। 

স্বয়ালং কবাদানে চ সদা নালং স্বয়া বিনা ॥ ৭৫ ॥ 

ত্বধ্চ সম্পত্দ্বরূপাহমীশ্বরশ্চ ত্বয়া সহ । 

লক্্মীযুক্ত্বয়া লক্ষ্যা নিশ্রীকম্াপি ত্বাং বিনা ॥ ৬ ॥ 

অহং পুমাংস্বং প্ররুতির্ন অষ্টাহং ত্বয়া বিনা । 

ধখা নালং কুলালম্চ ঘটং কর্ত ং সদা বিনা ॥ পণ ॥.. 








৮৯ 


সসেজ কাধ স্পা বা. 
হে ক্কাধে!। তুমি আ্বী,আমি 
হে অক্ষরে! তুমি সর্বন্থরপা, আমি : 

তেজোরূপা। আমি যখন শরীরী নই, 
গ্গের বার সর্বীদরপ ইউ 





থা বাধা বি মুদি, হম্মরি ॥ ৮ 

ৃ :... শাস্তি কাচ ম্ি্ঠিভী লতি) 7 
তুষটি টি: কমা জা তৃষা চ পরা দয়া ॥ ৭৯ পা 

... নিষ্া শ্ধা চ তঙজা চুদা চ সন্ধতি; ক্রিয়া । 

ও মুক্তিরপা ভক্তিরূপ। দেছিনাং দুঃখরূপিণী ॥৮*॥ 


মমাধারা। সদা দ্চ তবাত্মাহং পরম্পরম্‌। 

: যথা ত্বঞ্চ তথাহঞ্চ সমৌ প্রকুতিপুরুষৌ। 
নহি ক্পির্বেদেবি হয়োরেকতরং বিনা ॥ ৮১॥ 
শ্রীকৃষ্চজন্মখণ্ডে। ৬৭ অধ্যায়ঃ | * 
“যেমন দুগ্ধ ও ধবলতা, তেমনই যেখানে আমি সেইখানে তুমি। তোমাতে 
আমাতে কখনও ভেদ হইবে না ইহা নিশ্চিত। এই বিশ্বের সমস্ত শ্রী তোমার কলাংশের 
আশকলা; যাহাই ভ্ত্রী তাহাই তুমি; যাহাই পুরুষ তাহাই আমি। কলা দ্বার আমি 
বহ্ছি তুমি প্রিয়া দাহিকা স্বাহ! ; তুমি সঙ্গে থাকিলে, আমি দগ্ধ করিতে সমর্থ হই, তুমি 
না থাকিলে হই না। আমি দীন্তিমান্দিগের মধ্যে সূর্য, তুমি কলাংশে প্রভা; তুমি সঙ্গে 
থাকিলে আমি দীপ্তিমান্‌ হই, তুমি না থাকিলে হই না। কলা দ্বারা আমি চন্ত্র, তুমি 
শোভা ও রোহিমী ; তুমি সঙ্গে থাকিলে আমি মনোহর ; হে সুন্দরি! তুমি না থাকিলে 
নই। হেসতি! আমি কল। দ্বার ইন্দ্র, তুমি স্বর্গলক্গমী ; তুমি সঙ্গে থাকিলে আমি 
দেবরাজ, না থাকিলে আমি হতশ্রী। আমি কলা দ্বারা ধন্ম, তুমি ধন্মিণী মৃত্তি ; ধর্ম 
ক্রিয়ার স্বরূপ! তুমি ব্যতীত আমি ধর্্মকার্য্যে ক্ষমবান্‌ হই না।, কল] দ্বারা আমি যজ্ঞ, 
ভুমি আপনার অংশে দক্ষিণা; তুমি সঙ্গে থাকিলে আমি ফলদ হই, তুমি না থাকিলে 
তাহাতে অসমর্থ । কল। দ্বারা আমি পিতৃলোক, হে সতি ! তুমি আপনার অংশে স্বধা; 
ভোমা ব্যতীত পিগুদান বৃথা। তুমি সম্পংস্বরূপা, তুমি সঙ্গে থাকিলেই আমি প্রভু; 
তুমি লক্ষী, তোমার সহিত আমি লক্ষমীযুক্ত, তুমি ব্যতীত নিঃশ্রীক। আমি পুরুষ, তুমি 
প্রকৃতি ; তোমা ব্যতীত আমি অঙ্টা নহি; মৃত্তিকা ব্যতীত কুস্তকার যেমন ঘট করিতে 
পারে না, তোমা ব্যতীত আমি তেমনই স্থষ্টি করিতে পারি না। আমি কলা দ্বারা শেষ, 
তুমি আপনার অংশে বনুন্ধরা; হে সুন্দরি! শন্যরত্বাধার স্বরূপ তোমাকে আমি মস্তকে 
বহন করি। হে সতি! তুমি শাস্তি, কান্তি, মুদ্ি, মৃত্তিমতী, তুষ্ি, পুষ্টি, ক্ষমা, লজ্জা, ক্ষুতৃফা 


* বরবামী কাালয় হইতে পরকা/শত সংস্করণ হইতে ইহা উদ্ধত কর! গেল। মুলে কিছু গোলযোগ আছে বোধ হয়। 












রি পা দয়া, শু্ধা বনি রি সী জা রে 





(জীবের ছঃখরূপিদী | তুমি সাই আমার আধার, আমি তোমার আত্মা; যেখানে, তুমি টা 


 লেইখানে আমি, ু্য প্রকৃতি পুরুষ;  হের্গেবি। ইওর একের অভাবে সি হয় না" 


এইরূপ, আরও অনেক কথা উদ্ধৃত করা যাইতে পারে । . ইহাতে যাহা পাই, ভাহা রি 
ঠিক সাধ্যের প্রকৃতিবাদ নহ্ে। সাত্য্যের প্রকৃতি তন্ত্র. শক্তিতে পরিণত হইয়াছিল । 
প্রকৃতিবাদ এবং শক্তিবাদে প্রভেদ এই যে, প্রকৃতি পুরুষ হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির 
সঙ্গে পুরুষের সম্বন্ধ সাধ্য প্রবচলকার ক্ষাটিকপাত্রে জবাপুষ্পের ছায়ার উপম। দ্বারা 
বুঝাইয়াছেন। ক্ষাটিকপাত্র এবং জবাপুষ্প পরস্পর হইতে সম্পূর্ণরূপে পৃথক ; তবে পুষ্পের 
ছায়৷ ক্ষাটিকে পড়ে, এই পধ্যস্ত ঘনিষ্ঠতা । কিন্তু শক্তির সঙ্গে আত্মার সম্বন্ধ এই যে, 
১আত্মাই শক্তির আধার। যেমন আধার হইতে আধেয় ভিন্ন হইয়া! থাকিতে পারে না, 
তেমনই আত্মা ও শক্তিতে পার্থক্য নাই। এই শক্তিবাদ যে কেবল অস্ত্রে আছে, এমত 
নহে। বৈষ্ণব পৌরাণিকেরাও সাঙ্যের প্রকৃতিকে বৈষ্ণবী শক্তিতে পরিণত করিয়াছেন। 
বুঝাইবার জন্ত বিষ্ুপুরাণ হইতে উদ্ধৃত করিতেছি $-_ | 


“নিত্যৈব সা জগম্মাতা বিষ্কোঃ শ্রীরনপারিনী। 

যথা সর্বগতো বিফুল্তথৈবেয়ং ছ্বিজোত্বম | ॥ ১৫ | 
অর্থো বিষুুরিয়ং বাণী নীতিরেষা নয়ো হরিঃ | 

বোধো বিজ্ুিয়ং বুদ্ধিধর্মোহসৌ সৎক্রিয়া ত্বিয়ম্‌ ॥ ১৬॥ 
অষ্টা বিষুঃরিয়ং স্থষ্টিঃ ্রীভূমিভূধিরো হরিঃ | 

সম্তোষো ভগবান্‌ লম্্রীস্তটিমৈত্রেয় ! শাশ্বতী ॥ ১৭ ॥ 
ইচ্ছা শ্রীর্তগবান্‌ কামো যজ্োহসৌ দক্ষিণা তু সা। 
আদ্যাহুতিরসৌ দেবী পুরোভাশো জনার্দনঃ ॥ ১৮ ॥ 
পত্ীশালা মুনে! লক্ষীঃ প্রাথংশো মধুসথদন: | 
চিতিঙল্ষীর্রিযুপ ই প্রীর্গবান্‌ কুশ: ॥ ১৯ ॥ 
সামত্বরূপে৷ ভগবান্‌ উদ্গীতিঃ কমলালয়! । 

্বাহা লক্্ীর্জগন্লাখে বাহুদেবো হতাশনঃ ॥ ২৯ ॥ 
শঙ্করো ভগবান্‌ শৌরিভূতিগোরী দ্বিজোত্রম | 
ঈজ্রেয়! কেশব; সুধ্যত্ততপ্রভা কমলালয়া ॥ ২১ ॥ 
বিষুঃ পিতৃগণঃ পদ্মা স্থধা শাশ্বততুষটিদা। 

ভোঃ শ্রী: সর্বাত্মকো বিষুরবকাশোইতিবিস্তরঃ ॥ ২২ ॥ 





রর গা মর্গে হরিঃ॥ বর 
:। আবলমিধিজ! গোবিন্দঘবছেলাশরীর্ঘহামতে || . 
... লকন্বপমিজ্াপী দেবেজ্দো মধকথদন:॥ ২৪ ॥ 
0. মশ্ডধরঃ সাক্ষাদ্‌ ধূমোর্ণা কমলালয়া। 
_ খদ্ধিঃ প্রঃ ভ্ীধরো দেব স্বযমের ধনেশ্বরঃ | ২৫ 
গৌরী লক্্ীর্হীভাগা ফেশযো বয়ণঃ হ্যম। 
্রদ্বসেনা বিপ্রেন্্! দেবসেনাপতির্ঘরিঃ ॥ ২৬ ॥ 
অবষন্তো গদাপাণিঃ শক্তির্দীর্িজোতম || 
কাষ্ঠা লক্্ীনিমেযোইসৌ মুহূর্তোহসৌ কলা তু সা। 
জ্যোৎন্বা লক্ষ্মী: প্রদীপোহসৌ স্ধঃ সর্কোশ্বরো হরিঃ ॥ ২৭| 
লতাভূতা জগন্মাতা শ্রীবিষুর্রমসংস্থিতঃ ॥ ২৮ ॥ 
বিভাবরী শ্রীর্দিবসো দেবশ্চ্রগদাধরঃ 
বরগ্রদো বরে! বিষুর্বধূঃ পদ্মবনালয়া | ২৯ ॥ 
নদদ্থরূপো ভগবান্‌ শীর্নদীরূপসংস্থিতিঃ | 
. ধবজশ্চ পুগুরীকাক্ষ: পতাকা কমলালয়া ॥ ৩০ ॥ 
তৃষ্ণা লক্ষমীজ্জগৎস্বামী লোভো নারায়ণঃ পরঃ। 
রতিরাগৌ চ ধর্শজ্ঞ | লক্মীর্গোবিন্দ এব চ॥ ৩১ ॥ 
কিঞ্চাতিবহুনোক্তেন সংক্ষেপেণেদমুচ্যতে | 
দেবতিথাত্মহঘ্তাদৌ পুংনায়ি ভগবান্‌ হরিঃ। 
স্বীনায্মি লক্্ী্মৈত্রেয! নানয়োধিগ্যতে পরম্‌ ॥ ৩২7৮ 
শ্রবিষুঃপুরাণে প্রথমেইংশে অষ্টমোহধ্যায়ঃ। 


“বিস্তর প্রী লেই জগন্থাত। অক্ষয় এবং নিত্য। হে দ্বিজোত্তম ! বিষুব স্বগত, 
ইনিও সেইরূপ। ইনি বাক্য, বিষ অর্থ; ইনি নীতি, হরি নয়; ইনি বুদ্ধি, বিষু বোধ; 
ইনি ধর্ম, ইনি সংক্রিয়া ; বিষুঃ আষ্টা, ইনি স্যগ্ি; শ্রী ভূমি, হরি ভূধর ; ভগবান্‌ সম্তভোষ, 
হে মৈজ্রেয়! লক্ষ্মী শাশ্বতী তুষ্টি; শ্রী ইচ্ছা, ভগবান্‌ কাম; তিনি যক্, ইনি দক্ষিণা) 
জনার্দন পুরোডাশ্‌, দেবী আগ্যাহুতি; হে মুনে! লক্ষী পড়্ীশালা, মধুন্থদন প্রা্ংশ ; 
হরি যুপ, লক্ষ্মী চিতি; ভগবান্‌ কুশ, শ্রী ইধ্যা; ভগবান্‌ সাম, কমলালয়া উদগীতি ; লক্ষ্মী 
স্বাহা, জগন্নাথ বান্ুদেব অগ্নি; ভগবান্‌ শৌরি শঙ্কর, হে দ্বিজোত্তম | লক্ষী গৌরী ; হে 
মৈত্রেয় | কেশব সুরধয, কমলালয়া তাহার প্রভা; বিষু পিতৃগণ, পদ্মা নিত্যতু্টিদা স্বধা 















|. জি ও বশ পরিজ জনাধা 


নট রদ না বিজু, আনি লাকাপকারগ। উদ চর জ ডহার খর কাত টি 
লক্ষ্মী জগচে্ট তি, বিশু সর্কত্রগ বায়ু) হে ছিজ 1. গোবিষা জলধি, হে মহামতে। জী 


তাহার বেলা; লক্ষ্মী ইন্সানীতবরূপা, মধুকুদন দেবেশ; চক্ষেধর সাক্ষাৎ যম, কমলালয়া ৃ 
ধূমোর্ণী শ্রী খদধি, ভ্রীধর স্বয়ং দেব ধনেশ্বর ; কেশব স্বয়ং বরুণ, মহাভাগ! লক্ষ্মী গৌরী 


হে বিপ্রেন্দ্র! শ্রী দেবসেনা, হরি দেবসেনাপতি ; গদাধর পুরুষকার, হে দ্বিজোত্তম | লক্ষ্মী 


শক্তি; লক্ষ্মী কাষ্ঠা, ইনি নিমেষ? ইনি মুহূর্ত, তিনি কলা ; লক্ষ্মী আলোক, সর্ধেশ্বর হরি 
সর্ধবপ্রদীপ ; জগগ্মাতা গ্রী লতাভূতা, বিধু দ্রমরূপে সংস্থিত॥ স্ত্রী বিভাবরী, দেধচক্রগদাধর 
দিবস; বিষুঃ বরপ্রদ বর, পদ্মবনালয়। বধূ ; ভগবান্‌ নদ স্বরূগী, স্ত্রী নদীরপা; পুণুরীকাক্ষ 
ধ্জ, কমলালয়া পতাকা ; লক্ষ্মী তৃষ্ণা, জগৎস্বামী নারায়ণ পরম লোভ ? হে ধর্ম ! লক্ষ্মী 
রতি, গোবিন্দ রাগ; অধিক উক্তির প্রয়োজন নাই, সংক্ষেপে বলিতেছি, দেব তির্ধ্যক্‌ 
ন্থয্াদিতে পুংনামবিশিষ্ট হরি, এবং স্্রীনামবিশিষ্টা লক্্ী। হে মৈত্রেয়। এই ছুই ভিন্ন 
আর কিছুই নাই।» 
বেদাস্তের যাহা! মায়াবাদ, লাঙ্খ্যে তাহ] প্রকৃতিবাদ। প্রকৃতি হইতে শক্তিবাদ। 
এই কয়টি শ্লোকে শক্তিবাদ এবং অদ্বৈতবাদ মিলিত হইল । বোধ হয়, ইহাই ম্মরণ রাখিয়া 
ব্রহ্মবৈবর্তকার লিখিয়াছেন যে, কৃ রাধাকে বলিতেছেন যে, তুমি না থাকিলে, আমি কৃষ্ণ) 
এবং তুমি থাকিলে আমি শ্রীকঞ্ণচ। বিষুপুরাণকথিত এই পত্রী লইয়াই তিনি শ্রীকৃষ্ণ । পাঠক 
দেখিবেন, বিষুপুরাণে যাহা! শ্রী সন্বন্ধে কথিত হইয়াছে, ব্রহ্মবৈবর্তে রাধা সন্থদ্ধে ঠিক তাহাই 
কথিত হইয়াছে। রাধা! সেই শ্ত্রী। পরিচ্ছেদের উপর আমি শিরোনাম দিয়াছি, *ভ্রীরাধা ৷» 
রাধা ঈশ্বরের শক্তি, উভয়ের বিধিসম্পাদিত পরিণয়, শক্তিমানের শক্তির ক্কুপ্তি, এবং.শক্তিরই 
বিকাশ উভয়ের বিহার । 
যে ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ এক্ষণে বিদ্যমান আছে, তৎকথিত “রাধাতত্ব কি, তাহা বোধ 

করি এতক্ষণে পাঠককে বুঝাইতে পারিলাম। কিন্তু আদিম ব্রদ্ষবৈবর্ত পুরাণে “রাধাতত্ব' 
ছিল কি? বোধ হয় ছিল; কিন্তু এ প্রকার নহে। বর্তমান ব্রহ্মবৈবর্তে রাধা শবের বু[ুৎপত্তি 
অনেক প্রকার দেওয়া হইয়াছে। তাহার ছুইটি পুর্বে ফুট্নোটে উদ্ধত করিয়াছি, আর 
একটি উদ্ধৃত করিতেছি £__ 

“বেফো হি কোটিজন্লাঘং কর্মভোগং শুভাশুভম্‌। 

আকারো গর্ভবাসঞ্চ মৃত রোগমুৎহজেৎ ॥ ১০৩ ॥ 

ধকার আমুষো হানিমাকারো ভরবদ্ধনমূ। 

শ্রবম্মরণোক্তিভাঃ প্রণশ্যতি ন সংশমঃ ॥ ১০৭1 
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এলাচ, নিজ; ১: 
8, লা নিশানা, রিবা, কফপদাুজে। 

১  সর্ধেিতং সান নর্কলিষৌযমীখরম্‌। ১২৮। 

. ধকারঃ সহবাসঞ্চ তত্ত,ল্যকালমের চ। 

8:12, .. ব্যাতি সাই সারপ্য তবজানং হযে: সমম্‌ ॥ ১৯৯ ।* 
৪ 21108 5. ব্রদ্মবৈবর্ভপুরাণমূ, শ্রীকফজরখণ্ডে ১৩ অঃ। 
র (ইহার একটিও রাধা শবের প্রকৃত ব্যুৎপত্তি নয়। রাধ,ধাতু আরাধনার্থে, পৃজার্থে। 
ঘিনি কৃষ্ণের আরাধিকা, তিনিই রাঁধা বা রাধিকা । বর্তমান ব্রম্মবৈবর্তে এ ব্যুৎপন্তি 
কোথাও নাই। যিনি এই রাধা শব্দের প্রকৃত ব্যুৎপত্তি গোপন করিয়া কতকগুল! 
অবৈয়াকরণিক কল কৌশলের ঘ্বার৷ ভ্রান্তি জন্মাইবার চেষ্টা করিয়াছেন, এবং ভ্রান্তির প্রতি- 
পোধণার্থ মিথ্য। করিয়া সামবেদের দোহাই দিয়াছেন, & তিনি কখনও “রাধা” শবের 
স্্টিকারফ,নহেন। যিনি রাধা শব্ধের প্রকৃত ব্যুৎপত্তির অন্ুযায়িক হইয়া রাধারূপক রচন! 
করেন নাই, তিনি কখনও রাধার স্ষ্টিকর্তী নহেন। সেই জন্য বিবেচনা করি যে, আদিম 
ব্রঙ্ষবৈবর্তেই রাধার প্রথম স্থষ্টি। এবং সেখানে রাধা কৃষ্ণারাঁধিক আদর্শরূপিণী গোগী 
ছিলেন, সন্দেহ নাই । 
.. ক্লাধা শব্ষের আর একটি অর্থ আছে-_বিশাখানক্ষত্রের ণ' একটি নাম রাধা। 
কৃত্তিকা হইতে বিশাখ! চতুর্দশ নক্ষত্র। পূর্বে কৃত্তিকা হইতে বংসর গণনা হইত। 
কৃত্তিকা হইতে রাশি গণনা! করিলে বিশাখা ঠিক মাঝে পড়ে। অতএব রাসমগ্ডলের 
মধ্যবস্তিনী হউন ব! না হউন, রাধা রাশ্লিমগুলের বা রাশমণ্ডলের মধ্যবর্তী বটেন। এই 
'রাশমগ্ুলমধ্যবস্তিনী' রাধার সঙ্গে 'রাসমগ্ুলের, রাধার কোন ঈম্বন্ধ আছে কি না, তাহা 
আসল ব্রক্ষবৈবর্তের অভাবে স্থির কর। অসাধ্য। 





* রাধাশঙানত যুৎপড্তি সামবেদে নিয্পিত| 1১৩ অঃ ১৫৬) 
1 রাধা বিপাখা পুলেতু সিধ/তিযৌ শ্রধিউয়া।--অমরকোৰ। 





8 . ুন্দাবনলীলার পরিসমান্তি :. . 
ভাগবতে বৃদ্দাবনলীলা সন্বস্থীয় আর কয়েকটা কথা আছে। র 
১ম, নন্দ এক দিন জান করিতে যমুনায় নামিলে, বরুণের অনুচর আসিয়া! তাহাকে 
ধরিয়া লইয়া! বরুণালয়ে যায়। কুঁঝ সেখানে গিয়া নন্দকে লইয়া আসেন। শাদা কথায় 
নন্দ এক দিন জলে ডুবিয়াছিলেন, কৃষ্ণ তাহাকে উদ্ধত করিয়াছিলেন। 

২য়, একটা সাপ আসিয়া! এক দিন নন্দকে ধরিয়াছিল। কৃষ্ণ সে সর্পের মুখ হইতে 
নন্দকে মুক্ত করিয়৷ সর্পকে নিহত করিয়াছিলেন। সর্পট! ধিদ্ভাধর। কুষণম্পর্শে মুক্তি 
প্রাপ্ত হইয়া স্বস্থানে গমন করে। শাদা কথায় কৃষ্ণ একদিন নন্দকে সর্পমুখ হইতে রক্ষা 
করিয়াছিলেন। ৃ ৃ 
ওয়, শব্ঘচ় নামে একটা অস্থুর আসিয়া ব্রজাঙ্গনাদিগকে ধরিয়া লইয়া যায়। 
কফ বলরাম তাহার পশ্চান্ধাবিত হইয়। ব্রজাঙ্গনাদিগকে মুক্ত করেন এবং শঞ্ঘচূড়কে বধ 
করেন। ত্রশ্মবৈবর্তপুরাণে শখ্ঘচুড়ের কথা ভিন্নপ্রকার আছে, তাহার কিয়দংশ পূর্বে 
বলিয়াছি। 

৪র্থ, এই তিনটা কথা বিষুপুরাণে, হরিবংশে বা মহাভারতে নাই। কিন্তু কৃষকৃত 
অকিষ্টাস্থুর ও কেশী অসুরের বংবৃত্বান্ত হরিবংশে ও বিষুপুরাণে আছে এবং মহাভারতে 
শিশুপালকৃত কৃষ্চনিন্দায় তাহার প্রসঙ্গও আছে। অরিষ্ট বৃষরূগী এবং কেশী অশ্বরগী। 
শিশুপাল ইহাদিগকে বৃষ ও অশ্ব বলিয়াই নির্দেশ করিতেছেন । 

অতএব প্রথমোক্ত তিনটি বৃত্তান্ত ভাগবতকারপ্রণীত উপন্যাস বলিয়া উড়াইয়! দিলে 
অরিষ্টবধ ও কেশিবধকে সেরূপে উড়াইয়! দেওয়া যায় না। বিশেষ এই কেশিবধ- 
বৃত্তান্ত অরর্বসংহিতায় আছে বলিয়াছি। সেখানে কেশীকে কৃষ্ণকেশী বগা হইয়াছে । 
কৃষণকেশী অর্থে যার কাল চুল। খথেদসংহিতাতেও' একটি কেশিসক্ত আছে, (দশম মণ্ডল, 
১৩৬ সুক্ত)। এই কেশী দেব কে, তাহা অনিশ্চিত। ইহার চতুর্থ ও পঞ্চম খক্‌ হইতে 
এমন বুঝা যায় যে, হয়ত যুনিই কেশী-দেবতা। মুনিগণ লম্বা লম্বা চুল রাখিতেন। এ ্‌ 
ছুই খকে মুনিগণেরই প্রশংসা করা হইতেছে। 151: সাহেবও সেইরূপ বুঝিয়াছেন। 
কিন্ত প্রথম খকে, অন্থাপ্রকার বুঝান.হইয়াছে। প্রথম খক্‌ রমেশ বাবু এইরূপ বাঙ্গালা 
অনুবাদ করিয়াছেন $-_ | 


রি 





৫৬ 7 ন্জা 895 ; 
১. একী বাধ বে. নি শিক, টির জ্রকে, নালা না 
ৃ সম সারকে কেনই লোকের ছারা নযগা বেন । এই যে জ্যোতি, ইহার নাম কেশী/ রা 
| তাহা হইলে, জগঘ্যঞ্জক যে জ্যোতি, তাহাই কেশী। এবং জগদাবরক যে রি 
তাহাই কৃষকেশী। কৃ ভাহারই মির অর্থাৎ কৃষ জগদাবরক তমঃ পতি | 
করিযাছিলেন। (৫১ 
এইখানে বৃন্দাবনলীলার গরিলা: এক্ষণে আলোচ্য যে আমরা ইহার ভিতর 
| পা কি?: এঁতিহাসিক কথ। কিছুই পাইলাম না বলিলেই হয়। এই সকল পৌরাণিক 
কথা অতিগ্রক্কত উপস্তানে পরিপূর্ণ । তাহার ভিতর এতিহাসিক তত্ব অতি ছুর্শভ। আমরা 
গ্রধানতঃ ইহাই পাইয়াছি যে, কৃষ্ণ সম্বন্ধে ঘে সকল প্রবাদ আছে-চৌরবাদ এবং পরদারবাদ 
সনে সকলই অমূলক ও অলীক। ইহাই প্রতিপন্ন করিবার জন্য আমরা এত সবিস্তারে 
ব্রজলীলার সমালোচনা করিয়াছি। এঁভিহািক তত্ব যদি কিছু পাইয়। থাকি, তবে সেটুকু 
এই,--অত্যাচারকারী কংসের ভয়ে বন্ুদেব আপন পত্বী রোহিনী এবং পুত্রদ্বয় রাম ও 
কৃষ্ণকে নন্দালয়ে গোপনে রাখিয়াছিলেন। কৃষ্ণ শৈশব ও কৈশোর সেইখানে অতিবাহিত 
করেন। তিনি শৈশবে রূপলাবণ্যে এবং শিশুস্বুলভ গুণসকলে সর্ধজনের প্রিয় 
হইয়াছিলেন। কৈশোরে তিনি অতিশয় বলশালী হইয়াছিলেন এবং বৃন্দাবন্ের অনিষ্টকারী 
পণ্ড প্রেভৃতি হনন করিয়া! গোপালগণকে সর্বদা রক্ষা করিতেন। তিনি শৈশবাবধিই সর্বজন 
এবং সর্ধরজজীবে কারণ্যপরিপূর্ণ--সকলের উপকার করিতেন। গোপালগণ প্রতি এবং 
গোপবালিকাগণ প্রতি তিনি স্নেহশালী ছিলেন। সকলের সঙ্গে আমোদ,.আহলাদ করিতেন 
এবং সকলকে সন্তুষ্ট রাখিতে চেষ্টা করিতেন, এবং কৈশোরেই প্রকৃত ধর্মতত্বও তাহার হৃদয়ে 
উদ্ভাসিত হইয়াছিল। এতটুকু এতিহাসিক তত্বও যে পাইয়াছি, ইহাও সাহস করিয়া 
বলিতে পারি না। তবে ইহাও বলিতে পারি যে, ইহার বেশি আর কিছু নয়। 





১৬ 


তৃতীয় খও 
মযুরা্ারকা 


যন্তনোতি সভাং সেতুম়তেনামতযোনিনা। 
ধ্ার্থবাবহারাগৈস্তল্ম সত্যাত্মনে নম: | 
শাস্তিপর্ববণি। ৪৭ অধ্যায়ঃ 











8. আদিকে কংসের নিকট সংবাদ পছছিল কে. [ীষ. অভিধয়, .. 
বলপ (হইরাছেন। - গৃতনা ইইজে অরিষট পর্যন্ত কাস লকলকে: নিহত করিয়ায়ছন। রর 
দেখি নারদ গিয়া কংগকে বলিলেন, কৃ্-রাম বন্ুদেবের পুন্। দেবকীর অষ্টমগর্ভজা 
বলিয়া যে কন্তাকে কংস নিহত করিয়াছিলেন, সে নন্দ-যশোদার কন্ত!। কন্থদেব সন্তান 
পরিবন্ডিত করিয়া কৃষকে নন্দালয়ে গোপনে রাখিরাছেন। ইহা শুনিয়। কংস ভীত ও 
কুদ্ধ হইয়া বন্থুদেষকে তিরম্কৃত করিলেন, এবং উহার বধে উদ্ধত হইলেন ; এবং রাম- 
কু্কে আনিবার জন্য অন্ুরনামা এক জন যাদবপ্রধানকে বৃন্দাবনে প্রেরণ করিলেন। 
এ দিকে কংস আপনার বিখ্যাত বলবান্‌ মন্পদিগের দ্বারা রাম-কৃষের বধসাধনের 
অভিপ্রায়ে ধর্ুর্মখ নামে যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলেন। রাম-কৃষঃ অন্কুর কর্তৃক তথায় 
আনীত হইয়া * রঙ্গভূমিতে প্রবেশপুরর্বক কংসের শিক্ষিত হস্তী কুবলয়াগীড়কে ও 
লবপ্রতি্ঠ মল চাণুর ও মুষ্টিককে নিহত করিলেন। ইহা দেখিয়া কংস নন্দকে লৌহময় 
নিগড়ে অবরুদ্ধ করিবার এবং বন্থুদেবকে বিনাশ করিবার জন্য আদেশ করিয়া কৃষ্ণ- 
বলপরামকে তাড়াইয়া দিবার আজ্ঞা করিলেন। তখন যে মঞ্চে মল্লযুদ্ধ দেখিবার জঙ্া 
অন্তাস্ত যাদবের সহিত কংস উপবিষ্ট ছিলেন, কৃষ্ণ লক্প্রদান-পূর্বক তছুপরি আরোহণ 
করিয়া কংসকে ধরিলেন এবং তাহাকে কেশের দ্বারা আকর্ষণ করিয়া রঙ্গভূমে নিপাতিত 
ও তাহাকে নিহত করিলেন। পরে বন্থুদেব দেবকী প্রভৃতি গুরুজনকে যথাবিহিত বন্দনা 
করিয়! কংসের পিতা উগ্রসেনকে রাজ্যে অভিষেক করিলেন। নিজে রাজা হইলেন না। 











* পথিমধ্যে কুজা-ঘটিত ব্যাপারটা আছে। বিঞুপুরাণে নিলনীয় কথা কিছু নাই। কু! আপনাকে হুম্বরী হইতে দেখি 
কৃষ্কে নিজ মন্দিরে যাইতে অনুরোধ কিলেন, কৃষণ হানিয়াই অস্থির । বিষুপুরাণে এই পর্যাস্ত। কৃফের এ বাবহীর মানবোচিত 
ও সন্জনোচিত। কিন্তু তাগবতকার ও ব্রঙ্গবৈবর্তকার তাহাতে সন্ত নহেন, কুজার হঠাৎ ভক্তির হঠাৎ পুরক্ষায় দিয়াছেন, শেষ 
যাত্রায় কুজা গাটরাণী | ণ 

আমর! এইখান হইতে ভাগবতের নিকট বিদায় গ্রহণ করিলাম । তাহার কারণ ভাগবতে এঁতিহথামিক কথা কিছুই পাওয়া 
হায় না। ঘাহা পাওয়া হার, তাহা! বিজুপুরাণেও আছে। তদতিরিক্ যাহ! পাওয়া বার, তাহা অতিগ্রন্কৃত উপভান মাত্র। তৰে 
ভাগবতকধিত বালালীলা অতি প্রসিদ্ধ বলি, আমর ভাগ্নবতের সে অংশের পরিচয় দিতে বাধ্য হইয়াছি। এক্ষণে ভাগবতের 
নিকট বিদায় খ্ণ করিতে পারি । ্‌ 


জি 








0 কারিম 17:79 
ছিব ও. পুরাণ ও সকলে: এইরপ কব  উথি হবার কংসবধ টি 
এতিহাসিক ঘটনা বটে, কিন্তু তদ্িযয়ক এই বিবরণ এীতিহাসিকতা শৃদ্তা। ইহাতে বিশ্বাস . 
করিতে গেলে, অতিপ্রকৃত ব্যাপারে বিশ্বাস করিতে হয়। প্রথমতঃ দেবধি নারদের 
অস্তিত্ব বিশ্বাস করিতে হয়। তার পর সেই দৈববাধীতে বিশ্বাস করিতে হয়, কেন না) 
কংসের ভয় লেই দৈববাণীস্থতি হইতে উৎপক্প। তাহ! ছাড়া, দুইটি গোপবালক আসিয়া 
(বিন যুদ্ধে সভামধ্যে মথুরাধিপতিকে বিনষ্ট করিবে, ইহা ত লহজে বিশ্বাস করা যায় না। 
অতএব প্লেখা যাউক যে, সর্বপ্রাচীন গ্রন্থ মহাভারতে এই বিষয় কি আছে। মহাভারতের 
সভার জরাসন্ধবধ-পর্ববাধ্যায়ে কৃষ্ণ নিজে নিজের পূর্ববৃত্াস্ত যুধিষ্টিরের নিকট 
বলিতেছেন ২ 

"কিয়ুৎকাল অতীত হইল, কংস * যাদবগণকে পরাভূত করিয়া মহদেবা ও অন্গুজা নামে বার্হদ্রথের 
ছুই কন্যাকে বিবাহ করিম্াছিল। এ ছুরাত্মা স্বপ্ন বাহুবলে জ্ঞাতিবর্গকে পরাজয় করত সর্বাপেক্ষা প্রধান 
হইয়া উঠিল। ভোঙ্গবংশীয় 'বৃদ্ধ ক্ষত্রিয়গণ মূঢ়মতি কংসের দৌরাত্মো সাতিশয় ব্যথিত হইয়া জ্ঞাতিবর্গকে 
পরিত্যাগ করিবার নিমিত্ত আমাকে অন্থরোধ করিলেন। আমি তৎকালে অক্রুরকে 'মাহুক-কন্তা প্রদান 
করিয়া জ্ঞাতিবর্গের হিতসাধনার্থ বলভদ্র সমভিব্যাহারে কংস ও স্থনাযাকে সংহার করিলাম |” 

ইহাতে কৃষ্ণ বলরাম বৃন্দাবন হইতে আনীত হওয়ার কথা কিছুমাত্র নাই। বরং 
এমন বুঝাইতেছে যে, কংসবধের পূর্ব্ব হইতেই কৃষ্ণ বলরাম মথুরাতে বাস করিতেন । 
কৃষ্ণ বলিতেছেন যে, বৃদ্ধ যাদবের! জ্কাতিবর্গকে পরিত্যাগ করিবার নিমিত্ত তাহাকে অনুরোধ 
করিয়াছিলেন, অর্থাৎ পলাইয়া আত্মরক্ষা করিতে পরামর্শ দিয়াছিলেন। কৃষ্ণ তাহা ন৷ 
করিয়া! জ্ঞাতিদিগের মঙ্গলার্থ কংসকেই বধ করিলেন। ইহাতে বলরাম ভিন্ন আর কেহ 
তাহার সহায় ছিল কি না, ইহা। প্রকাশ নাই। কিন্তু ইহা স্পষ্ট বুঝা যাইতে পারিতেছে 
যে, অন্যান্য যাদবগণ প্রকাম্যে তাহাদের সাহায্য “করুন বা না করুন, কংসকে কেহ রক্ষা 
করিতে চেষ্টা করেন নাই। কংস তাহাদের সকলের উপর অত্যাচার করিত, এজন্য বরং 
বোধ হয় তাহারাই রাম-কৃষ্ণের বলাধিক্য দেখিয়া তাহাদিগকে নেতৃত্বে সংস্থাপন করিয়া 
কংসের বধসাধন করিয়াছিলেন। এইটুকু ভিন্ন আর কিছু এঁতিহাসিক তত্ব পাওয়। 
যায় না। 


পা 


ক কালীপ্রনন্ন সিংহ মহোদয়ের অনুবাদ এখানে উদ্ধৃত করিলাম, কিন্তু বলিতে বাধ্য এই অনুবাদে আছে "দানবরাজ 
". সুলে তাহা নাধ, যখ।- 


৮ 








-কম্ধাচিত্বৰ কালম্য কংসে! নির্ষধ্য যাদবান। 
হাতরাং “দানবয়াজ” শজ তৃলিয়া দিয়াছি। 









এ সী খণ্ড ঃ ফী গীজেদ: শিক্ষা টা আত রঃ 
টা আর জীিকনিক ই বর নি রঃ 
তা উত্রীসেনকেই ঘাদবদিগের : আধিপত্যে লংস্থাপিত করিয়াছিলেন কেন: না, 

_ মহাভারতেও : উগ্রসেনকে . যাদবদদিগের অধিপতি স্বরূপ বর্দিত দেখিতে পাওয়া যায়। 
_ এ দেশের চিরপ্রচলিত রীতি. ও নীতি এই যে, যে রানাকে বধ করিতে পারে, সেই তাহার 
রাজ্যভাগী হয়। কংসের বিজেতা৷ কৃষ্ণ অনায়াসেই মথুরার সিংহাসন অধিকৃত করিতে 
পারিতেন? কিন্তু তিনি তাহা! করিলেন না, কেন না, ধর্মমত; সে রাজ্য উগ্রসেনের 
উগ্রমেনকে পদচ্যুত করিয়াই কংস রাজ! হইয়াছিল । ধর্মই কৃষ্ণের নিকট প্রধান, তিনি 
শৈশবাবধিই ধন্মাত্মা। অতএব যাহার রাজ্য, তাহাকেই তিনি রাজ্য প্রদান করিলেন। 
তিনি ধর্মানুরুদ্ধ হইয়াই কংসকে নিহত করিয়াছিলেন। আমর! পরে দেখিব যে, তিনি 
প্রকাশ্যে বলিতেছেন যে, যাহাতে পরহিত, তাহাই ধর্ম । এখানে ঘোরতর অত্যাচারী 
কমের বধে সমস্ত যাদবগণের হিতসাধন হয়, এই জন্য তিনি কংসকে বধ করিয়াছিলেন__ 
ধর্মার্থ মাত্র । বধ করিয়! করুণন্ৃদয় আদর্শপুরুষ কংসের জন্ত বিলাপ করিয়াছিলেন এমন 
কথাও গ্রন্থে লিখিত আছে। এই কংসবধে আমরা প্রথমে প্রকৃত ইতিহাসের সাক্ষাৎ পাই 
এবং এই কংসবধেই দেখি যে, কৃষ্ণ পরম বলশালী, পরম কাধ্যদক্ষ, পরম ম্ায়পর, পরম 
ধন্মাত্মা, পরহিতে রত, এবং পরের জন্য কাতর । এইখান হইতে দেখিতে পাই যে, তিনি 
আদর্শ মনুষ্য । 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 


শিক্ষা 


পুরাণে কথিত হইয়াছে যে, কংসবধের পর কৃষ্ণ বলরাম কাশীতে সান্দীপনি খধির 
নিকট শিক্ষার্৫থে গমন করিলেন, এবং চতুঃযষ্টিদিবসমধ্যে শস্তবিদ্যায় মযিভি হইয়া 
গুরুদক্ষিণ প্রদানান্তে মথুরায় প্রত্যাগমন করিলেন। 

কৃষ্ণের শিক্ষা সম্বন্ধে ইহা ছাড়া আর কিছু পুরাণেতিহাসে পাওয়া যায় না। 
নন্দালয়ে তাহার কোনও প্রকার শিক্ষা হওয়ার কোন প্রসঙ্গ কোন গ্রন্থে পাওয়া যায় না। 
অথচ নন্দ জাতিতে বৈশ্য ছিলেন, বৈশ্যদিগের বেদে অধিকার ছিল। বৈশ্যালয়ে 
ক্টাহাদিগের কোনও প্রকার বিদ্যাশিক্ষা না হওয়া বিচিত্র বটে। বোধ হয়, শিক্ষার সময় 


ক 





বে হইবার পূর্বেই ভিনি নক, ও সুর ক রব | 
 পরিচ্ছেদে মহাভারত হইতে যে কৃকষবাক্য উদ্ধত করা গিয়াছে, তাহা হইতে একপ 
.. অঙ্গুমানই সঙ্গত যে, কংসবধের অনেক পূর্ব হইতেই তিনি মথুরায় বাস করিতেছিলেন, 
এবং মহাভারতের সভাপর্ধের শিশুপালকৃত কৃষ্ণনিন্দায় দেখা যায় যে, শিশুপাল হান 
_কংসের 'অযভোজী বলিতেছে-- ৃ সী 

“্যস্য চানেন ধর্দজ তৃক্তমনং ব্গীয়সঃ। 

সচানেন হতঃ কংস ইত্যেতন মহাতুতং 1 

মহাভারতম্। সভাপর্ধ্ব, ৪* অধ্যায়ঃ ৷ 


অতএব বোধ হয়, শিক্ষার সময় উপস্থিত হইতে না হইতেই কৃষ্ণ মথুরায় আনীত 
হইয়াছিলেন। বৃন্দাবনের গোগীদিগের সঙ্গে প্রথিত কৈশৌরলীলা যে উপন্তাস মাত্র, 
ইহা! ভাহা'র অন্যতর প্রমাণ । 

. মথুরাবাসকালেও তাহার কিরূপ শিক্ষা হইয়াছিল, তাহারও কোন বিশিষ্ট বিবরণ 
নাই। কেবল সান্দীপনি মুনির নিকট চতুঃবষ্টি দিবস অস্ত্রশিক্ষার কথাই আছে। বাহার! 
কৃষ্ণকে ঈশ্বর বলিয়া জানেন, তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ বলিতে পারেন, সর্বজ্ঞ ঈশ্বরের 
আবার শিক্ষার প্রয়োজন কি? তাহার উত্তরে বলা যাইতে পারে যে, তবে চতুঃষষ্ট 
দিবস সান্দীপনিগৃহে শিক্ষারই বা প্রয়োজন কি? ফলতঃ কৃ্ণ ঈশ্বরের অবতার হইলেও 
মানবধশ্্মীবলম্বী এবং মান্ুধী শক্তি দ্বারাই সকল কাধ্য সম্পন্ন করেন, এ কথা আমর! 
পূর্বে বলিয়াছি এবং এক্ষণেও তাহার ভূরি ভুরি প্রমাণ দেখাইব। মানুষী শক্তি ছারা 
কর্ম করিতে গেলে, শিক্ষার দ্বার! সেই মান্থুষী শক্তিকে অনুশীলিত এবং স্ষুরিত করিতে হয়। 
যদি মানুষী শক্তি দ্বতঃস্ষুরিত হইয়া সর্ব্বকার্য্যসাঞনক্ষম হয়, তাহ? হইলে সে এরশী শক্তি 
__মানুষী শক্তি নহে। কৃষ্ণের যে মান্থুষী শিক্ষা হইয়াছিল, তাহা এই সান্দীপনিবৃত্তান্ত 
ভিন্ন আরও প্রমাণ আছে। তিনি সমগ্র বেদ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। মহাভারতের 
সভাপর্কে অর্থাভিহরণ-পর্ববাধ্যায়ে কৃষ্ণের পৃজ্যতা বিষয়ে তীগ্ম একটি হেতু এই নির্দেশ 
করিতেছেন যে, কৃষ্ণ নিখিল বেদবেদাঙ্গপারদর্শী। জাশ বেদবেদাক্গজ্ঞানসম্পর দ্বিতীয় 
ব্যক্তি হু্লভ। 

পবেধবেদাজবিজ্ঞানং বলং চাপ্যধিকং তথা । 
নৃণাৎ লোকে হি কোহন্যোইস্তি বিশিষ্ট কেশবাদূতে ॥* 
মহাভারতম্‌, সভাপর্বব, ৩৮ অধ্যায়ঃ । 









১০84 বীর পচে শিক্ষা .... ৮ 
এই বেদজতা সাহার ন্বতঃলক্ও নহে। ছান্দোখ্য উপনিষদে প্রমাণ পাইয়াছি যেতিনি 





ক সময়ে শষ্টআর্মণ ত্রিয়দিগের উকতশিক্ষার উচ্চাংশকে তপস্তা বলিত। ষ্ঠ 
রা্্ধিগণ কোন সময়ে না কোন সময়ে তপস্যা করিয়াছিলেন, এইরূপ কথা প্রায় পাওয়া 
যায়। আমরা এক্ষণে তপস্যা অর্থে যাহা বুঝি, বেদের অনেক স্থানেই দেখা যায় যে, 
তপস্তার প্রকৃত অর্থ তাহা! নহে। আমরা বুঝি তপস্তা! অর্থে বনে বসিয়া চক্ষু বৃ্ধিয়া 
নিশ্বাস রুদ্ধ করিয়া পানাহার ত্যাগ করিয়া ঈশ্বরের ধ্যান করা। কিন্ত দেবতাদিগের 
মধ্যে কেহ কেছ এবং মহাদেবও তপস্তা করিয়াছিলেন, ইহাও কোন কোন গ্রন্থে পাওয়া 
যায়। বিশেষতঃ শতপৎব্রাক্ষণে আছে যে, ম্বয়ং পরব্রন্ম সিস্ক্ষু হইলে তপস্যার দ্বারাই 
সৃষ্টি করিলেন, যথা . 
সোইকাময়ত। বহু; স্তাং প্রজায়েয়েতি। ল তপোহতপ্যত। স তপ্ত] ইদং সর্বমস্জত | 

অর্থ__“তিনি ইচ্ছা করিলেন, আমি প্রজাস্থষ্টির জন্ত বহু হইব। তিনি তপস্া 
করিলেন। তপস্তা করিয়া এই সকল স্থ্টি করিয়াছিলেন ।” 

এ সকল স্থানে তপস্তা অর্থে এই রকমই বুঝিতে হয় যে, চিত্ত সমাহিত করিয়া 
আপনার শক্তি সকলের অনুশীলন ও স্ফষুরণ করা। মহাভারতে কথিত আছে যে, কুচ 
দশ বৎসর হিমালয় পর্ব্বতে তপস্া করিয়াছিলেন। মহাভারতের এঁশিক পর্ব লিখিত 
আছে যে, অশ্বথা মাপ্রযুক্ত ব্রক্মশিরা অস্ত্রের দ্বারা উত্তরার গর্ভপাতের সম্ভাবনা হইলে, কৃষ্ণ 
সেই মৃতশিশুকে পুনরুজ্জীবিত করিতে প্রতিজ্ঞারঢ় হুইয়াছিলেন, এবং তখন অশ্বথামাকে 
বলিয়াছিলেন যে, তুমি আমার তপোবল দেখিবে। 

আদর্শ মনুস্ের শিক্ষা আদর্শ শিক্ষাই হইবে। ফলও সেইরূপ দেখি। কিন্তু সেই 
প্রাচীন কালের আদর্শ শিক্ষা কিরূপ ছিল, তাহ কিছু জানিতে পারা গেল না, ইহা বড় 
ছঃখের বিষয়। | 


ক ২ বঙ্গী। ৬ অনুযাক। 
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_ সফঙগ সময়েই দেখা যায় যে, ভারতবর্ষে, অন্ততঃ ভারতবর্ষের উত্তরার্ধে এক এক জন 
সা ছিলেন, তাহার প্রাধান্য অহ্য রাজগণ স্বীকার করিত। কেহ বাঁ করদ, কেহ ব! 
আজ্ানুবর্তী, এবং খুদ্বকালে সকলেই সহায় হইত। এতিহাসিক সময়ে চন্ত্রপপ্ত, 
বিক্রমাদিতা, অশোক, মহাপ্রতাপশালী গুপ্তবংশীয়েরা, হর্ষবর্ধন শিলাদিত্য, এবং আধুনিক 
সময় পাঠান ও মোগল-_ইারা এইরূপ সম্রাট ছিলেন। হিন্দুরাজ্যকালে অধিকাংশ সময়ই 
এই আধিপত্য মগধাধিপতিরই ছিল । আমরা যে সময়ের বর্ণনায় উপস্থিত, সে সময়েও 
মগধাধিপতি উত্তুর 'ভারতে সা । এই সম্রাট বিখ্যাত জরাসন্ধ। তাহার বল ও প্রতাপ 
মহীভারতে, হরিবংশে ও পুরাণ সকলে অতিশয় বিস্তারের সহিত বগিত হইয়াছে। কথিত 
হইয়াছে যে, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে সমস্ত ক্ষত্রিয়গণ একত্র হইয়াছিল। কিন্তু কুরুক্ষেত্রের 
যুদ্ধেও উভয় পক্ষের মোটে অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী সেন! উপস্থিত ছিল, লেখা আছে। একা 
জরাসন্ধের বিংশতি অক্ষৌহিনী সেনা ছিল লিখিত হইয়াছে । 

ংস এই জরাসন্ধের জামাতা । কংস তাহার ছুই কন্যা বিবাহ করিয়াছিলেন। 
কংসবধের পর স্ঠাহার বিধবা কণ্যাদ্য় জরাসদ্ধের নিকটে গিয়া পতিহস্তার দমনার্থ রোদন 
করেন। জরাসন্ধ কৃষ্ণের বধার্থ মহাসৈম্ক লইয়া আসিয়া মথুরা অবরোধ করেন। 
জরামন্ধের অসংখ্য সৈগ্ভের তুলনায় যাদবদিগের সৈম্ত অতি অল্প।' তথাপি কৃষ্ণের 
সেনাপতিত্বগুণে যাদবের! জরাসন্ধকে বিমুখ করিয়াছিজেন। , কিন্তু জরাসদ্ধের বলক্ষয় করা 
তাহাদের অসাধ্য । কেন না, জরাসদ্ধের সৈম্য অগণ্য। অতএব জরাসন্ধ পুনঃপুনঃ আসিয়া 
মথুরা অবরোধ করিতে লাগিল। যদিও সে পুনঃপুনঃ বিষুখীকৃত হইল, তথাপি এই 
পুনংপুনঃ আক্রমণে যাদবদিগের গুরুতর অশুভ উৎপাদনের সম্ভাবনা হইল। যাদবদিগের 
ক্ষুত্সৈন্/ পুনঃপুনঃ যুদ্ধে ক্ষয় হইতে লাগিলে ত্তাহারা সৈম্বশৃম্ত হইবার উপক্রম হইলেন। 
কিন্তু সমুদ্রে জোয়ার ভাটার ম্যায় জরাসন্ধের অগাধ সৈঙ্টের ক্ষয়বৃদ্ধি"কিছু জানিতে পারা 
গেল না। এইরূপ সপ্তদশবার আক্রান্ত হওয়ার পর, যাদবের! কৃষ্ণের পরামর্শীস্থুসারে 
মথুরা ত্যাগ করিয়া ছরাক্রম্য প্রদেশে দুর্গনির্মাণপূর্ব্বক বাস করিবার অভিপ্রায় করিলেন। 
অতএব সাগরদ্বীপ দ্বারকায় যাদবদিগের জন্ত পুরী নির্মাণ হইতে লাগিল এবং ছুরারোহ 





বউ পা বরা. এ 





হি হইল অনেক এছেই দখা যায হে, প্রাচীনকালে ভরবে সান নে 
যবনদিগের রাজ ছিল । এক্ষণকার পণিতরা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন হে প্রাচীন গ্রীকদিগকেই 


চ 


ভারতবর্াযেরা যবন বলিতেন। কিন্তু এই নিঙধনত বিশুদ্ধ কি না, তঘিবয়ে নেক সন্দেহ 
আছে। বোধ হয়, শক, হণ, গ্রীক প্রভৃতি অহিন্দ্ু সভ্য জাতিমাত্রকেই যবন বলিতেন। 
ঘাহাই হউক, এ সময়ে, কালযবন নামে এক জন যবন রাজা ভারতবর্ষে অতি প্রবলপ্রতাপ 
হয়া উঠিয়াছিলেন। তিনি আসিয়া সসৈস্তে মথুধী অবরোধ করিলেন । কিন্তু পরমসমর- 
রহস্যবিৎ কৃষ্ণ তাহার সহিত সসৈন্ঠে যুদ্ধ করিতে ইচ্ছা করিলেন না। কেন না, ক্ষুদ্র 
যাদবসেনা তাহার সহিত ধুদ্ধ করিয়া স্তাহাকে বিমুখ করিলেও, সংখ্যায় বড় অল্প হইয়া 
যাইবে। হুতাবশিষ্ট যাহা থাকিবে, তাহারা জরাসন্ধকে বিমুখ করিতে সক্ষম হইতে না পাযে। 
আর ইহাও পশ্চাৎ দেখিব যে, সরববৃতে দয়াময় কৃ প্রাণিহত্যা পক্ষে ধর প্রয়োজন ব্যতীত 
অনথযাগ প্রকাশ করেন না। যুদ্ধ অনেক সময়েই ধর্দানুমোদিত, সে গময়ে যুদ্ধে অপ্রবৃপ্ত 
হইলে, ধর্দের হানি হয়, গীতায় কৃষ্ণ এই মতই প্রকাশ করিয়াছেন । এবং এখানেও কালযবন 
এবং জয়াসদ্ধের সহিত যুদ্ধ বর্স্য যুদ্ধ। আঁ্মরক্ষার্থ এবং স্বজনরক্ষার্থ প্রজাগণের রক্ষার্থ 
যুদ্ধ না করা ঘোরতর অধর্্। কিন্তু যদি যুদ্ধ করিতৈই হইল, তবে খত অল্প মনুত্যের 
প্রাণ হানি করিয়া কার্য সম্পন্ন করা যায়, ধাম্মিকের তাহাই কর্তব্য। আমরা মহাভারতের 
সভাপব্বরে জরাসন্ধবধ-পর্ববাধ্যায়ে দেখিব যে, যাহাতে অস্ত কোন মন্ুস্তের জীবন হানি না 
হইয়া জরাসন্ধবধ সম্পন্ন হয়, কৃষ্ণ তাহার সছপায় উদ্ধৃত করিয়াছিলেন। কালযবনের 
যুদ্ধেও তাহাই করিলেন। তিনি সসৈম্ভে কালঘবনের সম্মুখীন না হইয়া কালযবনের বধার্থ 
কৌশল অবলম্বন করিলেন। একাকী কালযবনের শিবিরে গিয়া উপস্থিত হইলেন। 
কালযবন তাহাকে চিনিতে পারিল। কৃষ্ণকে ধরিষার জন্ত হাত বাড়াইল, কৃষ্ণ ধরা না 
দিয়া পলায়ন করিলেন। কালযবম তাহার পশ্চান্ধাবিত হইল। কৃ যেমন বেদে বা 
যুদ্ধবিদ্ধায় সুপপ্ডিত, শারীরিক ব্যায়ামেও তদ্ধেপ স্ুপারগ। আদর্শ মচ্ষ্ের এইরূপ হওয়া 
উচিত, আমি “ধর্্মতবে* দেখাইয়াছি। অতএব কাঁলযবন কৃষ্কে ধরিতে পারিঙ্গেন না। 
ক কালযবন কর্তৃক অনন্ত হইয়া এক গিরিগুহার মধ্যে প্রবেশ করিলেন। কথিত 
আছে, সেখানে যুচুকুন্দ নামে এক খাষি শ্লিক্রিত ছিলেন। 'কালযবন শুহার্থকারমধ্যে 
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উস দো খধিকেই কৃষ্ণভ্রমে পদাঘাত করিল । পদাাতে উনি 
রর হইয়া বি সবালযুবনের প্রতি দৃষ্টিপাত করিবামাত্র কালযবন ভ্মীভূত হইয়া গেল। 
এই অভিরকৃত ব্যাপারটাকে আমরা বিশ্বাস করিতে প্রস্তত নহি। রতি 
| বৈ কৃ কৌশলা বলম্বনপূ্বক কা'লযবনকে তাহার সৈশ্য_ হইতে দুরে লইয়া. গিয়া, 
গোপন স্থানে তাহার সঙ্গে ছৈরথ্য যুদ্ধ করিয়া তাহাকে নিহত করিয়াছিলেন। : কালঘবন 
নিহত হইলে, তাহার লৈ ২ সকল ভঙ্গ দিয়া মথুরা পরিত্যাগ করিয়া গেল।, তাহার প্র 
অরাসদ্ধর অষ্টাদশ আক্রম,_-সে বারও জরাসন্ধ বিমুখ হইল । . ৃ 
উপরে যেরপ বিবরণ লিখিত হইল, তাহা হরিবংশে ও বিষ, রিপা ৭ আছে 
মহাভারতে জরাসন্ধের যেব্ূপ পরিচয় কৃষ্ণ স্বয়ং যুধিষ্টিরের কাছে দিয়াছেন, তাহাতে আই 
অষ্টাদশ বার যুদ্ধের কোন কথাই নাই। জরাসদ্ধের সঙ্গে যে যাদবদিগের যুদ্ধ হইয়াছিল, 
এমন কথাও স্পষ্টতঃ নাই। যাহ! আছে, তাহাতে কেবল এইটুকু বুঝা যায় যে, জরাসন্ধ 
২ মথুরা একবার . আক্রমণ করিতে আসিয়াছিলেন, কিন্তু হংস নামক তাহার অস্ত কোন 
বীর বলবে কর নিহত হওয়ায় জরাসন্ধ ছুঃখিত মনে স্থানে প্রস্থান, কফিনে ৭ 
না উদ্ধৃত, করিতেছি : ৃ 
পাল বসীত হ্ট্ল কাল যাদবগণকে পরাভূত রিম সহদেবা ও অনুজ! | নাথ বারের 
. ছুই কল্াকে বিবাহ করিয্বাছিল। এ ছুরাত্মা স্বীয় বাহুবলে জ্ঞাতিবর্গকে পরাজয় করত, সর্বাপেক্ষা প্রধান 















হইয়া উঠিল। ভোজবংশীয় বৃদ্ধ ক্ষত্রিযগণ মৃঢ়মতি কংসের দৌরাত্য্ে সাতিশয় ব্যথিত হইয়া জ্ঞাতিবর্গকে 


পরিত্যাগ করিবার নিমিত আমাকে অনুরোধ করিলেন। আমি তৎকালে অক্রুরকে আছককন্া প্রদান 
কবিয়া জাতিবর্গের হিতসাধনার্থ বলভন্ত্র সমভিব্যাহারে কংস ও স্থুনামাকে সংহার করিলাম । তাহাতে 
_ কংসভয় নিবাক্িত হইল বটে, কিন্ত কিছুদিন পরেই জরা্ন্ধ প্রবল পরাক্রান্ত হইয়া উঠিল। তখন আমবা 
জাতি বন্ধুগণের সহিত একত্র হইয়া! পরামর্শ করিলাম যে যদি আমরা শক্রনাশক মহান্দ্বারা তিন শত বসব 
অবিশ্রাযে জরাসন্ধের সৈন্ত বধ করি, তথাপি নিঃশেধিত করিতে পারিব না। দেবতুল্য তেজন্বী মহাবল- 
পয়াক্রাত্ত- হংস ও ডিস্ক নামক দুই বীর তাহার অনুগত আছে ; উহার অস্বাঘাতে কদাচ নিহত হইবে 
না। আনার নিশ্চয় বোধ হইতেছে, এ ছুই বীর এবং জরাসন্ধ এই তিন জন একত্র হইলে ত্রিভুবন খিজয় 
করিতে পারে | হে. ধর্্দরাজ !. এই পরামর্শ ফেবল আমাদিগের অভিমত হইল .এমত নহে, অল্তাস্ত 
ছুপতিগণও উহাতে অনুমোদন করিবেন। 
. জল নামে হৃবিখ্যাত এক নরপতি ছিলেন।" বলদেব তাহাকে সংগ্রামে সংহান্ন করেন । দিক 
লোকমুখে হংস মরিমাছে, এই ক্ধা শ্রবণ করিয়া লামসাদৃষ্ প্রযুক্ত হাহার লহচর হংস নিধন প্রাপ্ত হইয়াছে 
 শলিয়! স্থির করিল). পুরে হংস কিনা আমার জীবন ধারণে প্রয়োজন নাই, এই বিবেচনা করতঃ যমুনা 


বিবার পাল জি এজি: হত হও পরম প্রাাসপ ভিষককে আপন ম্্যা সান 
সংবার শ্রবণে প্রাণত্যাগ করিতে শ্রাবণ করিয়া, যৎপরোনান্ডি ছুঃখিত হইয়া মমূনাক্মলে আত্মসমর্পপ করিল 1. 
অরাসন্ধ এই ছুই. বীর পুরুষের নিধনবার্তা শ্রবণে যৎ্পরোনান্ডি ছুঃখিত ও শুক্তঘনা হইয়। ক্ছনগৰে প্রস্থান 
করিলেন, জরাসন্ধ বিমনা হইয়া ্গুরে গমন করিলে পর আমরা পরমাহলাদে 71 
লাগিলাম 1 | 

কিয়দদিনাস্তর পিবিষোগ খিনী সাপের নী পিতার লী আগমন রি নযামার 
পতিহ্তাকে সংহার কর বলিয়া বারংবার তাহাকে অঙ্থরোধ করিতে লাগিলেন। : আমরা পূর্বেই. জরাসন্ধের 
বলবিক্রমের বিষয় স্থির করিয়াছিলাম, এক্ষণে তাহা স্মরণ করতঃ সাতিশয় উৎকঠিত হইলাম। তখন আম্রা, 
আমাদেনস বিপুল ধনসম্পত্তি বিভাগ করত সকলে কিছু কিছু লইয়া প্রস্থান করিব এই স্থির করিয়! স্বস্থান 
পরিত্যাগ পূর্বক পশ্চিমদিকে পলায়ন করিলাম। এ পশ্চিম দেশে রৈবতোপশোভিত পরম রমণীয় 
কুশস্থলীনায়ী পুরীতে বাস করিতেছি_তথায় এক ছুর্গসংস্কার করিয়াছি যে, সেখানে থাকিয়া! বৃফিবংণীয় 
মহারথদিগের কথা দুরে থাকুক, স্বীলোকেরাও অনায়ামে যুদ্ধ করিতে পারে। হেরাজন্! এক্ষণে আমরা 
অকুতোভয়ে এ নগরীমধ্যে বাস করিতেছি। মাধবগণ সমস্ত মগধদেশব্যাগী লেই সর্যপ্রেষ্ঠ রৈবতক: পর্বত 


দেখিয়া পরম, আহলাদিত হইলেন।.হে বুফকুলপরদীপ ! মরা সামথযুক্ হইয়াও জনাসন্ধের উপজখ- রা 
ভয়ে পর্ষত আশ্রয় করিয়াছি। & পর্বত দৈর্ধো তিন যোজন, প্রচ্থে এক যোজনের অধিক এবং... 
একবিংশতি শূক্যুক্ত। উহাতে এফ এক যোজনের পর শত শত সায় এবং অত উরত তোহণ লফল 2 


আছে? যৃদ্ধদশ্শদ মহাবলপত়াক্রান্ত ক্ষতরিয়গণ উহাতে সর্বদা বাস করিতেছেন। হে যাজন্! আমাদের 
কুলে অষ্টাদশ লহ ভ্রাতা আছে। আছকের একশত পুন্র, তাহার! সকলেই অমরতুলা । : চারুদেফ ও 
তাহার ভ্রাতা, চক্রদেব, সাত্যকি, আমি, বলভব্র, যুদ্ধবিশারদ শান্ব-_আমরা এই সাত জন রখী) কৃতকর্দা, 
অনাধৃষ্টি, সমীক, সমিতিঞায়, কক্ষ, শঙ্ছু ও কুস্তি এই লাত. জন মহাবখ, এবং অদ্ধকভোজের দুই বৃদ্ধ পুত্র ও 
রাজা এই মহাবলপরাক্রান্ত দৃঢ় কলেবর দশজন মহাবীর,_ইহা'র৷ সকলেই অরাসন্ধাধিরুত মধাম দেশ শ্রয়ণ 
করিয়া যহুবংশীয়দিগের সহিত মিলিত হইয়াছেন ।* রে 7 


এই জরাসন্ধবধ-পর্্ধাধ্যায় প্রধানত: মৌলিক মহাভারতের অংশ বলির আমার 
বিশ্বাস। একটা কথা প্রক্ষিপ্ত থাকিতে পারে, কিন্তু স্ধিকাংশই মৌলিক। যদি, তাহা 
সত্য হয়, তাহা হইলে, কৃষ্ণের সহিত জরাসন্ধের (বরোধ-বিষয়ে উপরি উক্ত বৃত্বাস্তই 
প্রামাণিক বলিয়। আমাদিগকে গ্রহণ করিতে হুইবে।: কেন না, পূর্বে বুঝাইয়াছি ষে; 
হরিবংশ এবং পুরাণ সকলের অপেক্ষা! মহাভারতের মৌলিকাংশ অনেক প্রাচীন। যদি 
এ কথা যথার্থ হয়, তবে জরাসন্ধকৃত অষ্টাদশ বার মধুর আক্রমণ এবং অন্টাদশ বার তাহার 
পরাভব, এ সমস্তই মিথ্যা গল্প। প্রকৃত বৃত্তান্ত এই হইতে পারে যে, একবারমাত্র সে 


,. অধুরা আক্রমণে আসিয়াছিল এবং নিক্ষল হইয়া প্রত্যাবর্তন করিয়াছিল। দ্বিতীয়বার 
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করিতে পারিগ্ষেন, সেইখানে রাজধানী তুলিয়া লইয়া গেলেন। দেখিয়া জরাসন্ধ গার 
সে দিকে ঘেঁসিলেন না। জয়-পরাজয়ের কথা ইহাতে কিছুই নাই। ইহাতে কেবল 
ইহাই বুঝ! ঘায় যে, যুদ্ধকৌশলে কৃষ্ণ পারদর্শী, তিনি পরম রাজনীতিজ্ঞ এবং অনর্থক, 
মত্তহত্যার নিতাস্ত বিরোধী। আদর্শ মনুস্তের সমস্ত গুণ হাতে কষমশং টা 
হইতেছে 1.8. 











ঁ  ক্কষ্ণের বিবাহ 

কষে প্রথম। ভাঁধ্যা। রুল্সিণী। ইনি বিদর্ভরাজ্যের অধিপতি ভীম্মকের কন্তা। 
তিনি অতিশয় রূপবতী এবং গুণবতী শুনিয়া কৃষ্ণ ভীম্মকের নিকট কুক্সিণীকে বিবাহ্ার্থ 
প্রার্থনা করিয়াছিলেন।, কক্সিনীও কৃষ্ণের অন্ধুরক্তা হইয়াছিলেন। কিন্তু ভীম্মক কৃ্শক্রু 
জরাসন্ধের পরামর্শে রুক্সিণীকে কৃষ্ণে সমর্পণ করিতে অসম্মত হইলেন। তিনি কৃ্ণদেষক 
শিশুপালের সঙ্গে লক্ষিণীর বিবাহ স্ফির করিম! দিনাবধারণপূর্ব্বক সমস্ত রাজগণকে নিমন্ত্রণ 
করিলেন। যাদবগণের নিমন্ত্রণ হইজ' না। কৃষ্ণ স্থির করিলেন, যাদবদিগকে সঙ্গে লইয়া 
ভীম্মকের রাজধানীতে ঘাইবেন এবং কক্সিমীকে তাহার বন্ধুবর্গের অসম্মতিতেও গ্রহণ করিয়া। 
বিবাহ করিবেন। ৫ 

কৃষ্ণ তাহাই করিলেন। বিবাঁছের দিনে, রুষ্ষিণী দেবারাধনা করিয়া দেবমন্দির 
হইতে বাহির হইজে পর, কৃষ্ণ ডাহাকে লইয়া রথে তুলিলেন। ভীম্মক ও তাহার পুত্রগণ 
এবং জরাসন্ধ প্রন্ভৃতি ভীন্মকের মিত্ররাজ্গণ কৃষ্ণের আগমনসংবাদ শুনিয়াই এইরূপ একটা 
কাণ্ড উপস্থিত্ত হইবে বুঝিয়াছিলেন। অতএব তাহার প্রম্থভ ছিলেন। সৈম্ত লইয়া 
সকলে 'কৃষণের পশ্চাৎ্' ধাবিত হুইলেদ। কিন্তু কেহই কৃষককে ও যাদবগণকে পরাতৃত 
করিতে পারিলেন না। কৃষ্ণ কুক্সিণীকে দ্বারকায় লইয়া! গিয়। বরথাশান্্র বিবাহ করিলেন) 

ইহাকে হরণ” বলে। হরণ অর্থে কন্ঠার প্রতি কোনরূপ অত্যাচার বুঝায় না। 
কণ্ঠার যদি পাত্র অভিমত হয়, এবং লে বিরাহে সে; সম্মত থাকে, তবে তাহার প্রতি কি 










আরপ, কারণে কোন পরক্ার বাধ, ছে কি না তাহার বিশে বিচার আৰ এ 
কথা আমরা ্বীক্ষার.করি। আমর! দে বিচার শুভজ্রাহরণের লময় করিব কেম না 
কষ নিজেই ষে. রা সময় টি অতএব খে দেবি বোন কথা 
বলিব ন]। “টা 

. ত্ববে ইছার ভিতর আর ভি কথা আছে। ? নিকাহ বারে 
হননি এল ছি, এক অবয়ংবর বিবাহ, আর এক. হরণ । কখনও কখনগ এক 
বিবাছে ছুই রক্ষম ঘটিয়া যাইত, যখা-_কাশিরাজকস্া| অস্থিকাঁদির বিবাহে ।' এ বিবাহে 
স্বরবর হয়। কিন্তু আদর্শ ক্ষত্রিয় দেবব্রত ভীন্ম, ্বয়ধবর না মানিয়া, তিনটি কন্ঠাই কাড়িরা 
লইয়া গেলেন। আর কন্যার ন্বয়ংবরই হউক, আর হরণই হউক, কন্তা এক জন লাভ 
করিলে, উদ্ধতম্থভাব রণপ্রিয কষত্রিয়গণ একটা যুন্ধবিগ্রহ উপস্থিত করিতেন। ইতিহাসে 
ক্রৌপনীন্বয়ংবরে এবং কাব্যে ইন্দুমতীন্বয়ংবরে দেখিতে পাই যে, কন্ত। হাতা হয় নাই, তথাপি 
যুদ্ধ উপস্থিত । মহাভারতের মৌলিক অংশে-রুক্সিণী যে হ্ৃতা হইয়াছিলেন, এমন কথাটা 
পাওয়া যায় না। শিশুপালবধ-পর্ব্বাধ্যায়ে কৃষ্ণ বলিতেছেন £-_ 

রুক্সিণ্যামস্ত মুঢস্য প্রার্থনা সীনুমূর্যতঃ | 
ন চ তাং প্রাপ্তবান্‌ মৃঢ়ঃ শৃঙ্তো বেদক্রুতীমিব ॥ 
শিশুপালবধপর্ববাধ্যায়ে, ৪৫ অধ্যায়ে, ১৫ শ্লোকঃ। 
শিশুপাল উত্তর করিলেন £- ঠা 
মৎপূর্ববাং রুঝিিণীৎ কঃ সংসৎস্থ পরিকীর্তয়ন্‌। 
বিশেষতঃ পাখিবেষু ত্রীড়াং ন কুরুষে কথম্‌ ॥ 
মন্তমানো হি কঃ সতন্থ পুরুষঃ পরিকীর্তীয়েৎ। 
.- অন্তপূর্ববাধ সিং জাতু ত্বদচ্যো মধুস্দন ॥ ও 
টি শিশুপালবধপর্বাধ্যায়ে, ৪৫ অধ্যায়ে, ১৮-১৯ শলোকঃ। 

ইহাতে এমন: কিছুই নাই, ঘে, তাহা! 'হইতে বুঝিতে পার্সিব যে, রূক্িশী হাতা 
হইয়াছিলেন, বা তজ্জস্ত কোস যুদ্ধ হইয়াছিল। তার পল্প উদ্যোগপব্ধধধে আর এক 2 
আছে,_ 





ঘো রক্সিীমেকরথেন ভোঙান্‌ উৎসাদ্য বাজ্সঃ সমরে প্রসহ । 
উন ভাধ্যাং যশসা জলন্তীং যাস্রাং জঙ্জে বৌক্সিপেযো মহাত্মা ॥ 
























এক স্থানে কিনারা আছে । 





এ 
এ ্ বি 


0 পাহহগাধিত কল পর্বে হীমান্‌ বাহুদেবে আীহেণ লক করিতে না পার, “দামি 
-.. বিনষ্ট না করিয়া কদাচ প্রতিনিবৃত হইব না এইরূপ প্রতিজাপূর্বক প্বৃদ্ধ ভাদীরধীর স্ভায় যেগবতী বিচি 















আজ ক্েরী ৮ উধি প্র "শিবিরে * | । ষ্ঠ : চা 7 শপ ক্ষ ক ? 


খআাফুধধারিণী চতুরঙ্গিণী সেনা সমভিব্যাহারে তাহার প্রতি ধাবমান হইগথাছিলেন। পরে তাহার সন্িহিত 
হামার পরা্িত ও লক্ষিত হইয়া প্রতিগমন করিবেন কিন্তু যে স্থানে বান্থযেকর্তৃক পরাজিত 
হইয়াছিলেন, তথায় ভোলকট, নাক প্রভূত সৈন্য ও গজবাজিসম্পর, ক্থবিখ্যাত এক নগর, সংস্থাপন 
করিয়াছিলেন ।. এক্ষণে সেই নগর হইতে ভোজরাজ রুন্দী এক অক্ষৌহিণী সেনা সম্ভিব্যাহাবে সন্তরে 
পাওবগণের নিকট আগমন করিলেন এবং পাগবাণের ,অজাতসারে নক ্রি্াষ্ঠান করিবার নিষিত্ত 


কচ গর ভলবাত খালাও পরলন গারগ করিম লাদিতাসকাণ কের সহিত গাওরটোতমওলী মো 
.. এই কথা উ্োগপবেরব ১৫৭শ অধ্যায়ে আছে । এ অধ্যায়ের নাম রুষ়িপ্রত্যাত্যান । 
মহাভারতের যে পর্ববসংগ্রহাধ্যায়ের কথা পূর্বে বলিয়াছি, তাহাতে লিখিত আছে যে 
উদ্োগপর্বের্ধ ১৮৬ অধ্যায়, এবং ৬৬৯৮ শ্লোক আছে। 
পউদ্যোগপর্ববনির্িষ্টং সন্ধিবিগ্রহমিশ্রিতম্‌। 
অধ্যায়ানাং শতং প্রোক্তং.বড়শীভির্মহধিণা ॥ 
্গোকানাং যট্‌সহন্রাণি তাবস্তোব শতানি চ। 
গ্নোকাশ্চ নবতিঃ প্রোক্তান্ডণৈবাষ্টো মহাত্মন। ॥* 
| অহাভারতম্‌ং আদিপর্ব | " 
এক্ষণে মহাভারতে ১৯৭ অধ্যায় পাওয়া যায় । , অতএব ১১ অধ্যায় পর্ববসংগ্রহাধ্যায় 
সঙ্কলিত হওয়ার পরে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে । এক্ষণে উদ্ভাগপর্বেধে ৭৬৫৭ শ্লোক পাওয়া যায়। 
অতএব প্রায় এক হাজার ল্লোক প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে। প্রক্ষিপ্ত এই একাদশ অধ্যায় ও সহত্র 
শ্লোক কোন্থলি ? প্রথমেই দেখিতে হয় যে, উদ্ভোগপর্বাস্তর্গত কোন্‌ বৃত্বান্তগুলি পর্ব্ব- 
সংগ্রহাধ্যায়ে ধৃত হয় নাই। এই রুক্সিসমাগম বা রুল্সিপ্রত্যাখ্যান পর্ববসংগ্রহাধ্যায়ে ধৃত 
হয় নাই। অতএব এ ১৫৭ অধ্যায় প্রক্ষিপ্ত একাদশ অধ্যায়ের মধ্যে একটি, ইহা! বিচার- 
সঙ্গত। এই রুল্িপ্রস্তযাখ্যান-পর্ব্বাধ্যায়ের সঙ্গে মহাভারতের কোন সম্বন্ধ নাই। কুক্ষী 
সসৈন্তে আসিলেন এবং অর্জুন কর্তৃক পরিত্যক্ত হইলেন, পশ্চাৎ ছুর্য্যোধন বর্তৃকও পরিত্যক্ত 





এবং ভিনি+ রুকিদীকে,বিকাহ কুরিতে গান রাই-_কফ ডাহাকে বিধাহ করিয়াছিলেন, ইন্থাও 
সান্জ।; বিষাহের পর খাকটা যুদ্ধ হইয়াছিল। কিন “হরণ” কথাটা মৌলিক: মহাভারতে 
কোথা নাই $. 'হরিরংশে ও পুযাখে আছে)... উরি ৬ বি 35%:3 টি 
.- শিশুপাল ভীন্মকে তিরক্কারের সময় কাশিরাজের কন্যাহরণ জন্য তাহাকে গালি 
দিয়াছিলেন। কিন্তু কৃষককে তিরস্কারের সময় রুক্সিণীহরণের. কোন. কথাও, তুলেন নাই। 
অতএব বোধ হয় না যে রুত্রিণী হ্ৃতা হইয়াছিলেন। ূর্ববান্কৃত কথোপকথনে ইহাই সত্য 
বোধ হয়.ষে, শিশুপাল রুক্সিণীকে প্রার্থনা করিয়াছিলেন, কিন্তু ভীম্মক রুক্সিীকে কৃষ্ণকেই 
সম্প্রদান করিয়াছিলেন। তার পর তাহার পুত্র রুক্সী শিশুপালের পক্ষ হইয়া বিবাদ 
উপস্থিত করিয়াছিলেন। রুল্সী অতিশয় কলহপ্রিয় ছিলেন। অনিরুদ্ধের বিবাহকালে 
দ্বৃতোপলক্ষে বলরামের সঙ্গে কলহ উপস্থিত করিয়া নিজেই নিহত হইয়াছিলেন। 
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নরকবধাদি 


কথিত হইয়াছে, নরকাস্থুর নামে পৃথিবীর এক পুত্র ছিল । প্রাগ্জোতিষে তাহার 
রাজধানী । সে অত্যন্ত ছুধিবনীত ছিল। ইন্দ্র স্বয়ং দ্বারকায় আসিয়। তাহার নামে কৃষ্ণের 
নিকট নালিশ করিজেন। অন্যান্ত ছুষ্ষর্ের মধ্যে নরক ইন বিষ প্রভৃতি আদিতাদিগের 
মাতা দিতির কুগুল চুরি করিয়া লইয়া গিয়াছিল। কৃষ্ণ ইন্দ্রের নিকট নরকবধে প্রতিশ্রুত 
হইয়া! প্রাগ্জ্যোতিবপুরে গিয়া নরককে বধ করিলেন। নরকের যোল হাজার কন্তা ছিল, 
তাহাদিগের সকলকে লইয়া আসিয়া বিবাহ করিলেন। নরকমাতা পৃথিবী নরকাপহৃত 
দিতিকুগডুল লইয়া আসিয়া কৃষণকে উপহার দিলেন; এবং বলিয়! গেলেন যে, কৃষ্ণ যখন 





পি কর উবার হের পপর 

এ | এ আই ডে জিব রেপ বাণ করের নহি 

গা উদ্ধারের জন্য বরাহর়ূপ ধারণ করিয়াছিলেন, ইহাই বেদে আছে। 

 স্বজের লমরেনরক প্রাগ্জ্যোহিষের রাজা 'ছিজেন না--ভগদত্ত প্রাগ্জ্যোতিবের রাজা 

_. হিলেদ,। : তিনি কুরুক্ষেত্রের যুচ্ধে অর্ছুনহত্ডে নিহত হুম ফলতঃ ইন্দ্রের দ্বারক! গমন, 
(পৃথিবীর গর্ভাধান এবং এক জনের যোড়শ সহস্র কন্া ইত্যাদি সকলই অভিগ্রকৃত উপস্যাল 
_ মাত্র। কৃষ্ণের ষোড়শ সহ মহিষী থাকা এই /77878785 
ইহা পাঠককে আর বলিতে হইবে না। 


- এই নরকান্থুরবধ হইতে বিষুপুরাণের মতে পারিজাত হরণের সুত্রপাঁত। কৃষ্ণ দিতির 
ফুগুল লইয়া দিতিকে দিবার জন্য সত্যভাম। সমভিব্যাহারে ইত্্রালয়ে গমন করিলেন। 
লেখানে সত্যভাম! পারিজাত কামনা! করায় পারিজাত বৃক্ষ লইয়া ইঞ্জের সঙ্গে কৃষ্ণের যুদ্ধ 
ধাধিল। ইন্ী পরাস্ত হইলেন। হরিৰংশে ইহা ভিন্নপ্রকারে লিখিত আছে। কিন্ত 
খন কআমরা বিষুপুরাণকে হুরিবংশের পূর্ববগামী গ্রন্থ বিবেচনা করি, খন এখানে 
বিষুপুরাণেরই অন্থুবর্তী হইলাম। উভয় গ্রস্থকথিত বৃত্তান্তই অত্যনভূত ও অতিপ্রকৃত। 
যখন আমরা ইন, ইন্্রালয় এবং পারিজাতের অস্তিত্ব সম্বন্ধেই অবিশ্বাসী, তখন এই সমস্ত 
পারিজাতহরণবৃত্তাস্তই আমাদের পরিহার্ধ্য |. 

ইহার পর বাণান্ুরবধবৃত্তাস্ত । তাহাও এরূপ অতিপ্রকৃত টি রা 
এজন্য তাহাও আমরা পরিত্যাগ করিতে বাধ্য। তাহার পর পৌগু, বাস্ুদেববধ এবং 
বারাণসীদাহ। ইহার কতকটা এঁতিহাসিকতা আছে বোধ হয়। *পৌগ্ুদিগের রাজ্য 
এঁতিহাসিক, এবং পৌণু, জাতির কথা এতিহাসিক এবং অনৈতিহাসিক সময়েও বিবিধ দেশী 
বিদেশী গ্রন্থে পাওয়া যার়। রামায়ণে তাহাদিগকে' দাক্ষিণাত্যে দেখা! ঘায়, কিন্তু 
মহাত্তারতের সময়ে তাহার আধুনিক বাঙ্গালার পশ্চিমভাগবাসী। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে 
পৌগডেরা উপস্থিত ছিল, মহাভারতে তাহার! অনাধ্য জাতির মধ্যে গনিত হইয়াছে। 
জশকুমারচরিতেও তাহাদিগের কথা আছে এবং এক জন চৈনিক পরিব্রাজক তাহাদিগকে 
বাঙ্গালা, দেশে স্থাপিত দেখিয়া গিয়াছেন। তিনি তাহ'দিগের রাজধানী পৌওু বর্ধলেও 
গিল্পাছিলেন, কৃষ্ণের সম্নে যিনি পৌগু,দিগের রাজ! ছিলেন, তাহারও নাম বাসুদেব । 
হান্ুদেষ শকের অনেক অর্থ হয়। যিনি বন্থদেবের পুঞ, তিনি বাস্থদেব। এবং যিনি 











: ঈর্ধনি্যাস অর্থনৎ ব্বভৃতের বাসস্থান, ভিনিও বাস্ুদেক1*. অত্রব হিলি ঈশ্বরের অবতার, 
তিনিই-প্রকত বাস্থদেব নামের অধিকারী । এই পৌঁশুক: বাসুদেব প্রচার ' করিলেন ঘে, 
দবারকানিবালী বান্ুদেব, জাল বাসুদেব $ তিনি নিজেই প্রকৃত বাস্ুদেব-__ঈশ্বরাবতার। তিনি 
_ ককষ্চকে বলিয়া পাঠাইলেন যে, তুমি আমার নিকটে আসিয়া, শব্খ-চত্র-গদা-পল্মাদি যে সকল 
চিন্তে আমারই প্রক্কত অধিকার, তাহা আমাকেই দিবে। কৃষ্ণ “তথাস্ত” বলিয়া পৌগু,রাজ্যে ৷ 
গমন করিলেন এবং চক্রাদি অস্ত্র পৌওুকের প্রতি ক্ষিপ্ত করিয়া তাহাকে নিহত করিলেন। 
বারাণসীর অধিপতিগণ পৌগ্কের পক্ষ হইয়াছিল, এবং পৌগুকের মৃত্যুর পরেও কৃষ্ণের 
সঙ্গে শত্রুতা করিয়া, যুদ্ধ করিতেছিল। এজদ্য তিনি বারাণসী আক্রমণ করিয়া শক্রগণকে 
নিহত করিলেন এবং বারাণসী দগ্ধ করিলেন। | 
এ স্থলে শত্রুকে নিহত করা অধর্ম্ম নহে, কিন্তু নগরদাহ ধন্্ানুমোদিত নহে । পরম 
ধর্শাত্মা কৃষ্ণের দ্বারা এরূপ কার্ধ্য কেন হইয়াছিল, তাহার বিশ্বাসযোগ্য বিবরণ কিছু পাওয়া 
'যায় না। বিষ্ণুপুরাণে লেখা আছে যে, কাশিরাজ কৃষ্ণহস্তে নিহত হইলে, তাহার পুত্র 
মহাদেবের তপস্তা করিয়া কৃষ্ণের বধের নিমিত্ত “কৃত্যা উৎপন্ন হউক,” এই বর প্রার্থনা 
করিলেন। কৃত্যা অভিচারকে বলে। অর্থাৎ যজ্ঞ হইতে শরীরবিশিষ্টা অমোঘ. কোন 
শক্তি উৎপন্ন হইয়া শত্রুর বধসাধন করে । মহাদেব প্রা্থিত বর দিলেন। কৃত্যা উৎপন্ন 
হইয়া ভীষণ মৃস্তিধারণপূর্র্বক কৃষ্ণের বধার্থ ধাবমান হইল। কৃষ্ণ সুদর্শন চক্রকে আজ্ঞা 
করিলেন যে, তুমি এই কৃত্যাকে সংহার কর। বৈষ্ণবচক্রের প্রভাবে মাহেশ্বরী কৃত্যা বিধবস্ত- 
প্রভাবা হইয়া পলায়ন করিল । চক্রুও পশ্চান্ধাবিত হইল । কৃত্যা বারাণসী নগর মধ্যে প্রবেশ 
করিল। চক্রানলে সমস্ত পুরী দগ্ধ হইয়া গেল। ইহা অতিশয় অনৈসর্সিক ও অবিশ্বাসযোগ্য 
ব্যাপার । হরিবংশে পৌণ্ড, কবধের কথা আছে, কিন্তু বারাণসীদাহের কথা নাই। কিন্ত 
ইহার কিঞ্চিৎ প্রসঙ্গ মহাভারতে আছে। অতএব বারাণসীদাহ অনৈতিহাসিক বলিয়া 
পরিত্যাগ করিতে পারিলাম না। তবে কি জদ্থয বারাণসীদাহ করিতে কৃষ্ণ বাধ্য 
হইয়াছিজেন, তাহার বিশ্বাসযোগ্য কারণ কিছু জানা যায় না। 
যে সকল যুদ্ধের কথা বলা গেল, তন্ভিন্ন উদ্যোগপর্বের ৪৭ অধ্যায়ে অঙ্জুনবাক্ে 
কৃষ্ণকৃত গান্ধারজয়, পাণ্যুজয়, কলিঙজয়, শাহ্বজয় এবং একলব্যের সংহারের প্রসঙ্গ আছে। 
ইহার মধ্যে শাহজয়বৃত্তান্ত মহাভারতের বনপব্রধ আছে। ইহা ভিন্ন আর কয়টির কোন 
এ হি বনিক বদি | 
স চ দেখ: পরং ব্রহ্ম বান্দেব ইতি শ্্তঃ।" 





৯৮ 





 লিযি নি আমি বেদ এছ উইল নিন গা. 
'লংঞছের পূর্বে: এই কল যুন্ধ-বিহয়ক কিছদস্তী বিনুপ্ত হইয়াছিল । হরিবংশে ও ভাবতে 
_.. "নেক নুতন - টি আনা ভব পদ সই গশিযা। ৃ 
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ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ 
ঘারকাবাস-্তমন্তক 

| ঘারায কৃষ্ণ রাজা ছিলেন না। যত ঘুর বুঝিতে পারা যায়, তাহাতে বোধ হয় 
যে, ইউরোপীয় ইতিহাসে যাহাকে 01188:0 বলে, যাদবের ছ্বারকায় তাহাই ছিলেন। 
অর্থাৎ তাহারা সমাজের অধিনায়ক ছিলেন, কিন্তু তাহারা পরস্পর সকলে সমানম্পদ্ধ। 
বয়োজোনষ্ঠকে আপনাদিগের মধ্যে প্রধান বিবেচনা করিতেন, সেই জন্য উগ্রসেনের রাজ 
নাম। কিন্ত এরপ প্রধান ব্যক্তির কার্ধ্যতঃ বড় কর্তৃত্ব থাকিত না। যে বুদ্ধিবিক্রমে 
প্রধান, নেতৃত্ব তাহারই ঘটিত। কৃষ্ণ যাদবদিগের মধ্যে বলবীর্ধ্য বুদ্ধিবিক্রমে সর্বশ্রেষ্ঠ, এই 
জন্তই তিনি যাদবদিগের নেতৃম্বরূপ ছিলেন। তাহার অগ্রজ বলরাম এবং কৃতবর্মা প্রভৃতি 
অন্তান্ত বয়োজ্যোষ্ঠ যাদবগণও তাহার বশীভূত ছিলেন। কৃষ্ণ সর্বদা ভাহাদিগের মঙ্গল- 
কামনা করিতেন। কৃষ্ণ হইতেই তাহাদিগের রক্ষা সাধিত হইত এবং কৃষ্ণ বহুরাজ্য ঝিজেতা 
হইয়াও জ্ঞাতিবর্গকে না দিয়া আপনি কোন এরশ্বর্্যভোগ করিতেন না। তিনি সকলের 
প্রতি তুল্যগ্রীতিসম্পন্ন ছিলেন। সকলেরই হিতসাধন করিতেন। জ্ঞাতিদিগের প্রতি 
আদর্শ মমুষ্বের যেরূপ ব্যবহার কর্তব্য, তাহা তিনি করিতেন। কিন্তু জ্ঞাতিভাব চিরকালই 
সমান। তাহার বলবিক্রমের ভয়ে জ্ঞাতিরা তাহার বশীভূত ছিল বটে, কিন্তু তাহার প্রতি 
হেষশুম্ত ছিল না। এ বিষয়ে কৃষ্ণ বয়ং যাহা! নারদের কাছে বলিয়াছিলেন, ভীম্ম তাহা 
নারদের মুখে শুনিয়! যুধিষ্টিরকে বলিয়াছিলেন। কথাগুলি সত্য হউক, মিথ্যা হউক, 

লোকশিক্ষার্থে আমর তাহা মহাভারতের শাস্তিপর্ব্ব হইতে উদ্ধত করিতেছি, 
"জ্ঞাতিদিগকে এশ্বরধ্যের অর্ধাংশ প্রদান ও তাহাদিগের কট্বাকা শ্রবণ করিয়া তাহাদিগের দাসের 
তায় অবস্থান করিতেছি । বহিলাভার্থী বাক্তি যেমন অরণি কাকে" যথিত করিয়া থাকে, তদ্্রপ 
জাতিবর্গের তুর্বাক্য নিরস্তর আমার হ্বাদয় দগ্ধ করিতেছে । বলদেব বল, গদ স্থকুমায়তা এবং আমার 
আত্মজ প্রছাম্ন সৌন্দধ্য-প্রভাবে জনসমাজে অদ্বিতীয় বলিয়া পরিগণিত হইয়াছেন। আর অন্ধক ও 








ক সহোদর মাতার সা উভযেরই জয় ্র্না করিতেছি। হে নারদ! আমি এ ছুই মিতরকে আয়ত্ত 


৮: 
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রর 





কবর খত /্ পরিজ ্ারকাধান-_্ক রা টি ৩ ১৪৫, দা 


ক অালপরাকরান্ত উতলা ও: জধাবসারশালী ; তারা যাহার, নিউ 
সে বিনষ্ট হয় এবং. যাহা সহায়তা করেন, লে অনায়াসে জাহান পীর লাভ করিয়া থাকে। এ সকল... 


"ব্যক্তি আমার পক্ষ থাফিতেও আমি অসহায় হইয়! কালযাপন করিতেছি। আহক ও অকুর কমার পরম.. 
: কিন্ত এ দুই জনের মধ্যে এক জনকে দ্সেহ করিলে অগ্ঠের ক্রোধোদ্দীপন হয়; হতরাৎ আমি কাহারই 
প্রতি ন্ষেহ্‌ প্রকাশ করি না। আর নিতান্ত সৌহার্দ বশতঃ উহাদিগকে পরিত্যাগ করাও স্থকঠিন। 
অতঃপর আমি এই স্থির করিলাম যে, আহুক ও অক্রুর যাহার পক্ষ, ভাহার ছুঃখের পরিসীমা নাই, আব 
তীহার! যাহার পক্ষ নহেন, তাহা! অপেক্ষাও ছুঃখী আর কেছই নাই। যাহা হউক, এক্ষণে আমি দাতিকারী 


করিবার নিখিত এইরূপ কষ্ট পাইতেছি।” 

এই কথার উদাহরণন্যরূপ স্যমস্তক মণির বৃত্বাস্ত পাঠককে উপহার দিতে ইচ্ছ। করি) 

্তমস্তক মণির বৃত্তাত্ত অতিপ্রকৃত পরিপূর্ণ । অতিপ্রকৃত অংশ বাদ দিলে যেটুকু থাকিবে, 
তাহাও কত দূর সত্য, বলা যায় না। যাহা হউক, স্থুল বৃস্বাস্ত পাঠককে শুনাইতেছি। 
৯»... সত্রাজিত নামে এক জন যাদব দ্বারকায় বাস করিতেন। তিনি একটি অতি উজ্জ্বল 
সর্ধজনলোভনীয় মণি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। মণির নাম স্যমস্তক। কৃষ্ণ সেই মণি দেখিয়া 
বিবেচনা করিয়াছিলেন যে, ইহা যাঁদবাধিপতি উগ্রমেনেরই যোগ্য । কিন্তু জ্ঞাতি- 
বিরোধ-ভয়ে সত্রাজিতের নিকট মণি প্রার্থনা করেন নাই। কিন্তু সত্রাজিত মনে ভয় 
করিলেন যে, কৃষ্ণ এই মণি চাহিবেন। চাহিলে তিনি রাখিতে পারিবেন না, এই ভয়ে 
মণি তিনি নিজে ধারণ না করিয়া আপনার ভ্রাতা প্রসেনকে দিয়াছিলেন। প্রসেন সেই 
মণি ধারণ করিয়া এক দিন মৃগয়ায় গিয়াছিলেন। বনমধ্যে একট। সিংহ তীহাকে হত 
করিয়া সেই মণি মুখে করিয়৷ লইয়। চলিয়া ষায়। জাম্ববান্‌ সিংহকে হত করিয়া, সেই মণি 
গ্রহণ করে। জান্ববান্‌ একটা ভন্গুক। কথিত আছে যে, সে দ্বাপরঘুগে রামের বানর- 
সেনার মধ্যে থাকিয়া রামের পক্ষে যুদ্ধ করিয়াছিল। 

এ দিকে প্রসেন নিহত এবং মণি অস্ত্িত জানিতে পারিয় দ্বারকাবাসী লোকে 
এইরূপ সন্বেহ করিল যে, কৃষ্ণের যখন এই মণি লইবার ইচ্ছা ছিল, তখন তিনিই প্রসেনকে 
মারিয়া মণি গ্রহণ করিয়া থাকিবেন। এইরূপ লোকাপবাদ কৃষ্ণের অসহা হওয়ায় তিনি 
মণির সন্ধানে বহির্গত হইলেন । যেখানে প্রসেনের মৃতদেহ দেখিলেন, সেইখানে দিংহের 
পদচিহ্ন দেখিতে পাইলেন। তাহ! সকলকে দেখাইয়া আপনার কলঙ্ক অপনীত করিলেন । 
পরে সিংহের পদচিহ্থান্ুসরণ করিয়া ভন্গুকের পদচিহ্ন দেখিতে পাইলেন। সেই পদচিহ্ন 
ধরিয়া, গর্তের মধ্যে গ্রাবেশ করিলেন। তথায় জাম্ববানের পুত্রপালিকা ধাত্রীর হস্তে সেই 








পুরন নি পরে জামানের সঙ্গে যু করিয়া তাহাকে পাত 
করিলেন। তখন জান্ববান্‌ তাহাকে স্যমন্তক মণি দিল, এবং আপনার কন্ঠা জান্ববভীকে. ». 





কষে সম্প্রদান, করিল । কৃ মণি লইয়া দ্বারকায় আসিয়া মণি সরাজিতকেই প্রত্যপ্ণ 


করিলেন ।: তিনি পরত্ম কামনা করিতেন না । কিন্তু সত্রীজিত, কৃষ্ণের উপর অভূতপূর্ব রঃ 


কলঙ্ক আরোপিত করিয়াছিলেন, এই ভয়ে ভীত হইয়া, কৃষ্ণের তুষ্টিসাধনার্থ আপনার 


 কঙ্তা লত্যভামাকে কৃ সন্প্রদান করিলেন। সত্যভামা সর্কজনপ্রারথনীয় রূপবতী কন্তা 

_ছিলেন।, এজন্য তিন জন প্রধান যাদব, অর্থাৎ শতবস্থা মহাবীর কৃতবর্্দা এবং কৃষ্ণের 
পরম ভক্ত ও নুন্ৃং অক্ুর এ কম্াকে কামনা! করিযাছিলেন। এক্ষণে সত্যভামা কৃষ্ণ 

সম্প্রদত্তী হওয়ায় তাহারা আপনাদিগরকে অত্যন্ত অপমানিত্ব বিবেচনা! করিলেন এবং 
সত্রাজিতের বধের জন্য ষড়যন্ত্র করিলেন। অক্রুর ও কৃতবর্ম্ণা শতধস্বাকে পরামর্শ দিলেন 
ষে, তুমি সত্রান্দিতকে বধ করিয়। তাহার মণি চুরি কর। কৃষ্ণ তোমাদের যদি বিরুদ্ধাচরণ 
করেন, তাহা হইলে, আমরা তোমার সাহায্য করিব। শতধন্বা সম্মত হইয়া কদাচিৎ 
কৃষ্ণ বারধাবতে গমন করিলে, সত্রাজিতকে নিক্রিত অবস্থায় বিনাশ করিয়া মণি চুরি 
করিলেন। 


সত্যভামা পিতৃবধে শোকাতুর! হইয়া কৃষ্ণের নিকট নালিশ করিলেন। কৃষ্ণ তখন 
দ্বারকায় প্রত্যাগমন করিয়া, বলরামকে সঙ্গে লইয়া, শতধস্বার বধে উদ্ভোগী হইলেন। 
শুনিয়া শতধন্বা কৃতবর্দ্দা ও অক্রুরের সাহামা প্রার্থনা করিলেন। তাহারা কৃষ্ণ বলরামের 
সহিত শত্রুতা করিতে অন্বীকৃত হইলেন। তখন শতধন্বা অগত্যা অক্রুরকে মণি দিয়া 
ক্রুতগামী ঘোটকে আরোহণপূর্ধবক পলায়ন করিলেন। কৃষ্ণ বলরাম রথে যাইতেছিলেন, 
রথ ঘোটককে ধরিতে পারিল না। শতধন্বার অস্বিনীও পৎক্লাস্তা হইঞ্া প্রাণত্যাগ করিল । 
শতধস্বা তখন পাঁদচারে পলায়ন করিতে লাগিল। ন্যায়যুদ্ধপরায়ণ কৃষ্ণ তখন রথে 
বলরামকে রাখিয়া ক্বয়ং পাদচারে শতধস্বার পশ্চাৎ ধাবিত হইলেন। কৃষ্ণ ছই ক্রোশ 
গিয়া শতধন্বার মস্তকচ্ছেদন করিলেন। কিন্তু মণি তাহার নিকট পাইলেন না। ফিরিয়! 
আসিয়া! বলরামকে এই কথা বলিলে বলরাম তাহার কথায় বিশ্বাস করিলেন না। 
ভাবিলেন, মণির ভাগে বলরামকে বঞ্চিত করিবার জন্য কৃষ্ণ মিথ্যা কথা বলিতেছেন। 
বলরাম বলিলেন, “ধিক তোমায়! তুমি এমন অর্থলোভী! এই পথ আছে, তুমি 
দ্বারকায় চলিয়া যাও; আমি আর ভ্বারকায় যাইব না।” এই বলিয়! তিনি কৃষ্ণকে ত্যাগ 
করিয়। বিদেহ নগরে গিয়া তিন বৎসর বাস করিলেন। এদিকে অক্রুরও দ্বারক! ত্যাগ 












আনাইলেন। কৃফণ তখন. এক দিন সমস্ত যাদবগণকে সমবেত করিয়া, অক্ঞুরকে বলিলেন 


থে স্তমস্তক অশি তোমার নিকট আছে, আমরা তাহা জানি। সে মশি.তোমারই থাক্‌, 





করিলেন পরে বাদধ্গণ উহাকে অভয় দিয়া পুনরধবার বারা. 


কিন্ত সকলকে একবার দেখাও। অনুর ভাবিলেন, আমি যদি অস্বীকার করি, ভাহা র্‌ ঃ 


হইলে সন্ধান করিলে, আমার নিকট এখনই মণি বাহির হইবে। অতএব তিনি অস্বীকার 
না করিয়া মণি বাহির করিলেন। তাহা দেখিয়া! বলরাম এবং সত্যভামা দেই মণি 
 লইবার জন্ত অতিশয় ব্যস্ত হইলেন। কিন্তু সত্যপ্রতিজ্ঞ কৃষ্ণ সেই মনি বলরাম বা. 
সত্যভামা কাহাকেও দিলেন না, আপনিও লইলেন না, অক্কুরকেই প্রত্যর্পণ করিলেন ।* 
এই স্তমস্তকমণিবৃতান্তেও কৃষ্ণের স্তায়পরতা, স্থা্শৃস্ততা, সত্যপ্রতিজ্ঞতা এবং 
কার্য্যদক্ষতা অতি পরিস্ফুট। কিন্তু উপস্তাসটা সত্যমূলক বলিয়া! বোধ হয় না। 


৯ 


সপ্তম পরিচ্ছেদ 


কুষ্েের বহুবিবাহ 


এই স্তমস্তক মণির কথায় কৃষ্ণের বহুবিবাহের কথা আপনা হইতেই আসিয়া 
পড়িতেছে। তিনি কক্সিণীকে পুর্বে বিবাহ করিয়াছিলেন, এক্ষণে এক স্যমস্তক মণির 
প্রভাবে আর ছটি ভার্ধ্যা, জাম্ববতী এবং সত্যভামা, লাভ করিলেন । ইহাই বিষুপুরাণ 
বলেন। হরিবংশ এক পৈঠা উপর গিয়া থাকেন,_তিনি বলেন, ছইটি না, চারিটি। 
সত্রাজিতের তিনটি কন্তা ছিল,_সত্যভামা, প্রস্বাপিনী এবং ব্রতিনী। তিনটিই তিনি 
শ্রীকষ্ণে অর্পণ করিলেন। কিন্তু ছুই চারিটায় কিছু আসিয়া যায় না-_মোট সংখ্যা নাকি 
যোল হাজারের উপর। এইরূপ লোকপ্রবাদ। বিষুপুরাণে ৪ অংশে আছে, “ভগবতোহপ্যত্র 
মত্ত্যলোকেইবতীণস্ত যোড়শসহত্রাণ্যেকোত্তরশতাধিকানি স্ত্রীণামভবন্‌ ণ. কৃষ্ণের যোল 
হাজার এক শত এক স্ত্রী। কিন্তু এ পুরাণের ? অংশের ২৮ অধ্যায়ে প্রধানাদিগের নাম 
করিয়া পুরাণকার বলিতেছেন, রুল্সিণী ভিন্ন “অন্যাশ্চ ভার্্যাঁঃ কৃষন্ত বভুবুঃ সপ্ত শোভনাঃ।৮ 
তার পর, “ষোড়শাসন্‌ সহআণি জ্ীণামন্তানি চক্রিণঃ 1” তাহা হইলে, ধাড়াইল ষোল হাজার 


* এইরপ বিহুপুরাণে আছে। হরিবংশ বলেন, কৃষ্ণ আপনিই মণি ধারণ করিলেন । 
1 বিষুঃপুরাপ, ৪ জং, ১৫ অ, ১৯। 





ক 





মাছে বে, এই ফল জী গর্ভে কৃষ্ষের এক 
'বিসুপুজালেই উজ 
.. হিসীব করিলে, কের বৎসরে ১৪৪টি পুত্র, ও প্রতিদিন -চার্িটি পুত্র জক্মিত। এ: 
টি ছল এই কর করিতে হয় ছে েবল রে ই কির পরবতী হইকেন। 
্‌ এই নরকাস্থুরের যোল হাজার  কুম্তার আফাড়ে গল্প ছাড়িয়া দিই। কিন্ত ভস্তিন্ 
আরও আট জন, “প্রধানাগ মহিধীর কথা পাওয়া যাইতেছে । এক জন রুক্সিণী। 
বিস্বপুরাণকার বলিয়াছেন, আর সাত জন। কিন্তু ৫ ক্মংশের ২৮ অধ্যায়ে নাম দিতেছেন 
আট জনের, যথা. | 











“কালিম্দী মিত্রবিনাা চ সত্য! নাজিতী তথা । 
দেবী জাঙ্ববতী চাপি রোছিণী কামরপিণী ॥ 
মন্ররাজনতা চান্যা সুশীল! শীলমণ্ডন! । 
সাত্রাজিতী সত্যভামা লক্ষণ! চারুহাসিনী ॥” 
১। কালিন্দী ৫। রোহিণী (ইনি কামরূপিণী ) 
২। মিত্রবিন্দা ৬। মদ্ররাজন্ুতা সুশীলা 
৩। নগ্রজিৎকন্য। সত্যা গ। সত্রাজিতকম্া! সত্যভাম। 
৪। জাম্ববতী ৮1 লক্ষণ! 
রুষ্সিণী লইয়া নয় জন হইল। আবার ৩২ অধ্যায়ে আর এঁক প্রকার । কৃষ্ণের 
পুত্রগণের নামকীর্তন হইতেছে £__ 


্রদ্ায়াদ্ঠা হবেঃ পুত্রা রুষ্সিগ্যাঃ কথিতাস্তিব। 
ভান্কুং ভৈমরিকঞ্চেব সত্যভামা ব্যজায়ত ॥ ১॥ 
দীর্থিমান্‌ তাতরপক্ষান্ঠা রোহিগ্যাং তনয়া হরে: | 
বভূবূর্জানুবত্যাধ শাস্থাস্তা' বাহুশালিনঃ ॥ ২ ॥ 
তনয়া ভন্রবিন্দাস্ঠা নাগ্নজিত্যাং মহাবলাঃ | 
সংগ্রামজিৎপ্রধানাস্থ শৈব্যায়াস্থভবন্‌ সৃতাঃ ॥ ৩ ॥ 
বৃকাত্যাস্ত তা মাপ্র্যাং গাত্রবগপ্রমুখান্‌ সুতান্‌। 
অবাপ লক্ষ্মণ! পুভ্রাঃ কালিন্দ্যাঞ্চ শ্রুতাদয়ঃ ॥ ৪ |. 





কিন্ত পর্থ, অংশের ১৫ অধ্যায়ে আছে, : কতালাঞ্চ 'সিসী-সত্যভা মাজা্বরতী- 
_ জালহাসিনী-প্রসুখা অক্টো পদ্য: প্রধানাঃ” এখানে 'আবার সব নাম পাওয়া গেল না, 
নুতন নাম “জালহাসিনী* একটা পাওয়া গেল। এই গেল বির ॥ হরিবংশে আরও 

ৃ গোলযোগ । ৯ রি 
হরিবাশে আছে; 4 

মহিষীঃ সপ্ত কল্যাণীত্ততোহত্যা' মধুস্থদনঃ | 

উপযেমে মহাবাহুগুণোপেতাঃ কুলোদগতাঃ ॥ 

কালিন্দীৎ মিত্রবিন্দাঞ্চ সত্যাৎ নাগ্নজিতীহ তথা। 

হ্থতাং জান্ববতশ্চাপি রোহিণীং কামরূপিশীম্‌ ॥ 

মন্্রাজনুতাঞ্চাপি স্থশীলাং ভদ্রলোচনাম্‌। 

সাত্রান্দিতীৎ সত্যভামাং লক্ষণাং জালহাসিনীম্‌ ॥ 

শৈব্যস্ত চ স্থৃতাৎ তন্বীং বূপেণাপ্দরসাং সমাং | 

১১৮ অধ্যায়ঃ, ৪০-৪৩ শ্লোক । 

এখানে পাওয়া যাইতেছে যে, লক্ষ্মণাই জালহাসিনী। তাহা ধরিয়াও পাই,-_ 


(১) কালিন্দী। 

(২) মিজ্রবিন্দা । 

(৩) সত্যা। 

€(৪.) জাম্ববৎ-স্থৃতা। 

(৫) রোহিণী। 

€৬) মাত্রী সুশীলা ৷ 

€৭) সত্রাজিতকন্য। সত্যভাম। | 
(৮) জালহাসিনী লক্ষ্মণ । 
(৯) শৈব্যা। 


8 উই, 


কত ০ রঃ রা 
নেই আল বাছা পু ঞ্জ বে ৯ অধািরকালিকা 1 
দল ছা ও ৪2 
২, _. আষ্টো মহিততঃ পুক্রি্য ইতি প্রাধান্ততঃ শ্বতাঃ। ; 
সরা বীরপ্রজাশ্চৈব তান্গপত্যানি মে শু ॥ 
রুষিদী সত্যভামা চ দেবী নাগ্নজিতী তথা। 
সুদত্ত| চ তথ! শৈব্যা লক্ষণ জালহাপিনী ॥ 


রি মিত্রবিন্দা চ কালিন্দীজন্ববত্যথ পৌর্বী। 
রা | স্ুভীম/চ তথামাত্রী * * * 





ইহাতে পাওয়া গেল, রুকিিনী ছাড়া, 


(১) সত্যভামা। 
(২) নাগ্রজিতী । 
(৩) সুদত্া। 
(৪) শৈব্য। 
(৫) লক্ষ্মণ জালহাসিনী। 
(৬) মিজ্রবিন্দ। 
(৭) কালিন্দী। 
(৮) জান্ববাী। 
(৯) পৌরবী। 
(১০) স্ুুভীমা। 
(১১) মাত্রী ৷ 


হরিবংশকীর খধি ঠাকুর, আট জন বলিয়া রুঝ্িশী সমেত বার জনের নাম দিলেন। 
তাহাতেও ক্ষান্ত নহেন। ইহাদের একে একে সন্ভানগণের নামকীর্তনে প্রবৃত্ত হইলেন । 
তখন আবার বাহির হইল-_ 


(১২) সুদেবা। 
(১৩) উপাসঙ্গ। 
(১৪) কৌশিকী । 






দস বৃ 
(১৬) যৌছিডিরী 1৯... ৪890 0 ফট ছি ২ ই ১ 
এ ছাড়া পূর্ব স্ানিতের আর. ছি. কন্তা 'তিনী এবং পর্পনীর কথা : 

বলিয়াছেন। . ৃ 

ূ এ ছাড়া মহাভারতের নূতন ছুইটি নাম পাওয়া হা পাছারী ও ইক 
.. সকল রর একত্র করিলে, প্রধানা মহিষী কতগুলি হয় দেখা যাউক। মহাভারতে 
১ আছে 

| (১ রী । 

(২) সত্যভামা। 

(৩) গান্ধারী। 

(৪) শৈব্যা। 

(€) হৈমবতী। 

(৬) জান্ববতী। 


মহাভারতে আর নাম নাই, কিন্তু “অন্যা” শব্ঘট। আছে। তার পর বিষ্পুরাণের ২৮ 
অধ্যায়ে ১ ২ ৩, ছাড়া এই কয়টা নাম পাওয়া যাঁয়। 


(৭) কালিন্দী। 

(৮) মিত্রবিন্দা। 

(৯) সত্য। নাগ্রজিতী । 
(১০) রোহিণী। 

(১১) মাড্রী। 

(১২) লক্ষ্মণ! জালহাসিনী । 





* ইঁহারাও প্রধান অষ্টের ভিতর শ্লণিত হইন্লাছেন। 'তালামগত্যাজটানাং তঙ্গবন্‌ প্রত্রবীত মে ইহার উত্তরে এ 
সকল মহিষীর 'পত্য কখিত হইতেছে। 
1 কান্রিণী স্ব গ্ান্ারী শৈষা! হৈমবতীভ্যপি । 
গবী জাব্বখতী চৈব বিবিত্ুর্জাতবেদলম্‌ ৪ 
মৌসলপর্ধ, ৭ অধ্যায়। 


১৯ 





র নর ৬ জান জি নপব কাহার নাম উপগে 
জালে? তার পর হুরিবংশেক প্রথম তালিকা ১১৮ অধ্যায়ে, ইহা! ছাড়া! নূতন ।নাম 
নাই, কিনতু ১৬২ অধ্যায়ে নূতন পাওয়া যার. 
(১5) সস্তা । | 

(১৪) পৌরবী। 

(5) সভামা। 
এবং এ অধ্যায়ে সম্তানগণনায় পাই, 

(১৬) সুদেবা। 
(১5) উপাসঙ্গ । 

(১৮) কৌশিকী । 

(১৯) সুতসোমা । 

(২০) যৌধিষ্টিরী। 
এবং সত্যভনমার বিবাহকালে কৃষ্ে সম্প্রদত্তা, 

€২১) ব্রতিনী। 

(২২) প্রম্মাপিনী । | 

আট জনের জায়গায় ২২ জন পাওয়া গেল। উপন্যাসকারদিগের খুব হাত 
চলিয়াছিল, এ কথা স্পষ্ট । ইহার মধ্যে ১৩ হইতে ২২ কেবল হরিবংশে আছে। এই 
জন্য এ ১০ জনকে ত্যাগ করা যাইতে পারে । তবু থাকে ১২ জন। গান্ধারী ও হৈমবতীর 
নাম মহাভারতের মৌসলপর্বব ভিন্ন আর কোথাও পাওয়া যায় না। মৌসলপর্র্ব যে 
মহাভারতে প্রক্ষিপ্ত, তাহা পরে দেখাইব। এজন্য এই ছুই নামও পরিত্যাগ করা যাইতে 
পারে। বাকি থাকে ১০ জন। 

জান্ববতীর নাম বিষুঃপুরাণের ২৮ অধ্যায়ে এইরূপ লেখা আছে, 

“দেবী জান্ববতী চাপি রোহিণী কামরূপিণী।” 
হরিবংশে এইর্ূপ,-- 
"কৃতা জান্ববতশ্চাপি রোহিণী কামরূপিণী |” 
ইহার অর্থে যদি বুঝা! যায়, জান্ববৎ্ুতাই রে]হিণী, তাহা হইলে অর্থ অস্ত হয় 


না, বরং সেই অর্থই সঙ্গত বোধ হয়। অতএব জান্ববতী ও রোহিমী একই । বাকি থাকিল 
৮ জন। 


১10 


00 ভতীয় খও ২ সপ্তম পরিচ্ছেদ ; কের বহুবিবাহ 2 
ক ৷ সত্যভাম1% সত্যাও এক.। তাহার প্রমাণ উদ্ধৃত করিতেছি |... ..... 
অর্থাৎ কৃষ্ণ ক্রোধারক্ত লোচনে পত্যভামাকে বলিলেন, “সত্যে! ইহা আমারই 
অবহাসনা।” পুনস্চ পঞ্চমাংশের ৩০ অধ্যায়ে, পারিজাতহরণে কষ অত্যভামাকে 
উরি “সত্যে! বথা তবমিত্যুতং তব! কফণাসতৎপ্রিয়ম।” রি 

_আবশ্তক হইলে, আরও ভূরি তৃরি প্রমাণ দেওয়া যাইতে পারে । ইহা যথেষ্ট । 

অতএব এই দশ জনের মধ্যে, সত্যা সত্যভামারই নাম বলিয়া পরিত্যাগ করিতে 
হইল। এখন আট জন পাই। যথা__ ক 

১। রুক্সিধী 

২। সত্যভাম! 

৩। জান্ববতী 

৪। শৈব্যা 

৫। কালিন্দী 

৬। মিত্রবিন্দ। 

৭। মাড্রী 

৮। জালহাসিনী লক্ষ্মণ! 

ইহার মধ্যে পাচ জন-_শৈব্যা, কালিন্দী, মিত্রবিন্দা, লক্ষণ ও মাত্রী স্ুশীলা-_ 
ইহারা তালিকার মধ্যে আছেন মাত্র। ইহাদের কখনও কাধ্যক্ষেত্রে দেখিতে পাই ন1। 
ইহাদের কবে বিবাহ হইল, কেন বিবাহ হইল, কেহ কিছু বলে না। কৃষ্ণজীবনে ইহাদের 
কোন সংস্পর্শ নাই। ইহাদের পুত্রের তালিকা! কৃষ্ণপুত্রের তালিকার মধ্যে বিষুপুরাণকার 
লিখিয়াছেন বটে, কিন্তু তাহাদিগকে কখনও কর্ণক্ষেত্রে দেখি না । ইহারা কাহার কন্যা, 
কোন্‌ দেশসন্ৃতা, তাহার কোন কথা কোথাও নাই। কেবল, সুশীল মদ্ররাজকন্া, ইহাই 
আছে। কৃষ্ণের সমসাময়িক মদ্ররাজ, নকুল সহদেবের মাতুল, কুরুক্ষেত্রের বিখ্যাত রী 
শল্য। তিনি ও কৃষ্ণ কুরুক্ষেত্রে সপ্তদশ দিন, পরস্পরের শক্রসেনা মধ্যে অবস্থিত। অনেক 
বার তাহাদের সাক্ষাৎ হইয়াছে। কৃষ্ণ সন্বন্বীর অনেক কথা শল্যকে বলিতে হইয়াছে, 
শল্য বন্বন্ধীয় কথ কৃষককে বলিতে হইয়াছে । কৃষ্ণ সম্বন্ধীয় অনেক কথা শল্যকে শুনিতে 








রা হইয়াছে 5 এ রক জাই, ৃ 
প্রকাশ নাই যে, কৃষ্ণ শল্যের জামাতা, বা! ভগিনীপতি, ন! গাদুশ ফোন, সম্বন্ধবিশিষ্ট। 
. স্বন্ধের মধ্যে এইটুকু পাই যে, শল্য কর্ণকে বলিয়াছেন, “অঞ্জন ও বান্থুদেবকে এখনই 
বিনাশা কর'। কৃ যুধিঠিরকে শল্যবধে নিযুক্ত করিয়া তাহার বমন্বরূণ হইলের। কৃষ্চ 
ঘে সবান্রীকে বিরহ করিয়াছিলেন, ইহা সম্পূর্ণ মিথ্যা বলিয়াই বোধ হয়।-.. শৈ্যা» টা 
_ মিজ্রবিন্দা এবং লক্্ণার কুলশীল, দেশ, এবং বিবাহবৃত্বান্ত কিছুই কেহ জানে ন1$ 
 স্টাহারাও কাব্যের অলঙ্কার, সে বিষয়ে আমার সংশয্প হয় না। 
কেন না কেবল মাত্রী নয়, জান্ববতী রোহিণী ও. সত্যভামাকেও এরূপ দেখি। 

জংমববর্তীর 'দঙ্গে কাজিন্দী প্রভৃতির প্রভেদ এই যে, তাহার পুত্র শান্বের, নাম, আর পাঁচ জন 
যাদবের সঙ্গে মধ্যে মধ্যে দেখা যায়। কিন্ত শাস্ব কাধ্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ, কেবল 'এক 
লক্ষ্পণাহরণে | লক্ষ্মণ ছুধ্যোধনের কন্যা । মহাভারত যেমন পাঁগুবদিগের জীবনবৃত্ত, 
তেমনি কৌরবদিগেরও জীবনবৃত্ত । লক্ষ্পণাহরণে যদি কিছু সত্য থাকিত, তবে মহাভারতে 
লক্ষ্ণাহরণ *থাকিত। তাহা নাই। জান্ববতী নিজে ভল্গুককগ্া, ভন্তুকী। ভল্লুকী 
কৃষ্ণভার্ধ্যা বা কোন মানুষের ভার্ধ্যা হইতে পারে না। এই জগ্ক রোহিনীকে কামরূপিণী 
বল! হইয়াছে । কামরূপিণী কেন, না ভন্লুকী হইয়াও মানবরূপিদী হইতে পারিতেন। 
কামরূপিণী ভল্লুকীতে আমি বিশ্বাসবান্‌ নহি, এবং কৃষ্ণ ভন্ুককম্যা বিবাহ করিয়াছিলেন, 
তাহাও বিশ্বাস করিতে পারি না । 

সত্যভামার পুত্র ছিল শুনি, কিন্তু তাহারা কখনও কোন কাজে উপস্থিত নহেন। 
তাহার প্রতি সন্দেহের এই প্রথম কারণ। তবে সত্যভাম৷ নিজে রুক্মিণীর ম্যায় মধ্যে মধ্যে 
কার্য্যক্ষেত্রে উপস্থিত বটে । তাহার বিবাহবৃত্তাস্তও সবিষ্তারে আলোচুন! কর! গিয়াছে। 

মহাভারতের বনপর্ষের মার্কগেয়সমস্তা-পর্ব্বাধ্যায়ে সত্যভামাকে পাওয়া যায়। এ 
পর্ববাধ্যায় প্রক্ষিপ্ত ; মহাভারতের বনপর্ধের সমালোষ্ঠটনাকালে পাঠক তাহা দেখিতে 
পাইবেন। এখানে ত্রৌপদীসত্যভামাসংবাদ বলিয়া একটি ক্ষুত্র পর্ববাধ্যায় আছে, তাহাও 
প্রক্ষিপ্ত । মহাভারতীয় কণ্মার সঙ্গে ভাহার কোন সম্বন্ধ নাই। উহ! স্বামীর প্রতি 
স্ত্রীর কিরূপ আচরণ কর্তৃব্য, তৎসম্বন্ধীয় একটি প্রবন্ধমাত্র। প্রবন্ধটার লক্ষণ আধুনিক । 

তার পর উদ্োগপর্বেরও সত্যভগমাকে দেখিতে পাই-_যান্সন্ধি-পর্ধ্বাধ্যায়ে। সে 
স্থানও প্রক্ষিপ্, বানসন্ধি-পর্বাধ্যায়ের সমালোচনা কালে দেখাইব। কৃষ্ণ, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে 
বরণ হইয়া উপপ্নব্য নগরে আসিয়াছিলেন__হুদ্ধযাত্রায় সত্যভামাকে সঙ্গে আনিবার 





ৃ টি সপ্ত জিন ছ্হ 


লাক ভি এক নর সে হে সাানংললে ছিজেন, নাঃ গা হাতার রা 
শড়িঙ্পেই জনা বান? মুভ লে এবং জী রা সনে বানা লা রে 
 সত্যভামার কথা নাই। 
3 কে সে লরলীলানারণের পা নিসার নান ছে 
বি ফৌন্জপকীজ একি ভাতা পরে বখাউ্র। 

কলতঃ মহাভারতের যে কল অংশ নিঃসন্দেহ মৌলিক বলি স্বীকার কর! হাইতে 
পারে, তাহার কোথাও সত্যভাষার নাম নাই । ভিন রত আছে। সত্যভীমা 
সম্বন্ধীয় সন্দেহের এই ছিতীয় কারণ । 

তার পর. বিষুংপুরাপ। বিষ্পুরাণে হ বিবাহ্বত্তাস্ত স্তমস্তক মণির উপাখ্যান- 
মধ্যে আছ্ছে। যে আমাড়ে গল্পে কৃষ্ণের সঙ্গে ভন্গুকম্ৃতার পরিণয়, ইহার সঙ্গে পরিণয় দেই 
আমাঢ়ে গল্পে। তার পর কথিত হইয়াছে যে, এই বিবাহের জন্য দ্বেষবিশিষ্ট হইয়া! 
শতধন্বা সত্যভামার পিতা সত্রাঞ্জিতকে মারিয়াছিলেন। কৃষ্ণ তখন ধারণাবতে, জতুগৃন- 
দাহপ্রবাদ জন্য পাগুবদিগের অন্বেষণে গিয়াছিলেন। সেইখানে সত্যভামা তীহার নিকট 
নালিশ করিয়। পাঠাইলেন। কথাটা! মিথ্যা । কৃষ্ণ কখন বারণাবতে যান নাই--গেলে 
মহাভারতে থাকিত। তাহা নাই। এই সকল কথা সন্দেহের তৃতীয় কারণ। 

তার পর, বিষ্ণুপুরাণে সত্যভামাকে কেবল পারিজাতহরণবৃত্বান্তে পাই । সেটা 
অনৈসগিক অলীক ব্যাপার ; প্রকৃত ও বিশ্বাসযোগ্য ঘটনায় তাহাকে বিষুপুরাণে কোথাও 
পাই না। সন্দেহের এই চতুর্থ কারণ । 

মহাভারতে আদিপব্রব সম্ভব-পর্ববাধ্যায়ের সপ্তষষ্টি অধ্যায়ের নাম 'অংশাবতরণ?। 

মহাভারতের নায়কনায়িকাগণ কে কোন্‌ দেব দেবী অসুর রাক্ষমের অংশে জন্সিয়াছিল, 
তাহাই ইহাতে লিখিত হইয়াছে। শেষভাগে লিখিত আছে যে, কৃষ্ণ নারায়ণের অংশ, 
বলরাম শেষ নাগের অংশ, প্রছ্যয় সনৎকুমারের অংশ, ভ্রৌপদী শচীর অংশ, কুস্তী ও মাত্রী 
সিদ্ধি ও ধৃতির অংশ। কৃষ্ণমহিষীগণ সম্বদ্ধে লেখা আছে যে, কৃষ্ণের ঘোড়শ সহুঅ মহিষী 
অন্রোগণের অংশ এবং রুক্িমী লক্ষ্মী দেবীর অংশ । আর কোনও কৃষণমহিষীর নাম নাই। 
সন্দেহের এই পঞ্চম কারণ। সন্দেহের এ কারণ কেবল সত্যভাম। সম্বন্ধে নহে । রুক্সিদী 
ভিন্ন কৃষ্ণের সকল প্রধধানা মহিষীদিগের প্রতি বর্তে। নরকের ঘোড়শ সহত্র কন্যার 
অনৈসগ্সিক কথাটা! ছাড়িয়া দিলে, কুক্সিণী তিন্স কৃষ্ণের আর 'কোনও মহ্িষী ছিল না ইহাই 
মহাভারতের এই অংশের দ্বার! প্রমাণিত হয়। 















মহিবীয পুর পৌত কাহাকেও কোন কর্পক্ষেত্ে দেখা যায় না। রুকিদীগংখই 
ইল--আর কাছারও বংশের কেহ কোথাও রহিল না। . "75. 
০... ২১৭ এই "সফল কারণে আমার খুব সন্দেহ যে, কৃষ্ণের একাধিক মহিষী ছিল না। এমন 

 হুইতেও পারে, ছিল। তখনকার এই রীতিই ছিল 1, পঞ্চ পাঁওবের সকলেরই একাধিক 











. অহিবী হিল। আদর্শ ধান্রিক ভীম, কমিষ্ঠ ভাতার জন্ত কাশিরাজের তিনটি কণ্া হরণ 


করিয়া আনিয়াছিলেন। একাধিক বিবাহ যে কৃের অনভিমত এ কথাটাও কোথাও 
নাই 3 আমিও বিচারে কোথাও পাই নাই যে, পুরুষের একাধিক বিবাহ সকল অবস্থাতেই 
অধর্দা। ইহা নিশ্চিত বটে যে, সচরাচর অকারণে পুরুষের একাধিক বিবাহ অধর্্দ। কিন্ত 
সকল অবস্থাতে নহে। যাহার পরী কুসঠগরস্ত বা এরপ রুগ্ন যে, সে কোন মতেই সংসারধর্থের 
সহারতা। করিতে পারে না, তাহার যে দারাস্তরপরিগ্রহ পাপ, এমন কথা আমি বুঝিতে পারি 
না। যাহারবষরী ধর্মভষ্টা কুলকলক্কিনী, সে যে কেন আদালতে না গিয়া দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ 
করিতে পারিবে না, তাহা আমাদের ক্র বুদ্ধিতে আসে না। আদালতে যে গৌরববৃদ্ধি হয় 
তাহার উদাহরণ আমরা সভ্যতর সমাজে দেখিতে পাইতেছি। যাহার উত্তরাধিকারীর 
প্রয়োজন, কিন্ত স্ত্রী বন্ধ্যা, সে যে কেন দারাস্তর গ্রহণ করিবে না, তা বুঝিতে পারি না। 
ইউরোপ হিহুদার নিকট শিথিয়াছিল যে, কোন অবস্থাতেই দারাস্তর গ্রহণ করিতে নাই। 
যদি ইউরোপের এ কুশিক্ষা না হইত, তাহা হইলে, বোনাপার্টিকে জসেফাইনের বর্ন 
রূপ অতি ঘোর নারকী পাতকে পতিত হইতে হইত না; অষ্টম হেন্রীকে কথায় কথায় 
পত্মীহত্যা করিতে হইত না। ইউরোপে আজি কালি সভ্যতার উজ্জলালোকে এই কারণে 
অনেক পত্ধীহত্যা, পতিহত্যা হইতেছে । আমাদের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের বিশ্বাস, যাহাই 
বিলাতী, তাহাই চমৎকার, পবিজ্র, দোষশূহ্য, উর্ধাধঃ চতুর্দশ পুরুষের উদ্ধারের কারণ । 
আমার বিশ্বাস, আমরা যেমন বিলাতের কাছে অনেক শিখিতে পারি, বিলাতও আমাদের 
কাছে অনেক শিখিতে পারে। তাহার মধ্যে এই বিবাহতত্ব একটা কথা। 
কৃষ্ণ একাধিক বিবাহ করিয়াছিলেন কি না, সে বিষয়ে কোন গণনীয় গ্রমাণ নাই, 
ইহা৷ দেখিয়াছি । যদি করিয়া! থাকেন, তবে কেন করিয়াছিলেন, তাহারও কোন বিশ্বাসযোগ্য 
ইতিবৃত্ত নাই। যে যে তাহাকে স্তমস্তক মনি উপহার দিল, সে সঙ্গে সঙ্গে অমনি একটি 
কন্ঠা উপহার দিল, ইহা! পিতামহীর উপকথা । আর নরকরাজার ষোল হাজার মেয়ে, ইহা 
প্রপিতামহীর উপকথা । আমরা শুনিয়া খুসী__বিশ্বান করিতে পারি না । 


চতুর্থ খণ্ড 


ইনপরশ্থ 
অকুঠং সর্বকাধ্যেযু ধর্মকাধ্যার্সূত্যতম্‌। 


বৈকৃষঠন্ত চ বন্্রপং তশ্ৈ কার্ধ্যাত্বনে নমঃ ॥ 
শাস্তিপর্ববণি, ৪৭ অধ্যায়ঃ | 
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তাহার নির্বাচন জন্ত প্রথম খণ্ডে যে সকল নিয়ম স্থাপন করিয়াছি, এক্ষণে আঁমি 
পাঠককে সেই সকল স্মরণ করিতে অনুরোধ করি। ডা, 
মহাভারতে কৃষকে প্রথম জৌপদীন্বয়ংবরে দেখিতে পাই। আমার বিবেচনার 
এই অংশের মৌলিকভায় সন্দিহান হইবার কারণ নাই। লাসেন্‌ সাহেব, ভ্রৌপদীকে 
পাঞ্চালের পঞ্চ জাতির একীকরাশ্বরূপ পাঞ্চালী বলিয়া, ডৌপদীর মানবীনব উড়াইয়া 
দিয়াছেন, ইহা পূর্ব বলিয়াছি। আমিও বিশ্বাস করি না যে, যজ্ঞের অগ্নি হইতে ভ্রপদ 
কন্তা পাইয়াছিলেন, অথবা সেই কন্ার পাঁচটি স্বামী ছিল। তবে দ্রুপদের ওরসকন্তা 
থাকা অসম্ভব নহে, এবং তাহার স্বয়ংবর বিবাহ হইয়াছিল, এবং সেই ্বয়ংবরে অর্জন 
লক্ষ্যবেধ করিয়াছিলেন, ইহা৷ অবিশ্বাস করিবারও কারণ নাই। তার পর, তাহার পাঁচ 
স্বামী হইয়াছিল, কি এক স্বামী হইয়াছিল, সে কথার মীমাংসায় আমাদের কোন প্রয়োজন 
নাই 

কষ্ণকে মহাভারতে প্রথম দরৌপদীস্বয়ংবরে দেখি। সেখানে তাহার দেবন্ধ কিছুই 
সচিত হয় নাই। অন্থান্য ক্ষত্রিয়দিগের স্তায় তিনি ও অন্ান্ যাদবেরা নিমন্ত্রিত হইয়া 
পাঞ্চালে আসিয়াছিলেন। তবে অন্যান্য ক্ষত্রিয়েরা ভ্রৌপদীর আকাঙ্ষায় লক্ষ্যবেধে 
প্রয়াস পাইয়াছিলেন, কিন্তু যাদবের কেহই সে চেষ্টা করে নাই। 

পাণ্ডবেরা এই সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। কিন্ত নিমস্ত্রিত হইয়া নহে। 
ছূর্যযোধন ঠাহাদিগের প্রাণহানি করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাহারা আত্মরক্ষার্থে 
ছন্পবেশে বনে বনে ভ্রমণ করিতেছিলেন। এক্ষণে দ্রৌপদীস্বয়ংবরের কথা শুনিয়া ছয্মবেশে 
এখানে উপস্থিত। | 

£ পূর্বে বলিয়াছি যে, মহাভারতের পর্বসংগ্রহাধ্যায়ে কখিত হইছে যে, অন্জমণিকাথ্যাযে ্যাসদেষ ১৫, স্লোকে 
মহাভারতের সংক্ষি বিবরণ রচিত করিয়াছেন। এ অনুক্রমণিকার সংক্ষিপ্ত বিষরণে জৌপীন্যংবরের কথা আছে, কিন্ত 
পঞ্চ গাঁওবের সঙ্গে যে সাহা বিবাহ হইছিল, এমন কথ! নাই। অজ্জুনই তাহাকে লাভ করিয়াছিলেন, এই কথাই আছে। 
“যায়ে ততো রাজজাং কসতং রত ংবরাম্‌। 


গ্াগুবানজ্জুনঃ কৃফাং কৃ রদ সুছুনধযন॥ ১২৫1৮ 
চে নু 









এই লঙবেত করায় গুল মু 
চিনিয়াছিলেন। ইছা। যে তিনি দৈ রি 











| উন এভাবে জীনিতে পারিয়াছিলেন, এমন 'ই্িভ 
মা নাই। মুত্বদধিতেই তাহা ববিযাছিলেন। [্াহার উক্তিতেই ইহা প্রকাশ। তিনি: 
লদেবকে. বলিতেছেন, “মহাশয় 1. যিনি. এই বিজভীর্ণ শরাসন আক্রণ করিতেছেন, ইনিই 
অন্ন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই... আর যিনি বাহুবলে বগ, উৎপাটনপরবক: নির্ভয়ে 
রাজমগ্ডলে প্রবিষ্ট হইতেছেন, ইহার নাম বৃকোদর | . ইত্যান্ি।, ইহার পরে সাক্ষাৎ 
হইলে যখন. তাহাকে, যুবিষ্টির জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, “কি প্রকারে তুমি আমাদিগকে 
চিনিলে ?” তাহাতে তিনি উত্তর করিয়াছিলেন, “ভস্মাচ্ছাগিত বহ্ছি কি লুকান থাকে?” 
পাগুবদিগকে সেই ছত্্বেশে চিনিতে পাঁরা৷ অতি কঠিন; আর কেহ যে চিনিতে পারে 
নাই, তাহা! বিশ্ময়কর নহে কৃষ্ণ যে চিনিতে পারিয়াছিলেন-_স্বাভাবিক মানুযবুদ্ধিতেই 
চিনিয়াছিলেন-__ইহাতে কেবল ইহাই বুঝায় যে, অন্যান্ত মন্স্তাপেক্ষা তিনি তীক্বুদ্ধি 
ছিলেন। মহাভারতকার এ কথাটা কোথাও পরিষ্কার করিয়া বলেন নাই; কিন্ত কৃষ্ণের 
কার্যে সর্বত্র দেখিতে পাই যে, তিনি মনুস্াবুদ্ধিতে কার্ধ্য করেন বটে, কিন্তু তিনি সর্বাপেক্ষা 
তীকষবুদ্ধি মত্ত । এই বুদ্ধিতে কোথাও ছিত্র দেখা যায় না। অন্যান্থ বৃত্তির স্তায় তিনি 
বুদ্ধিতেও আদর্শ মহুত্য। 


অনস্তর অর্জুন লক্ষ্য বিধিলে সমাগত রাজাদিগের সঙ্গে তাহার বড় বিবাদ বাধিল। 
অর্জুন ভিক্ষুকব্রাক্মণবেশধারী। এক জন ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ বড় বড় রাজোদিগের মুখের গ্রাস 
কাড়িয়া লইয়া! যাইবে, ইহা তাহাদিগের সহা হইল না। তাহারা অজ্ঞুনের উপর আক্রমণ 
করিলেন। যত দূর যুদ্ধ হইয়াছিল, তাহাতে অর্জুনই জয়ী হইয়াছিলেন। এই বিবাদ 
কৃষ্ণের কথায় নিবারণ হইয়াছিল। মহাভারতে এইটুকু কৃষ্ধের প্রথম কাজ। তিনি কি 
প্রকারে বিবাদ মিটাইয়াছিলেন, সেই কথাটা বলাই আমাদের উদ্দেশ্ত। বিবাদ মিটাইবার 
অনেক উপায় ছিল। তিনি নিজে বিখ্যাত বীরপুরুষ, এবং বলদেব, সাত্যকি প্রভৃতি 
অদ্বিতীয় বীরের! তাহার সহায় ছিল। অর্জুন তাহার আত্মীয়--পিতৃঘসার পুত্র। তিনি 
যাদবদিগকে লইয়া সমরক্ষেত্রে অঞ্জনের সাহায্যে নামিলে, তখনই বিবাদ মিটিয়। যাইতে 
পারিত। ভীম ভাহাই করিয়াছিলেন। কিন্তু কৃষ্ণ আদর্শ ধান্মিক, যাহা বিনা যুদ্ধে 
সম্পন্ন হইতে পারে, তাহার জন্য তিনি কখনও যুদ্ধে প্রাৃত্ হয়েন নাই। মহাভারতের 
কোন স্থানেই ইহা নাই যে, কৃষ্ণ ধন্দার্থ ভিন্ন অন্য কারণে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। 
আত্মরক্ষার্থ ও পরের রক্ষার্থ যুদ্ধ ধর্ম, আত্মরক্ষার্থ বা পরের রক্ষার্থ যুদ্ধ না কর পরম 





রাযি 


















রি অধর. আমরা বাঙ্গালি জাতি, [জি সাত শত বৎসর সেই অধর্শের ফলতভোগ করিতেছি। ... 








 ছিলনা। যেখানে যৃন্ধ ভিন ধরে উন্নতি নাই, সেখানেও হুন্ধ না করাই অধর্্দ। কেবল 


কাশীরাম দাস ব কথকঠাকুরদের কথিত মহাভারতে হাহাদের অধিকার, 'াহাদের বিশ্বাস, 
কৃফই সকল যুদ্ধের মূল; কিন্তু ূল মহাভারত বুষিূরর্বক পড়িলে একপ বিশ্বাস থাকে 
না।: তখন বুঝিতে পারা যায় যে, ধর্ার্থ ভিন্ন কু কখনও কাহাকেও যুদ্ধে প্রবৃত্ি দেন 
এ... এখানেও কষ যুদ্ধের কথা মনেও আনিলেন না। তিনি. বিবদমান ভূপালবৃন্দকে 
বলিলেন, “ৃপালবৃন্দ ইহারাই রাজকুমারীকে ধর্দত; লাভ করিয়াছিলেন, তোমরা! 
ক্ষান্ত হও, আর যুদ্ধে প্রয়োজন নাই।” ধর্মমত: 1 ধর্মের কথাটা ত এতক্ষণ কাহারও 
মনে পড়ে নাই। সেকালের অনেক ক্ষত্রিয় রাজা ধর্্ভীত ছিলেন, রুচিপূরর্বক কখন 

অধর্ে প্রবৃত্ত হইতেন ন1। কিন্ত এ সময়ে রাগান্ধ হইয়া ধর্মের কথাটা ভুলিয়া গিয়াছিলেন। 
_ কিন্ত যিনি প্রকৃত ধা, ধর্বৃদ্ধিই ধাহার জীবনের উদ্দেশ্, তিনি এ বিষয়ের ধর্ম কোন্‌ 
পক্ষে তাহা ভুলেন নাই। ধর্বিস্মতদিগের ধর্মস্মরণ করিয়া দেওয়া, ধর্্মানভিজ্ঞদিগকে 
ধর্ম বুঝাইয়া দেওয়াই, তাহার কাজ । 

ইপালবৃন্দকে কৃষ্ণ বলিলেন, “হারাই রাজকুমারীকে ধর্সত; লাভ করিয়াছেন, 
অতএব আর যুদ্ধে প্রয়োজন নাই।” শুনিয়া রাজার! নিরস্ত হইলেন। যুদ্ধ ফুরাইল। 
পাগুবেরা আশ্রমে গেলেন। 
এক্ষণে ইহা বুঝা যায় যে, যদি এক জন বাজে লোক দৃপ্ত রাজগণকে ধর্মের কথাটা! 

স্মরণ করিয়া! দিত, তাহা হইলে দৃপ্ত রাজগণ কখনও যুদ্ধ হইতে বিরত হইতেন না। যিনি 
ধর্মের কথাটা ম্মরণ করিয়! দিলেন, তিনি মহাবলশালী এবং গৌরবাহ্বিত। তিনি জ্ঞান, 
ধর্ম, ও বাছবলে সকলের প্রধান হইয়াছিলেন। সকল বৃত্তিগুলিই সম্পূর্ণরূপে অন্শীলিত 
করিয়াছিলেন, তাহারই ফল এই প্রাধান্ত। সকল বৃত্তিগুলি অনুঙ্গীলিত না হইলে, কেহই 
তাদৃশ ফলদায়িনী হয় না। এইরূপ কৃষণচরিত্রের দ্বারা ধর্মাতত্ব পরিস্ফুট হইতেছে । 





জীশরদে গমন করিলেন রাঁজগণও স্থানে গমন করিতে লাগিলেন আর্গণে ককের 
কি করা কর্তব্য ছিল? ভ্ৌপদীর য়বর ফুরাইল, উৎসব হাহা ছিল হা: রইল, 
কুফের পাঞ্চালে থাকিবার আর কোন প্রয়োজন ছিল না। এক্ষণে স্বন্থানে ফিরিয়া 
গেলেই হইত। উন্তাষ্ঠ রাজগণ তাহাই করিলেন, কিন্ত ক তাহা না করিয়া, বলদেবকে 
সঙ্গে লইয়া, যেখানে ভার্গবকর্দমশালায় ভিক্ষুকবেশধারী পাশুবগণ বাস করিতেছিলেন, 
" সেইখানে গিয়া যুবিষ্টিরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন) 

সেখানে তাহার কিছু কাজ ছিল না--যুধিষ্টিরের লে তাহার পুরি দালাং 
বা আলাপ ছিল না, কেন না মহ্াভারতকার লিখিয়াছেন যে, “বান্মুদেব যুধিষ্ঠিরের নিকট 
অভিগমন ও চরণবন্দন পুর্বক আপনার পরিচয় প্রদান করিলেন।* বলদেবও এরূপ 
করিলেন। যখন আপনার পরিচয় প্রদান করিতে হইল, তখন অবশ্য ইহা। বুঝিতে হইবে 
ফে, পূর্বে পরপ্পরের সহিত ভাহাদিগের সাক্ষাৎ বা আলাপ ছিল না। কষ্ণ-পাগুবে এই 
প্রথম সাক্ষাৎ । কেবল পিতৃঘসার পুত্র বলিয়াই কৃষ্ণ তাহাদিগকে খুঁজিয়া লইয়া তাহাদিগের 
সহিত আলাপ করিয়াছিলেন। কাজটা সাধারণ-লৌকিক-ব্যবহার-অসুমোদিত হয় নাই। 
লোকের প্রথা আছে বটে ঘে, পিলিত বাঁ মীসিত ভাই যদি একটা রাজা বা বড়লোক 
হয়, তবে উপধাচক হইয়া তাহাদের সঙ্গে আলাপ করিয়া আইসে। কিন্তু পাগডবেরা তখন 
সামান্য ভিক্ষুক মীত্র; তাহাদিগের সহিত সাক্ষাৎ, করিয়া কৃষ্ণের কোন অভীষ্টই সিদ্ধ হওয়ার 
সম্ভাধনা ছিল না। আলাপ করিয়া কৃ্ণও যে কোন লৌকিক অতীষ্ট সিদ্ধ করিলেন, এমন 
দেখ! যায় না। 'তিনি কেবল বিনাপূর্বক যুিষ্টিরের সঙ্গে সদালাপ করিয়া 'াহার মঙ্গল- 
কামন। করিয়া ফিরিক! আসিলেন। এবং তার পর পাগুবদিগের বিবাহসমান্তি পর্যন্ত 
পাঞ্চালে আপন শিবিরে অবস্থান করিতে লাঁগিলেন। বিবাহ সমাপ্ত হইয়া গেলে, তিনি 
“কৃতদার পাগুবদ্িগের যৌতুক স্বরূপ বিচিত্র বৈরূর্ধ্য মণি, স্বর্ণের আভরণ, নানা দেশীয় 
মহার্ঘ বসন, রমণীয় শয্যা, বিবিধ গৃহসামগ্রী, বহুসংখ্যক দীসদাসী, সুশিক্ষিত গজবৃন্দ, 
উৎকৃষ্ট ঘোটকাবলী, অসংখ্য রথ এবং কোটি কোটি রজত কাঞ্চন শ্রেণীবদ্ধ করিয়া প্রেরণ 











কভার াদিহধ খারিতা সু হইয়াকেন । : স্মরাং বির; “রকচপ্রেরিজ জন্যসামগ্রী সকল : : 
 আঙগাদ পূর্বক এগ করিলেন বিন কুক াহাদিগের 'লঙ্গে জমার. সাক্ষাৎ না. কিক 
রাজার প্রাপ্ত হইয়া ইল্া্রন্ছে নগ্গরনির্পপূরবরক বাল করিতে: লাগিবেন। -যে প্রকারে 
পায় পাপের সহিত হার মিলন হইল, তাহা পরে বলিব -. 
. বিশ্য়ের বিষয় এই যে, যিনি এইরপ নিঃস্বার্থ আচরণ করিতেন, হিনি ছুরবনথাপ্রস্ত- 
মাঝেই হিতাইলদধান করা লিজ জনের অত করিয়াছিলেন, পাশা মূখধেরা এবং 
? তাহাদের শিল্তগণ সেই কৃষণকে কুকর্্ানথরত, ছুরতিসন্ধিযু্, ক্র এবং পাঁপাচারী বলিয়া 
স্থির করিয়াছেন। এতিহাসিক তত্বের বিশ্লেষণের শক্তি বা তাহাতে শ্রদ্ধা এবং বন্ধ না 
থাকিলে, এইরূপ ঘটাই সম্ভব। স্থুল কথা এই, যিনি আদর্শ মনস্ত, ডাহা অন্যান্য সন্থ্ত্তির 
তায় ্রীতিবৃত্িও পূর্ণবিকশিত ও ্ষু্তিপ্রাপ্ত হওয়াই সম্ভব । শ্রীকৃষ্ণ, যুধিিরের প্রতি যে 
ব্যবহার করিলেন, তাহা অনেকেরই পূর্বববদ্ধিত সথ্যস্থলে করা সম্ভব। যুধিটির কুট্ম্ব; 
যদি কৃষ্ণের সঙ্গে পূর্ব হইতে ঙাহার আলাপ প্রণয় এবং আত্মীয়তা থাকিত, তাহা হইলে 
তিনি যে ব্যবহার করিলেন, তাহা কেবল ভদ্রজনোচিত বলিয়াই ক্ষান্ত হইতে পারিতাম-_ 
বেশী বলিবার অধিকার থাকিত না। কিন্ত যিনি অপরিচিত এব দরিদ্র ও হীনাবস্থাপন্ন 
কুটুম্বকে খু'জিয়া লইয়া, আপনার কার্ষ্য ক্ষতি করিয়া, তাহার উপকার করেন, ত্রাার জ্রীতি 
আদর্শ প্রীতি। কৃষ্ধের এই কার্ধ্যটি ক্ষত্র কার্য বটে, কিন্ত কুকুর কার্যেই মন্ুস্তের 
চরিত্রের যথার্থ পরিচয় পাওয়া যায়। একটা মহৎ কার্ধ্য বদ্‌মায়েসেও চেষ্টাচরিত্র করিয়া 
করিতে পারে, এবং করিয়াও থাকে । কিন্ত বাহার ছোট কাজগুলিও ধর্ম্াত্সতার পরিচায়ক, 
তিনি যথার্থ ধর্মাত্মা। তাই, আমরা মহাভারতের আলোচনায় & কৃষ্ণকৃত ছোট বড় সকল 
কাধ্যের সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছি। আমাদের ছর্ভাগ্য এই যে, আমরা এ প্রণালীতে 
কখন কৃষ্ণকে বুঝিবার চেষ্টা করি নাই। তাহা না করিয়। কষ্ণচরিত্রের মধ্যে কেবল 
অশ্বথামা হত ইতি গজঃ” এই কথাটি শিখিয়া রাখিয়াছি। অর্থাৎ যাহা সত্য এবং 
এঁতিহাসিক, তাহার কোন অনুসন্ধান না করিয়া, যাহা মিথ্যা এবং কল্িত, তাহারই উপর 


* হরিবংশ ও খু সকলে বিহ্াসযোগ্য কথা পাওয়া য় না বলি পূর্বে ই পারি নাই। 
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ডি এই বৈবাহিক বা ৃ 
. হব তাহা আমাদিগের সমালোচ্য বিষয়ের অন্তর্গত না হইলেও, ভাহার কিঞিৎ 

উল্লেখ করা আবশ্যক বিবেচনা করিলাম । ভ্রুপদরাজ, কন্যার পঞ্চ ন্বামী হইবে গুনিষা 

_ তাহাতে আপত্বি করিতেছেন। ব্যাস তাহার আপত্তি খণ্ডন করিতেছেন। খাগুনোপরাক্ষে 
“তিনি দ্রুপদকে একটি উপাখ্যান শ্রাবণ করান। উপন্যাসটি বড় অদ্ভুত ব্যাপার । উহার 
স্থুল তাংপর্য্য এই যে, ইন্দ্র একদা গঙ্গাজলে একটি রোরুদ্যমানা সুন্দরী দর্শন..করেন। 
তাহাকে জিজ্ঞাসা করেন যে, “তুমি কেন কাদিতেছ 1?” তাহাতে সুন্দরী উত্তর করে ঘষে, 
“আইস, দেখাইতেছি।” এই বলিয়া সে ইন্্রকে সঙ্গে লইয়া দেখাইয়া দিল যে, এক যুব! 
এক যুবতীর সঙ্গে পাশক্রীড়া করিতেছে। তাহারা ইন্দ্রের যথোচিত সম্মান না করায় ইন্ত্ 
ক্রুদ্ধ হইইলেন। কিন্তু যে যুব! পাশক্রীড়া করিতেছিলেন, তিনি ন্ধয়ং মহাদেব । ইন্্রকে 
ক্রুদ্ধ দেখিয়া তিনিও ক্রুদ্ধ হইলেন এবং ইন্দ্রকে এক গর্তের ভিতর প্রবেশ করিতে বলিলেন। 
ইন্্র গর্তের ভিতর প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, সেখানে তাহার মত আর চারিটি ইন্্র আছেন। 
শেষ মহাদেব পাঁচ জন ইন্দ্রকে ডাকিয়া বলিলেন যে, “তোমর। গিয়! পৃথিবীতে মনুষ্য হও ।” 
সেই ইন্দ্রেরাই আবার মহাঁদেবের কাছে প্রার্থনা করিলেন যে, “ইন্দ্রাদি পঞ্চদে গিয়! 
আমাদিগকে কোন মান্ুবীর গর্ভে উৎপন্ন করুন” ||! সেই পাঁচ জন ইন্দ্র ইন্দ্রাদির ওরসে 
পঞ্চপাগুব হইলেন। বিনাপরাধে মেয়েটাকে মহাদেব হুকুম দিলেন যে, “তুমি গিয়। 
ইস্থাদিগের পত়্ী হও ।” সে দ্রৌপদী হইল। সে যে কেন কীদিয়াছিল, তাহার আর কোন 
খবরই নাই। অধিকতর রহস্যের বিষয় এই যে, নারায়ণ এই কথ। শুনিবামাত্রই আপনার 
মাথা হইতে ছুই গাছি চুল উপড়াইয়া ফেলিয়া! দিলেন। এক গাছি কাঁচা, এক গাছি পাকা । 
পাকা-গাছটি বলরাম হইলেন, কাচা-গাছটি কষ হইলেন!!! 

বুদ্ধিমান পাঠককে বোধ হয় বুঝাইতে হইবে না৷ যে, এই উপাখ্যানটি, আমরা 

যাহাকে মহাভারতের তৃতীয় স্তর বলিয়ছি, তদস্তর্গত। অর্থাৎ ইহ। মূল মহাভারতের কোন 
অংশ নহে। প্রথমতঃ, উপাখ্যানটির রচনা এবং গঠন এখনকার বাঙ্গালার সরবনিয়শ্রেণীর 
উপগ্তাসলেখকদিগের প্রণীত উপন্যাসের রচনা ও গঠন অপেক্ষাও নিকৃষ্ট। মহাভারতের 
প্রথম ও দ্বিতীয় স্তরের প্রতিভাশালী কবিগণ এরপ উপাখ্যানস্থষ্টির মহাপাপে পাপী হইতে 


চা পরে দেখিব, "অশ্বখামা হত ইতি গজ” এই বুলিটাই মহাভারতে নাই। ইহা কথখকঠাকুরের় সংস্কৃত । 








আব কোন প্য়োর্জনই আলিম, থাকিবে না করপসরাজের আপত্তিখগুনজন্ত ইহার বোন 
. প্রয়োজজ "দাই; কেন লা) এ আপত্তি ব্যাসোক্ক, দ্িতীয় একটি উপাখ্যানের-ঘারা স্বর্ডিত 
হইয়াছে? ছিতীয় উপাখ্যান এ অধ্যায়েই আছে। তাহা সংক্ষিপ্ত এবং লরল, এবং আদিম 
মন্থাভারতের স্তর্গত হুইলে হইতে পারে। : প্রথমোক্ত উপাধ্যানটি ইহার বিরোশ্ী। 
হইটিতে জৌপনীর পূর্ববজগ্মের ভিন্ন ভিন্ন প্রকার পরিচয় আছে। . সুতরাং একটি যে রক্ষিত, 
তছিষয়ে কোন দব্দেহ লাই | এবং যাহা উপরে বলিয়াঁছি, তাহাতে প্রথমোক্ত উপাখ্যানটিই 
প্রক্ষিপ্ত বলিয়া সিদ্ধান্ত করিতে হয়। তৃতীয়তঃ, এই প্রথমোক্ত উপাখ্যান মহাভারতের 
অন্তাস্ত অংশের বিরোধী । মহাভারতের সর্বত্রই কথিত আছে, ইন্দ্র এক। এখানে 
ইন্্র পাচ। মহাভারতের সর্বত্রই কথিত আছে যে, পাগুবেরা ধর্ম, বায়ু, ইন্দ্র, 
' অস্থিনীকুমারদিগের ওরসপুত্র মাত্র । এখানে সকলেই এক এক জন ইন্দ্র । এই বিরোধের 
সামঞ্জস্তের জন্য উপাখ্যানরচনাকারী গর্দভ লিখিয়াছেন যে, ইন্দরেরা মহাদেবের নিকট 
পরীর্ঘনা করিলেন, “ইন্দ্রাদিই আসিয়া আমাদিগকে মান্ুষীর গর্ভে উৎপন্ন করুন» 
জগদ্ধিজয়ী গ্রস্থ মহাভারত এরপ গর্্দভের লেখনীপ্রন্ত নহে, উহা! নিশ্চিত । 
এই অশ্রদ্ধেয় উপাখ্যানটির এ স্থলে উল্লেখ করার আমাদিগের প্রধান উদ্দোস্ট এই যে, 
কি প্রণালী অবলম্বন করিয়া আমর! মহাভারতের তিনটি স্তর ভাগ করিতেছি ও করিব, 
তাহা উদাহরণের দ্বারা পাঠককে বুঝাই। তা ছাড়া একটা রতিহাসিক তত্ৃও ইহা দ্বার] 
স্পষ্তীকৃত হয় । যে বিষু, বেদে স্র্ধ্যের মৃন্তিবিশেষ মাত্র, পুরাণেতিহাসের উচ্চন্তরে যিনি 
সর্ধবব্যাপক ঈশ্বর, তিনি কি প্রকারে পরবর্তী হতভাগ্য লেখকদিগের হস্তে দাড়ি, গোৌঁপ, 
কাচা চুল, পাকা চুল প্রস্তুতি এশ্ব্্য প্রাপ্ত হইলেন, এই সকল প্রক্ষিপ্ত উপাখ্যানের দ্বারা 
তাহা বুঝা যায়। এই সকল প্রক্ষিপ্ত উপাখ্যানে হিন্দুধর্টের অবনতির ইভিহাস পড়িতে 
পাই। তাই এই স্থানে ইহার উল্লেখ করিলাম! কোন কৃষ্ণদ্বেষী শৈব দ্বারা এই উপাখ্যান 
রচিত হইয়া মহাভারতে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে, এমন বিবেচনাও করা যাইতে পারে। কেন না, 
এখানে মহাদেবই জর্ববনিয়স্তা এবং কৃষ্ণ নারায়ণের একটি কেশ মাত্র। মহাভারতের 
আলোচনায় কৃষ্ণবাদী এবং শৈবদিগের মধ্যে এইরূপ অনেক বিবাদের চিচ্ন দেখিতে পাই। 
এবং যে সকল অংশে সে চিহ্ন পাই, তাহার অধিকাংশই প্রক্ষিপ্ত বিলিম্ধ,,. বোধ করিবার 
কারণ পাই। যদি এ কথা যথার্থ হয়, তবে ইহাই উপাধি করিতে হইনৈঘ, এই বিবাদ 
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. সকৃষোোপালনা উভয়ই প্রবল হয়, তখন বিবাণড ঘোরতর 

_ জঙ্গয়ে বা তাহায্স পরবর্তী প্রথম কালে এতহভয়ের 

 প্েজময়টা' খেবেন দেখতার প্রবলতার সময 1 যত 
মনথাস্ভারতের দোহাই দিয়া আপনার দেবতাকে বড় করেন। এই জন্ত শৈবের! শিবমাহা্ম্য- 
স্থচৰ রচনা লকল মহাভারতে প্রক্ষিপ্ত করিতে লাগিলেন ।% তছত্তরে বৈষণবেরা বিষ হা 
কুষামাহাত্ান্ুচক সেইরূপ রচনা সকল গুজিয়া দিতে লাগিলেন। অস্কুলাসন-পর্ক্্ব এই 
কথার কতকগুলি উত্তম উদাহরণ পীওয়া যায়। ইচ্ছা করিলে, পাঠক পড়িয়া দেখিবেল। 
প্রায় সকলগুলিতেই একটু একটু গার্দতের শীত্রসৌরভ আছে । 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ 


স্থভন্রাহরণ 


দ্রৌপদীন্বয়ংবরের পর, সুভদ্রাহরণে কৃষ্ণের সাক্ষাৎ পাই। নুভদ্রার বিবাহে কৃষ্ণ 
যাহা করিয়াছিলেন, উনবিংশ শতাব্দীর নীতিজ্ঞের! তাহা। বড় পছন্দ 'করিবেন ন1। কিন্ত 
উনবিংশ শতাব্দীর নীতিশাস্ত্রে উপর, একট জগদীশ্বরের নীতিশাস্ত আছে-_তাহ। সকল 
শতাঁবীতে, সকল দেশে খাটিয়া থাকে । কৃষ্ণ যাহা করিয়াছিলেন, তাহা! আমরা সেই 
চিরস্থায়ী অন্রান্ত জাগতিক নীতির দ্বারাই পরীক্ষা করিব। এ'দেশে অনেকেই একব্বরি 
গজের মাপে লাখেরাজ বা জোত জমা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ; জমীদারেরা এখনকার ছোট 
সরকারি গজে মাপিয়া তাহাদিগের অনেক ভূমি কাড়িয়া লইয়াছে। তেমনি উনবিংশ 
শতাবীর ঘে ছোট মাপকাটি হইয়াছে, তাহার জালা আমর। এ্রতিহাসিক পৈতৃক সম্পত্তি 
সকলই হারাইতেছি, ইহা অনেকবার বলিয়াছি। আমর! এক্ষণে সেই একব্বরি গজ 
চালাইব। 
কুষ্ণতক্তেরা বলিতে পারেন, এরূপ একট বিচারে প্রবৃত্ত হইবার আগে, স্থির কর 
ঘে, এই স্মুভদ্রাহরণবৃত্তাস্ত মূল মহাভারতের অন্তর্গত কি প্রক্ষিপ্ত। যদি ইহা৷ প্রক্ষিপ্ 
৪ ৬5 


ঢু লেইএলি অব্থম করিয়া যু প্রভৃতি পাণ্চাতা পঙ্িতগণ কৃষক দৈব হা প্রতিপর করিয়াছেন । 





বি বং: কর: বাধ করিধা কোন:কারণ থাকে, উল ইক 
গোল মিটিল._এত বাগাডম্বরের প্রয়োজন নাই। অন্তএব আমরা বলিতে বাহ্য ঘের 
 স্ুভ্রাহক্পপ হে যুল মহাভারতের অংশ, ইহা বে প্রথম স্তরের অন্তত, তমবিযয়ে আমাদের 
কোন: সংশয় লাই। 'ইহার প্রপঙ্গ অন্থক্রমপিকাধ্যায়ে এবং পর্বসংগ্রহাধ্যায়ে আছে? 
তবে প্রথম স্তর ও দ্বিতীয় স্তরে রচনাগত একটা প্রভেদ এই যে, প্রথম স্তরের রচমা সরল 
ও শ্বাভাবিক, দ্বিতীয্প স্তরের রচনার অলঙ্কার ও অতুযুক্ির বড় বাস্ছল্য। নুভদ্রাহরশের 
রচনাও সরল ও দ্যাত্তাবিক, অলঙ্কার ও অতুযুক্তির তেমন বাহুল্য নাই। সুতরাং ইহা 
প্রথমন্তর-গত-দ্বিতীয় স্তরের নহে। আর আসল কথা এই ধে, স্ুভপ্রাহরণ মহাভারত 
হইতে তুলিয়া লইলে, মহাভারত অসম্পূর্ণ হয়। স্মৃতগ্রা হইতে অভিমন্ধ্য, অভিমনয 
হইতে পরিক্ষিত, পরিক্ষিং হইতে জনমেজয় । ভ্রার্জুনের বংশই বহু শতাবী ধরিয়া ভারতে 
সাম্রাজ্য শাসিত করিয়াছিল-_ড্রৌপর্দীর বংশ নহে। বরং দ্রৌপদীম্বয়ংবর বাদ দেওয়া 
* যায়, তবু সুভদ্রা নয় । 

দ্রৌপদী স্থায় স্ুদ্রাকেও সাহেবেরা উড়াইয়া দিয়াছেন। লাসেন্‌ বলেন,__ 
যাদবসম্প্রীতিরূপ ঘে মঙ্গল, তাহাই সুভত্রা। বেবর সাহেবের আপত্তি ইহার অপেক্ষা 
গুরুতর। তিনি কেন কৃষ্ণতগিনী স্ুভদ্রার মানবীত্ব অন্ধীকৃত করেন, তজ্জস্য যুবদের 
মাধ্ন্দিনীশাখা ২৩ অধ্যায়ের ১৮ কণ্ডিকার ৪র্থ মন্ত্র উদ্ধৃত করিতে হইতেছে। 

“হে অন্থে! হে অন্বিকে! হে অস্বালিকে! দেখ, এই অশ্ব এক্ষণে চিরকালের জন্ত নিদ্রিত 
হইয়াছে, আমি কাম্পিলবাসিনী সুভত্রা হইয়াও হ্বয়ং ইহার সমীপে (পতিত্বে ধরণ করণার্থ) সমাগত 
হইয়াছি, এ বিষয়ে আমাকে কেহই নিয়োগ করে নাই 1” * 

ইহাতে বেবর সাহেব সিদ্ধান্ত করিতেছেন, 
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সায়নাচা্য কাম্পিলবাদিনীর এইরূপ অর্থ করেন--“কাম্পিলশব্দন ্লাছযো 
বস্ত্রবিশেষ উচ্যতে ।” কিন্তু বেবর সাহেবের বিশ্বাস যে, তিনি সায়নাচার্য্যের অপেক্ষা সংস্কৃত 
বুঝেন ভাল, অতএব তিনি এ ব্যাখ্যা গ্রাহহ করেন না। তাহা না-ই করুন, কিন্ত 
_কাম্পিলবাসিনী কোন স্ত্রীর নাম সুভদ্রা ছিল বলিয়! কৃষ্চভগিনীর নাম কেন সুভদ্রা হইতে 


পাশা টিশিাাীাশীশিটিািিাটিটাটি 








৬ উদ নভারত সানমশী কত জাবাদ। 
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... ুধিষ্টির তাহার বনপূ্ববর্তী রাজগণও অঙ্থমেধ মজ 
করিয়াছিলেন, ইহাই মহাঁভারতে এবং অন্তান্ত প্রাচীন গ্রন্থে পাওয়া যায়। অতএব ইহাই 
সম্ভব যে, অশ্থমেধ যজ্ঞের এই যুর্প্র কৃষ্ণ-পাবের অপেক্ষা প্রাচীন। এখন যেমন, 
লোকে আধুনিক লেখকদিগের কাব্যগ্রন্থ হইতে পুতরকন্যার নামকরণ করিতেছে, দ্বেমমি 
সেকালেও বেদ হইতে লোকের পুত্রকন্তার নাম রাখা অসম্ভব নহে। এই মন্ত্র হইতেই 
কাশিরাজ আপনার তিনটি কম্তার নাম অস্বা, অস্থিকা, অন্বালিক। রাখিয়া থাকিবেন, এবং 
এইরূপেই কৃষ্ভগিনী সুভদ্রারও নামকরণ হইয়া থাকিবে। এই মন্ত্রে এমন কিছু দেখি 
না যে, তজ্জন্য কৃষ্ণভগিনী সুভদ্রা কেহ ছিলেন না, এমন কথা অনুমান করা যায়। অতএব 
আমরা সুুভদ্রাহরণের বিচারে প্রবৃত্ত হইব। 


এক্ষণে, সুভদ্রাহরণের নৈতিক বিচারে প্রবৃত্ত হইবার আগে পাঠকের নিকট একটা! 
অন্থরোধ আছে। তিনি কাশীদাসের গ্রন্থে অথবা কথকের নিকট, অথব। পিতামহীর মুখে, 
অথবা বাঙ্গাল! নাটকাদিতে যে সুভদ্রাহরণ পড়িয়াছেন বা শুনিয়াছেন, তাহা অনুপ্রহপূর্ববক 
ভুলিয়া যাউন। অর্জুনকে দেখিয়া সুভদ্রা অনঙ্গশরে ব্যঘিত হইয়া উন্মত্ত হইলেন, 
সত্যভাম মধ্যবর্তিনী দূতী হইলেন, অজ্জুন সুউদ্রাকে হরণ করিয়া লইয়া গেলে যাদবসেনার 
সঙ্গে তার ঘোরতর যুদ্ধ হইল, স্ুভদ্রা তাহার সারথি হইয়। গগনমার্গে তাহার রথ 
চালাইতে লাগিলেন-_ে সকল কথা ভুলিয়া যান। এ সকল অতি মনোহর কাহিনী বটে, 
কিন্তু মূল মহাভারতে ইহার কিছুই নাই। ইহ! কাশীরাম দাসের গ্রন্থেই প্রথম দেখিতে পাই, 
কিন্ত এ সকল তাহার স্থষ্টি কি সাহার পরবর্তী কথকদিগের স্থষ্টি, তাহা বলা যায় মা । 
সংস্কৃত মহাভারতে যে প্রকার স্ুভদ্রাহরণ কথিত হইয়াছে, তাঁহার স্থুলমর্্ম বলিতেছি। 





+ ঘা প্রমীলা, মুপালিনী ইত্যাদি । 
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রা ও হুক ; 





উপস্থিত দ আহাদ করেন? 
কফ তাহা জানিতে পারিয়া অ্ছুদকে বলিলেন, “সখ! : বনচর হইয়াও : অন্শরে: উল 
হইলে?” অঙ্ছুন অপরাধ স্বীকার করিয়া, সবতত্রা যাহাতে াহার মহিষী হন; তছগিধরে 
ক₹ফের পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলেন। 'কৃ্ণ যে পরামর্শ দিলেন, তাহা আই ১:38 
ছে অন্ছুন! খবরবরই ক্ষিযদিগের বিখের, কিনতু সবীলোকেক পরবৃতির কথা কিছুই বলা যায় না, 
ইতরাং তথিবয়ে আমার সংশয় জন্মিতেছে। আর ধর্শাস্কারেরা কহেন, বিবাহোদেশে বলপূর্ববক হরণ 
করাও মহাবীর ক্ষত্রিয়দিগের প্রশংসনীয়। অতএব স্বয়ংবরকাল উপস্থিত হইলে তুমি আমার ভগিনীকে 
বলপুর্ববক হরণ করিয়া লইয়া যাইবে; কারণ, শবয়ংবরকালে সে কাহার গ্রতি অহথরক্ত হইবে, কে বলিতে 
পারে?” 





এই পরামর্শের অনুবর্ভী হইয়া অর্জুন প্রথমতঃ যুধিটির ও কুস্তীর অনুমতি আনিতে 
দূত প্রেরণ করেন। তাহাদিগের অন্থমতি পাইলে, একদা, স্থভদ্রা যখন রৈবতক পর্ধতকে . 
প্রদক্ষিণ করিয়া দ্বারকাভিমুখে যাত্রা করিতেছিলেন, তখন তাহাকে বলপুর্র্বক গ্রহণ করিয়া 
রথে তুলিয়া অঙ্জুন প্রস্থান করিলেন। 
এখন, আজিকালিকার দিনে যদি কেহ বিবাহোদ্দেশে কাহারও মেয়ে বলপূর্র্বক 
কাড়িয়। লইয়া প্রস্থান করে, তবে সে সমাজে নিন্দিত এবং রাজদণ্ডে দণ্ডিত হইবার যোগ্য 
সন্দেহ নাই। এবং এখনকার দিনে কেহ যদি অপর কাহাকে বলে, “মহাশয় ! যখন আমার 
ভগিনীকে বিবাহ করিতে আপনার ইচ্ছা হইয়াছে, তখন আপনি উহাকে কাড়িয়া লইয়া 
পলায়ন করুন, ইহাই আমার পরামর্শ,” তবে সে ব্যক্তিও জনসমাজে নিন্দনীয় হইবে, তাহার 
সন্দেহ নাই। অতএব প্রচলিত নীতিশাস্ত্ান্থুসারে (সে নীতিশান্ত্রের কিছুমাত্র দোষ 
দিতেছি না, ) কৃষণার্ছন উভয়েই অতিশয় নিন্দনীয় কার্ধ্য করিয়াছিলেন, সন্দেহ নাই। 
লোকের চক্ষে ধুলা দিয়৷ কৃষ্ণকে বাড়ান যদি আমার উদ্দেশ্য হইত, তবে স্ভদ্রাহরণ- 
পর্ব্বাধ্যায় প্রক্ষিণ্ত বলিয়া, কিম্বা এমনই একটা কিছু জুয়াচুরি করিয়া, এ কথাটা বাদ দিয়া 
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- বরাগ্রয়োগ করিলেই বমাজের স্থির উপর, আখাভ করা হই. বিবাহ করান, 
| হরণকে নিন্দনীয় কার্ধয বিষেচন। করিবার ই তিনটি ক গুরুতর কারণ, ন্ দ্ধ তি আর 
চতুর্থ কারণ কিছু মাই । | ৃ ফি 
এখন দেখ। হি ক্চের নং কাজে এই ডিন, জনের মধ্যে কে কত দূর টার 7 
প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। প্রথমতঃ, অপহৃতা৷ কম্তার উপর কত দুর অত্যাচার হইয়াছিল দেখা 
যাক। কৃষ্ণ ঠাহার জ্যেষ্ঠ ভাত! এবং বংশের শ্রেষ্ঠ। যাহাতে স্মুভ্রার সর্ববতোভাবে মঙ্গল 
হয়, তাহাই ঠাহার কর্তব্য-__তাহাই তাহার ধর্ম--উনবিংশ শতাবশির ভাষায় তাহাই তাহার 
৭006৮ । এখন স্ত্রীলোকের পক্ষে প্রধান মঙ্গল- _সর্ববাঙ্গীণ মঙ্গল বলিলেও হয়-_-সৎপাত্রস্থ! 
হওয়া । অতএব স্ুভদ্রার প্রতি কৃষ্ণের প্রধান «ভিউটি”__তিনি ঘাহাতে সংপাত্রস্থাঁ হয়েন, 
ভাহাই করা। এখন, অর্জনের স্যায় সৎপাত্র কৃষ্ণের পরিচিত ব্যক্তিদিগের মধ্যে ছিল না, 
ইহা ধোধ হয় মহাভারতের পাঠকদিগের নিকট কষ্ট পাইয়া প্রমাণ করিতে হইবে না। 
অতএব তিনি যাহাতে অজ্ঞুনের পত্ধী হইবেন, ইহাই সুজদ্রার মঙ্গলীর্ঘ কৃষ্ণের করা! কর্তব্য । 
ভাহার ঘে উক্তি উদ্ধ'ত করিয়াছি, তাহাঁতেই তিনি দেখা ইয়াছেন, বলপুর্ধ্বক হরণ ভিন্ন অন্য 
ঝোন প্রকারে এই কর্তব্য সাধন হইতে পারিত* কি না, তাহা সন্দেহস্থল। যেখানে 
ভাবিফল চিরজীবনের মঙ্গল, সেখানে যে পথে সন্দেহ সে পথে যাইতে নাই। ফে. 
পথে মঙ্গলসিদ্ধি নিশ্চিত, মেই পথেই বাইতে হয়। অতএব কৃষ্ণ আুভব্রার চিরজীবনের 
পরম শুভ সুনিশ্চিত করিয়। দিয়া, তাহার প্রতি পরমধণ্মান্ুমত কার্ধ্যই করিয়াছিলেন-_ 
তাস্থার প্রতি কোন অত্যাচার করেন নাই । ূ 
এ কথার্‌ প্রতি ছুইটি আপত্তি উত্াপিতপ্হইতে পারে। প্রথম আপত্তি এই যে, 
আমার ঘে কানে ইচ্ছ। নাই, সে কাজ আমার পক্ষে মঙ্গলকর হইলেও, আমার উপর 
বলগ্রয়োগ কক্দিয সে কার্যে প্রত করিবার কাহারও অধিকার নাই। পুরোহিত মহাশয় 
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রর ভিন বাহার সবর আর ৃ ডা বা? 1 
পান্রবিশেষের প্রতি ইচ্ছা! বাঁ অনিচ্ছা বড় প্রকাশ করে না। বাস্ডবিক; তাহাদের মনে. 
_বোঁধ হয়, পান্রবিশেষের প্রতি ইচ্ছা অনিচ্ছা বড় জন্মেও না, তবে খেড়ে মেয়ে ঘরে 
পুষিযা রাখিলে জন্মিতে পারে এখন, হদি কোন কাজে আমার ইচ্ছা বা অনিচ্ছা! কিছুই 
নাই থাকে, যদি সেই কাজ আমার পক্ষে পরম অঙ্কলকর হয়, আর কেবল বিশেষ প্রবৃত্তির 
অভাবে ব! লজ্জা বশতঃ বা উপায়াভাব বশত: আমি সে কার্ধ্য স্বয়ং করিতেছি না, এমন 
হয়, আর যদ্দি আমার উপর একটু বঙ্গপ্রয়োগের ভাণ করিলে সেই পরম মঙ্গলকর কার্ধ্য 
স্থসিদ্ধ হয়, তবে সে বলগ্রয়োগ কি অধর্ম ? মনে কর, এক জন বড় ঘরের ছেলে ছুরবস্থায় 
পড়িয়াছে, তোমার কাছে একটি চাকরি পাইলে খাইয়া বাঁচে, কিন্তু বড় ঘর বলিয়া তাহাতে 
তেমন ইচ্ছা! নাই, কিন্তু তুমি তাহাকে ধরিয়। লইয়। গিয়া চাকরিতে বসাইয়া দিলে আপত্তি 
করিবে না, বরং সপরিবারে খাইয়া বাঁচিবে। সে স্থলে তাহার হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া 
গিয়া ছুটো। ধমক দিয়া তাহাকে দফ তরখানাতে বসাইয়। দেওয়া কি ভোমার অধন্্মাচরণ 
বা পীড়ন করা হইবে? সুভত্রার অবস্থাও ঠিক তাই। হিন্দুর ঘরের কুমারী মেয়ে, 
বুঝাইয়া বলিলে, কি “এসো! গো” বলিয়া ডাকিলে, বরের সঙ্গে যাইবে না। কাজেই ধরিয়া 
লইয়া যাওয়ার ভাণ ভিন্ন তাহার মলসাধনের উপায়াস্তর ছিল না। 

- “আমার যে কাজে ইচ্ছ। নাই, সে কাক্দ আমার পক্ষে পরম মঙ্গলকর হইলেও, 
আমার প্রতি বলপ্রয়োগ করিয়৷ সে কাজে প্রবৃদ্ধ করিবার কাহারও অধিকার নাই।* 
এই আপত্তির ছুইটি উত্তর আছে, আমর! বলিয়াছি। প্রথম উত্তর, উপরে বুধাইলাম। 
. প্রথম উত্তরে আমরা এ আপত্তির কথাটা যথার্থ বঙগিয়। স্বীকার করিয়া লইয়1 উত্তর দিয়াছি। 
স্বিতীয় উত্তর এই যে, কথাটা সকল সময়ে যথার্থ নয়। যে কার্য্যে আমার পরম মঙ্গল, সে 
কার্যে আমার অনিচ্ছ৷ থাকিলেও বলপ্রয়োগ করিয়৷ আমাকে তাহাতে প্রবৃত্ত করিতে যে. 








কা বাদ নি এ কথা ক উচিত হলো রোগে শা 
স্ব, কিন্তু উবধে রোগীর স্বভাবন্থলভ বিরাগবশতঃ সে উষধ খাইবে না, তাহাকে বলপুরর্বক 
উষধ খাওয়াইতে চিকিংসকের এবং বন্ধুবর্গের অধিকার আছে। সাংঘাতিক বিস্ষোটক সে. 
 ইচ্ছাপূর্বক কাটাইবে না,জোর করিয়া! কাটিবার ডাক্তারের অধিকার আছে। ছেলে 
লেখাপড়া! শিথিবে না, জোর করিয়া লেখাপড়া শিখাইবার অধিকার শিক্ষক ও পিতা মাতা! 
প্রভৃতির আছে। এই বিবাহের কথাতেই দেখ, অপ্রাপ্তবয়ঃ কুমার কি কুমারী যদি অনুচিত 
বিবাহে উদ্চত হয়, বলপৃরর্ধক তাহাকে নিবৃত্ত করিতে কি পিতা মাতার অধিকার নাই ? 
আজিও সভ্য ইউরোপীয় জাতিদিগের মধ্যে কন্যার বিবাহে জোর করিয়া সৎপাত্রে কন্যা 
দান করার প্রথা আছে। যদি পনের বৎসরের কোন হিন্দুর মেয়ে কোন সুপাত্রে আপত্তি 
উপস্থিত করে, তবে কোন্‌ পিতা। মাতা জোর করিয়া তাহাকে সংপাত্রস্থ করিতে আপত্তি 
করিবেন? জোর করিয়৷ বালিকা কন্যা সংপাত্রস্থ করিলে তিনি কি নিন্দনীয় 
যদি না হন, তবে স্ুুভদ্রাহরণে কৃষ্ণের অনুমতি নিন্দনীয় কেন? 
_ এই গেল প্রথম আপত্তির হই উত্তর । এখন দ্বিতীয় আপত্তির বিচারে প্রবৃত্ত হই। 
দ্বিতীয় আপত্তি এই হইতে পারে যে, ভাল, স্বীকার কর! গেল যে, কৃষ্ণ স্ভপ্রার 
মঙ্গলকামন! করিয়াই, এই পরামর্শ দিয়াছিলেন-_কিন্তু বলপূর্্বক হরণ ভিন্ন কি তীহাকে 
অজ্ছনমহিষী করিবার অগ্য উপায় ছিল না? ন্বয়ংবরে যেন ভয় ছিল,.যেন মূঢ়ুমতি বালিকা 
কেবল মুখ দেখিয়! ভুলিয়া গিয়া কোন অপাত্রে বরমাল্য দেওয়ার সম্ভাবনা! ছিল, কিস্ত 
উপায়ান্তর কি ছিল না? কৃষ্ণ কি অর্জন, বন্ুদেব প্রভৃতি কর্তৃপক্ষের কাছে কথা পাড়িয় 
রীতিমত সম্বন্ধ স্থির করিয়া, তাহাদিগকে বিবাহে সম্মত করিয়া কৃন্যা সম্প্রদান করাইতে 
পারিতেন। যাদবের কৃষ্ণের বশীভূত; কেহই তাহার কথায় অমত করিত না। এবং 
অর্জুনও স্মুপাত্র, কেহই আপত্তি করিত না। তবে না হইল কেন? 
এখনকার দিনকাল হইলে, এ. কাজ সহজে হইত। কিন্তু ভদ্রার্জুনের বিবাহ চারি 
হাঁজার বৎসর পূর্বে ঘটিয়াছিল, তখনকার বিবাহপ্রথ৷ এখনকার বিবাহপ্রথার মত ছিল না। 
দেই বিবাহপ্রথা না! বুঝিলে কৃষ্ণের আদর্শ বুদ্ধি ও আদর্শ গ্রীতি আমরা সম্পূর্ণরূপে বুঝিতে 
পারিব না । ূ ; 
 মঙ্গুতে আছে, বিবাহ অষ্টবিধ, (১) ব্রাক্গয (২) দৈব, (৩) আর, 
(৪) প্রাজাপভ্য, (৫) আন্ুর, (৬) গান্ববর্ষ (৭) রাক্ষম ও (৮) পৈশাচ। 
এই ক্রমান্ধয়টা পাঠক মনে রাখিবেন। ক £ 









অধিকার, দেখা যাউক 1 তৃতীয় অধ্যায়ের ২৩ প্লোকে কথিত হইয়াছে, : 11872, 
স্ ইহার টীকায় কুঝুকতট লেখেন, “ক্ষত্রিয়ন্ত অবরাহূপরিতনানাসুরাদীংস্চতুরঃ।* তবেই 
ক্ষতরিয়ের পক্ষে, কেবল আসর, গান্বর্ব, রাক্ষস ও টপশাচ এই চারি প্রকার বিবাহ বৈধ। 
আর সকল অবৈধ. | | | ৃ 

কিন্তু ২৫ শ্লোকে আছে__ 

_.. পপশাচস্চান্থরশ্চৈব ন কর্তব্য কদাচন ॥ : 

পৈশাচ ও আন্থর বিবাহ সকলেরই অকর্তব্য। অতএব ক্ষত্রিয় পক্ষে কেবল গান্ধর্্ব 
ও রাক্ষস এই দ্বিবিধ বিবাহই বিহিত রহিল । 

তন্মধ্যে, বরকন্তার উভয়ে পরস্পর অনুরাগ সহকারে যে বিবাহ হয়, তাহাই গান্ধরর্ 
বিবাহ। এখানে স্ুভজ্রার অনুরাগ অভাবে সে বিবাহ অসম্ভব, এবং সেই বিবাহ 
“কামসম্ভব,” সুতরাং পরম নীতিজ্ঞ কৃষ্ণাজ্ছনের তাহা কখনও অনুমোদিত হইতে পারে না। 
অতএব রাক্ষস বিবাহ ভিন্ন অস্য কোন প্রকার বিবাহ শান্ত্ান্ুসারে ধর্ম্য নহে ও ক্ষত্রিয়ের 
পক্ষে প্রশস্ত নহে; অন্য প্রকার বিবাহেরও সম্ভাবনা এখানে ছিল না। বলপুর্বক কম্তাকে 
হরণ করিয়া বিবাহ করাকে রাক্ষস বিবাহ বলে। বস্তুতঃ শান্সরান্থুসারে এই রাক্ষস বিবাহই 
ক্ষত্রিয়ের পক্ষে একমাত্র প্রশস্ত বিবাহ । মন্ধুর ৩ অ, ২৪ শ্লোকে আছে-_ 

চতুরো ক্রান্মণন্থাত্ান্‌ প্রশস্তান্‌ কবয়ো বিছুঃ। 
রাক্ষসং কষত্তিয়স্তৈকমাহরং বৈশ্াশূত্রয়োঃ ॥ 

যে বিবাহ ধর্দ্য ও প্রশস্ত, আপনার ভগিনীর ও ভগিনীপতির গৌরবার্থ ও নিজকুলের 
গৌরবার্থ, ক সেই বিবাহের পরামর্শ দিতে বাধ্য ছিলেন। অতএব কৃষ্ণ অজ্জবনকে যে 
পরামর্শ দিয়াছিলেন, তাহাতে তীহার পরম শাস্ত্জ্ঞতা, নীতিজ্ঞতা, অভ্রাস্তবুদ্ধি এবং 
সর্ধ্বপক্ষের মানসম্্রম রক্ষার অভিপ্রায় ও হিতেচ্ছাই দেখা যায়। 

কেহ কেহ বলিতে পারেন, এখানে মন্কুর দোহাই দিলে চলিবে না। মহাভারতের 
যুদ্ধের সময়ে মন্থসংহিতা ছিল, ইহার প্রমাণ কি? কথা স্তায্য বটে, তত প্রাচীনকালে 
মন্থুসংহিতা সঙ্কলিত হইয়াছিল কি না, সে বিষয়ে বাদ প্রতিবাদ হইতে পারে। তবে 
মন্ুসংহিতা পূর্ববপ্রচলিত রীতি নীতির সঙ্ধলন মাত্র, ইহা! পণ্ডিতদিগের মত। যদি তাহা 
হয়, তবে যুধিষিরের রাজত্বকালে এরূপ বিবাহপদ্ধতি প্রচলিত ছিল, ইহা! বিবেচনা কর! 





ক 





. শুছিতে হইবে না। আমরা পাঠকদিগের নিকট যে উত্তর দিতেছি, কৃ নিজেই নেই রঃ 
উত্তর বলদেরকে দিয়াছিলেন। অর্ছুন স্মৃভপ্রাকে হরণ করিয়া, লইয়া গিয়াছে, শুনিয়া 
| যাদবের! কুদধ হইয়া রণলজ্জা করিতেছিলেন। বলদেব বলিলেন, অত গণগোল করিবার 
আগে, কৃষ্ণ কি বঙ্গেন শুন! যাউক। তিনি চুপ করিয়া আছেন।. তখন বলদেব কৃষককে 
সম্বোধন করিয়া, অর্জুন তহাদের বংশের অপমান করিয়াছে বলিয়া। রাগ প্রকাশ করিলে 
এবং কৃষ্ণের অভিপ্রীয় কি, জিজ্ঞাসা করিলেন। কৃষ্ণ উত্তর করিলেন_-... ৃ 

“অঞ্জন আমাদিগের কুলের অবমানন! করেন নাই, বরং সমধিক গন রক্াই করিয়াছেন তিনি ূ 
তোঁমাদিগকে অর্থলুন্ধ মনে করেন ন! বলিয়া অর্থ দ্বারা সুভন্রাকে গ্রহণ করিতে চেষ্টাও করেন নাই। 
্বয়ংবনধে কন্যা লাভ করা৷ অতীব ছুরহ ব্যাপার, এই জন্যই তাহাতে সম্মত হন নাই, এবং পিতামাতার 
অন্তত গ্রহণ পূর্বক প্রদত্ত বস্তার পাণিগ্রহণ করা তেজস্বী ক্ষত্িয়ের প্রশংসনীয় নহে। অতএব আমার 
নিশ্চয় বোধ হইতেছে, কুম্তীপুত্র ধনগয় উক্ত দোষ সমস্ত পর্যালোচনা করিয়! বলপূর্ববক সুতদ্রাকে হরণ 
করিয়াছেন? এই সব্বন্ধ আমাদের কুলোচিত হইয়াছে, এবং কুলশীল বিষ্তা ও বুদ্ধিমম্পন্প রি বলপূর্ধবক 
হরণ করিয়াছেন, বলিয়! সুভদ্রাও ষশন্থিনী হইবেন, সন্দেহ নাই |” 

এখানে কৃষ্ণ ক্ষত্রিয়ের চারি প্রকার বিবাহের কথা বলিয়াছেন 

১। অর্থ (বা শুন্ধ ) দিয়! যে বিবাহ কর! যায় (আম্মুর )। 

২। স্বয়ংবর। 

৩। পিতা মাত। কর্তৃক প্রদত্ত কম্ঠার সহিত বিবাহ (প্রাজাপত্য )। 

৪1 বলপূর্ববক হরণ (রাক্ষস )। 

ইহার মধ্যে প্রথমটিতে কম্যাকুলের অকীত্তি ও অযশ, ইহ সর্বববাদিসম্মত। দ্িততীয়ের 
ফল অনিশ্চিত। তৃতীয়ে, বরের অগৌরব। »কাঁজেই চতুর্থ ই এখানে একমাত্র বিহিত 
বিবাহ । ইসা! কৃষ্ধোক্তিতেই প্রকাশ আছে ।* 

ভরসা করি, এমন নির্ধবোধ কেহই নাই যে, সিদ্ধান্ত করেন যে, আমি রাক্ষস 
বিবাহের পক্ষ লমর্থন করিডেছি। রাক্ষস বিবাহ মতি নিন্দনীয়, সে কথা লি থান লট 


* মহাভারতের অনুশাসন-পর্কেধ যে বিবাহতত্ব আছে, তাহায় আমরা কোন উল্লেখ করিলাম না, কেন না, উদ প্রক্ষিতত। 
সেখানে রাক্ষস বিষাহ্‌ ভীগ্ম কর্তৃক নিদিত ও নিষিদ্ধ হইয়াছে । কিন্ত ভীম ্বয়ং কর্তব্যাকর্তহ্য ফিষেচন। স্থির করিয়া। কাশিরাজের 
তিনটি কতা! হয়ণ করিয়া আনিকাছিলেন। হুতরাং তীন্মের রাক্ষস বিবাহকে নিশ্দিত ও নিষিদ্ধ বলা) সম্ভব মহে। ভীন্মের চরিত্র 
এই ঘে, যাহা মিবিদ্ধ ও নিশিত, তাহা তিনি শ্রীপান্তেও করিতেন না। বে কবি তীহার চরিজ শ্যইি করিমলাছেস, সে কৰি 
কখনই ভাহায় মুখ দিদা) এ কথ! বাহির করেন লাই। 











ঈতত্থ বড ১ তৃতীয় পরিচ্ছেদ : পুৃতিজাহরধ এ. 
তাহার দায়ী নহেন। ' 'আমাদিগের যধ্যে অনেকের বিশ্বাস যে, “রিফর্মর্ই আদর্শ অন্ত, 
অব কক্ষ বদি আদর্শ মুত, তবে মালাবারি ধরণের রিফর্ম্‌ হওয়াই ভাহার উচিত ছিল, 
এবং এই কুপ্রথার প্রশ্রয় না দিলা দমন করা উচিত ছিল । কিন্তু আমরা মালাবারি ঢংটাকে 
আদর্শ অনুস্তের গুণের মধ্যে গবি না, কৃতরাং এ কথার কোন উত্তর দেওয়া আবস্তাক বিবেচন। 
আমরা বলিয়াছি যে, বলপুর্ব্বক হরণ করিয়া যে বিবাহ, তাহা! তিন কারণে 
নিন্বনীয় ; (১) কন্ঠার প্রতি অত্যাচার, (২) তাহার পিতৃকুলের প্রতি অত্যাচার, 
(৩) সমাজের প্রতি অত্যাচার । কন্যার প্রতি যে কোন অত্যাচার হয় নাই, বরং 
তাহার পরম মঙ্গলই সাধিত হইয়াছিল, তাহা দেখাইয়াছি। এক্ষণে তাহার পিতৃকুলের 
প্রতি কোন অত্যাচার হইয়াছে কি না, দেখা! যাউক। কিন্তু আর স্থান নাই, সংক্ষেপে 
” কথা শেষ করিতে হইবে । যাহ! বলিয়াছ্ছি, তাহাতে সকল কথাই শেষ হইয়া! আসিয়াছে । 


কন্যাহরণে তৎপিতৃকুলের উপর ছুই কারণে অত্যাচার ঘটে । (১) তাহাদিগের 
কন্যা অপাত্রে বা অনভিপ্রেত পাত্রের হস্তগত হয়। কিন্তু এখানে তাহা ঘটে নাই। 
অজ্জুন অপাত্রও নহে, অনভিপ্রেত পাত্রও নহে। (২) তাহাদিগের নিজের অপমান। 
কিন্ত পূর্বে্ব যাহা! উদ্ধত করিয়াছি, তাহার ছারা প্রমাণীকৃত হইয়াছে যে, ইহাতে যাদবের 
অপমানিত হইয়াছেন বিবেচনা করিবার কোন কারণ ছিল না। এ কথা যাদবশ্রেষ্ঠ কৃষ্ণই 
প্রতিপন্ন করিয়াছেন, এবং তাহার সে কথা ন্যায়সঙ্গত বিবেচনা করিয়া অপর যাদবেরা 
অজ্জনকে ফিরাইয়া আনিয়া সমারোহপৃর্ধক তাহার বিবাহকার্ধ্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন । 
সৃতরাং তাহাদের প্রতি অত্যাচার হইয়াছিল, ইহা! বলিবার আমাদের আর আবশ্যকতা 
নাই। 

(৩) সমাজের প্রতি অত্যাচার। যে বঙ্গকে সমাজ অবৈধ বল বিবেচনা করে, 
লমাজমধ্যে কাহারও প্রতি সেই বল প্রযুক্ত হইলেই সমাজের প্রতি অত্যাচার হইল। 
কিন্ত যখন তাৎকালিক আর্ধাসমাজ কষত্রিয়ক্কত এই বলপ্রয়োগকে প্রশস্ত ও বিহিত বলিত, 
তখন সমাজের আর বলিবার অধিকার নাই যে, আমার প্রতি অত্যাচার হইল। যাহ! 
সমাজসম্মত, তদ্দারা সমাজের উপর কোন অত্যাচার হয় নাই। 

আমরা এই তত্ব এত সবিস্তারে লিখিলাম, তাহার কারণ আছে। স্ুুভপ্রাহরণের 


জন্ঠ কৃষ্ণদ্বেবীরা কৃষ্ণকে কখনও গালি দেন নাই। তজ্জন্ত কৃষণপক্ষসমর্থনের কোন 
২ 





মে 









ৃ আদিম মহাভারতে নাই, এ কথা আমরা বলিতে প্রস্যত রি চা এব 


 অন্্ক্রমণিকাধ্যায়ে ইহার প্রসঙ্গ আছে।' ,এই খাগুবদাহ .হইতে সভাপর্ক্রের উৎপত্তি 
... এই বনমধ্যে ময়দানব বাদ করিত। সেও পুড়িয়! মরিবার উপক্রম হইয়াছিল সে সূ 
_. অরঞ্ছুনের কাছে প্রাণ ভিক্ষা চাহিয়াছিল; অর্জুন শরণাগতকে রক্ষা করিয়াছিলেন । এই 
উপকারের প্রত্যুপকার জন্ ময়দানব পাগবদিগের অত্যুৎকৃষ্ট সভা নির্মাণ করিয়া, 7 । 

সেই সভা৷ লইয়াই সভাপর্বেধের কথা । | টি 


এখন সভীপরব্ব অষ্টাদশ পর্বের এক পর্ব। মহাভারতের যুদ্ধের বীজ এইখানে ৃ 
ইহা। একেবারে বাদ দেওয়া! যায় না। যদি তা না যায়, তবে ইহার মধ্যে কতটুকু 
এঁতিহাসিক তত্ব নিহিত থাকিতে পারে, তাহা বিচার করিয়া দেখা উচিত। সভা এবং 
তছুপলক্ষে রাজস্থুয় ঘজ্ঞকে মৌলিক এবং এঁতিহাঁসিক বলিয়া গ্রহণ করার প্রতি কোনই 
আপত্তি দেখা যায় না। যদি সভা এঁতিহাসিক হইল, তবে তাহার নির্মাতা এক জন 
অবশ্য থাকিবে । মনে কর, সেই কারিগর বা এঞ্জিনিয়রের নাম ময়। হয়ত সে 
অনার্ধ্যবংশীয়__এজন্য তাহাকে ময়দানব বলিত। এমন হইতে পরে যে, সে বিপন্ন হইয়া 
অর্জনের সাহায্যে জীবন লাভ করিয়াছিল, এবং কৃতজ্ঞতাবশতঃ এই এঞ্রিনিয়রী কাজটুকু 
করিয় দিয়াছিল। যদি ইহা প্রকৃত হয়, তবে সে যে কিরপে বিপন্ন হইয়া অর্জুনকৃত 
উপকার প্রাপ্ত হইয়াছিল, সে কথা কেবল খাগুবদাহেই পাওয়া যায়। অবশ্য স্বীকার 
করিতে হইবে যে, এ সকলই কেবল অন্ধকারে টিল মারা । তবে অনেক প্রা্ীন এরতিহাসিক 
তত্বই এইরূপ অন্ধকারেও টিল। ৮ 

হয়ত, ময়দানবের কথাটা সমুদায়ই কবির স্থপ্টি। তা যাই হৌক, এই উপলক্ষে 
কবি যে ভাবে কৃষ্ণাজ্ছুনের চরিত্র সংস্থাপিত করিয়াছেন, তাহ বড় মনোহর । তাহা ন! 
লিখিয়া থাকা যায় না। ময়দানব প্রাণ পাইয়া অর্জনকে বলিলেন, “আপনি আমাকে 
পরিত্রাণ করিয়াছেন, অতএব আজ্ঞা করুন, আপনার কি প্রত্যুপকার করিব ? অর্জন 
কিছুই প্রত্যুপকার চাহিলেন না, কেবল গ্রীতি ভিক্ষা করিলেন। কিন্তু ময়দানব ছাড়ে 
না কিছু কাজ না করিয়া যাইবে না । . তখন অঞ্জুন তাহাকে বলিলেন,__ 





২. ইহাই শিকাজ বর) শিষ্টান ইউয়োপে ইহা নাই।, বাইবেলে যে ধর অনুজ্ঞাত 
হইয়াছে, দ্বর্গ বা ঈন্থর-গ্রীতি তাহার কাম্য। আমরা এ সকল পরিত্যাগ করিয়া পাশ্চাত্য 
গ্রন্থ হইতে যে ধর্দ ও নীতি শিক্ষা করিতে যাই, আমাদের বিবেচনায় সেটা আমাদের . 
: ছুর্ভাগ্য। অর্ছুনবাক্যের অপরার্ধে এই নিক্কাম ধর্ম আরও স্পষ্ট হইতেছে। ময়যদি কিছু 
কাজ করিতে পারিলে মনে স্বুখী হয়, তবে সে স্থখ হইতে অর্জুন তাহাকে বঞ্চিত করিতে 
.. অনিচ্ছুক। অতএব তিনি বলিতে লাগিলেন, _- সই ২ ১ 
 গতোমার অভিলাষ যে ব্র্থ হয়, ইহাও আমার অভিপ্রেত নছে। অতএব তুমি কুফর কোন কর্ম 

কর, তাহা হইলেই আমার প্রত্যুপকার করা হইবে ।” | ৃ 
».. অর্থাত, তোমার দ্বারা যদি কাজ লইতেই হয়, তবে সেও পরের কাজ । আপনার 
কাজ লওয়৷ হইবে না। 

তখন ময় কৃষককে অনুরোধ করিলেন-_কিছু কাজ করিতে আদেশ কর। ময় 
“লানবকুলের বিশ্বকর্্মা”__বা চীফৃ এঞ্জিনিয়র | কৃষ্ণও তাহাকে আপনার কাজ করিতে 
আদেশ করিলেন না। বলিলেন, “যুধিষ্টিরের একটি সভা নির্মাণ কর। এমন সভা 
গড়িবে, মন্ুস্কে যেন তাহার অন্থুকরণ করিতে না পারে ।” 

ইহা কৃষ্ণের নিজের কাজ নহে-_অথচ নিজের কাজ বটে। আমরা পূর্বে বলিয়াছি, 
কৃষ্ণ স্বজীবনে ছুইটি কার্ধ্য উদ্দিষ্ট করিয়াছিলেন__ধর্মপ্রচার এবং ধর্ধরাজ্যসংস্থাপন। 
ধর্মপ্রচারের কথা এখনও বড় উঠে নাই। এই সভা নির্মাণ ধর্মরাজ্যসংস্থাপনের প্রথম 
সুত্র। এইখানেই তাহার এই অভিসদ্ধির প্রথম পরিচয় পাওয়া যায়। যুধিষ্টিরের সভা 
নির্মাণ হইতে যে সকল ঘটনাবলী হইল, শেষে তাহা ধর্মারাজ্যসংস্থাপনে পরিণত হইল । 
ধশ্মরাজ্যসংস্থাপন, জগতের কাজ ; কিন্তু যখন তাহা কৃষের উদ্দেশ, তখন এ সভাসংস্থাপন 
তাহার নিজের কাজ। 

গত অধ্যায়ে সমাজসংস্করণের কথাটা উঠিয়াছিল। আমরা বলিয়াছি যে, তিনি 
সমাজসংস্থাপক বা 9০৫38] 78910::2: হইবার প্রয়াস পান নাই। দেশের নৈতিক এবং 
রাজনৈতিক পুনজ্জীঁবন (34081 ৪৭ 20116108] 78929675610), ধর্মমপ্রচার এবং 
ধর্মরাজ্য-সংস্থাপন, ইহাই তাহার উদ্দেশ । ইহ! ঘটিলে সমাজসংস্কার আপনি ঘটিয়া উঠে__ 
ইহা না ঘটিলে সমাজসংস্কার কোন মতেই ঘটিবে না। আদর্শ মন্ত্য তাহ! জানিতেন,-. 





ই কব লা হউক, টিউন টির এই জদাযের 
_. গলাকদিগকে আমরা জিজ্ঞাস! করি, ধর্্ের উন্নতি ব্যতীত সমাসক্কার কিসের জোরে 
 হইবে। রাজনৈতিক উন্নতিরও মূল ধর্ষের উন্নতি। অতএব সকলে, মিলিয়া খর্দোর ৷ 
উন্নতিতে মন দাও। তাহা হইলে আর সমাজসংস্করণের পৃথক্‌ চেষ্টা! করিতে হইবে না। 
তা ন! করিলে, কিছুতেই সমাজসংস্কার হইবে না ।... তাই আদর্শ মনুস্য মালাবারি হইবার 
চেষ্টা! করেন নাই। 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ 
কৃষ্ণের মানবিকতা 


কৃঝ্চরিত্রের এই সমালোচনায় আমি কৃষ্ণের কেবল মানুষ প্রকৃতিরই সমালোচনা 
করিতেছি । তিনি ঈশ্বর কি না, তাহা! আমি কিছু বলিতেছি না। দে কথার সঙ্গে পাঠকের 
কোন সম্বন্ধ নাই। কেন না, আমার যদি সেই মত হয়, তবু আমি পাঠককে সে মত 
গ্রহণ করিতে বলিতেছি না। গ্রহণ কর! না করা, পাঠকের নিজের বুদ্ধি ও চিত্তের উপর 
নির্ভর করে, অন্থরোধ চলে না। স্বর্গ জেলখান। নহে-_তাহার যে একটি বৈ ফটক নাই, 
এ কথা আমি মনে করি না । ধর্ম এক বস্ত বটে, কিন্তু তাহার নিকটে পৌছিবার অনেক 
পথ আছে-_কৃষ্ণতক্ত এবং খবিষ্টিয়ান উভয়েই সেখানে পৌছিতে পারে।* অতএব কেহ 
কৃষ্ণধর্্ম গ্রহণ না করিলে, আমি তাহাকে পতিত মনে করিব না, এবং ভরসা করি বে 
কৃষ্ণদ্েষী বা প্রাচীন বৈষ্ণবের দল আমাকে নিরয়গামী বলিয়া ভাবিবেন না। | 
আমাদের এখন বলিবার কথা এই, আমর! তাহার মান্ুষী প্রকৃতির মাত্র সমালোচন 
করিতেছি । আমরা তাহাকে আদর্শ মনুষ্য বলিয়াছি। ইহাতে স্তাহার মন্ুস্তাতীত কোন 


* “ধর্দের অসংখ্য ঘার। ঘে কোন প্রকারে হউক ধন্ধের অনুষ্ঠান করিলে উহা। কদাপি নিচ্ষল হয় ন11”--মহাতারত, 
শাস্তিপর্ষ, ১৭৪ জ। 












_ মন্ষ্ঠের নাই, তাহার অনুকরণ মন্থত্ব করিবে কি প্রকারে টা 25 
অতএব, গ্রীক ঈশ্থয়ের অবতার হইলেও ভাহার কোন অলৌকিক ভির বিকাশ বা. 
অমানুধী কার্ধ্যসিদ্ধি সম্ভবে না। মহাভারতের যে সকল অংশে ক্ণের অলৌকিক শক্তির 


আরোপ আছে, তাহা অমূলক এবং প্রক্িপ্ত কি না, সে কথার বিচার আমরা যথাস্থানে 


করিব। এক্ষণে আমাদিগের বক্তব্য এই যে, কৃষ্ণ কোথাও আপনাকে ঈশ্বর বলিয়া পরিচয় 
দেন না।শ কোথাও এমন প্রকাশ করেন নাই যে, প্াহার কোন প্রকার অমানুষিক শক্তি 
আছে। কেহ তাহাতে ঈশ্বরত্ব আরোপ করিলে, তখন তিনি সে কথার অনুমোদন করেন 
নাই, বা এমন কোন আচরণ করেন নাই, যাহাতে তাহাদের সেই বিশ্বাস দৃঢ়ীকৃত হইতে 
পারে। বরং এক স্থানে তিনি স্পষ্টই বলিয়াছেন, “আমি যথাসাধ্য পুরুষকার প্রকাশ করিতে 
পারি, কিন্ত দৈবের অনুষ্ঠানে আমার কিছুমাত্র ক্ষমতা নাই 

তিনি যত্বপূর্বক মন্ধস্বোচিত আচার ব্যবহারের অনুষ্ঠান করেন। যাহার মনে থাকে 
যে, আমি একটা! দেবতা বলিয়া পরিচিত হইব, সে একটু মন্ধুস্োচিত আচারের উপর চড়ে, 
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জীকৃষণ সম্বন্ধে আমি ঠিক এই কথা বলি। 
1 যে ছই এক স্থানে এরূপ কথা আছে, সে সকল জংশ যে পরক্ষিপ্ত, তাহাও বধাস্থানে আমর প্রমাণীকৃত করিব । 
£ অহং ছি তৎ করিষ্যাথি পরং পুরুষকা রতঃ। 
দৈবং তু ন ময়! শক্য কর্ম কর্তুং ফখঞ্চন 
উদ্যোগপব, ৭৮ অধ্যার | 


















. শসিলাহী হইলেন ভিনি পথম ধা যুহটরকে আযহণ কির পশ্চাৎ বীর পিল কী মীর 
 চরণবন্দন করিলেন | তখন বাহ্ুদেব, সাক্ষাৎকরণযানসে সী ভগিনী হকার সমীপে উপস্থিত: হইয়া) . 
অর্খহু্ত বধধার্ণ হিতকর জল্লাক্ষর ও অথগ্ুনীয় বাক্যে তাহাকে নানাপ্রকার বৃযাইলেন!  ভক্রভানিনী ভক্রাও 


_ শীখ্যকে বথাবিধি বন্দন ও ফৌপদীকে সম্ভাষণ ও আমরণ করিয়া ঙ্চুনসমভিব্যাহারে তথা হইতে 
কিটিরাদি শ্রাতচতুয়ের নিকট উপস্থিত ছইলেন। তথায় ভগবান্‌ ান্দেব পঞ্চপাগুবকর্তৃক বেটিত হইয়া 

_ ভৎপরে কুষঃ যাত্রাকালোচিত ককা্ধ্য করিবার মানসে কানাস্তে অলঙ্কার পরিধান করিয়া মালা জপ, 
নমন্ধার ও নানাবিধ গ্ধঅরবা হারা দেব ও ঘিজগণের পুজা সমাধা করিলেন। 
তৎকালোচিত সমস্ত কাধ্য সমাধা করিয়া স্বপুর গযনোভ্তোগে বহিঃকক্ষায় বিনির্গত হুইলেন। ্বস্তিবাঁচক 
আন্মণগণ দধিপাতর স্থলপুষ্প ও অক্ষত প্রভৃতি মাগল্য বন্ত হত্যে করিয়া তথায় উপস্থিত ছিলেন। বাহুদেব 
ভীহাদিগকে ধনদানপূর্ত্বক গ্রদক্ষিণ করিলেন। পরে অততযুৎকুষ্ট তিথিনক্ষঅযুক্ত মূহূর্থে গদা চক্র অসি শার্শ 
প্রভৃতি অন্তরশস্্রপরিবৃত:গন্ুড়কেতন বায়ুবেগগামী কাঞ্চনময় রথে আরোহণ করিয়া শ্বপুরে গমন করিতেছেন, 
এমন সময়ে মহারাজ যুধিষ্টির স্সেহপরতন্্ হইয়া সেই রথে আরোহণপূর্ব্বক দারুক সারথিকে তৎস্থান হইতে 
স্থানাত্তরে উপবেশন করাইয়া স্বয়ং সারথি হইয়া বল্গা গ্রহণ করিলেন*। মহাঁবাছু অঞ্ছুনও তাহাতে 
আরোহণ কবিয় জ্বর্ণদগুবিরাজিত শ্বেত চামর গ্রহণপূর্ববক শ্রীরুষ্ণকে বীজন করত: প্রদক্ষিণ করিলেন। 
মহাব্লপরাক্রান্ত ভীমসেন নকুল এবং সহদেব, খত্ধিকৃ ও, পুরোহিতগণ সমভিব্যাহারে তাহার অন্গগমন 
করিতে লাগিলেন। শক্রবলাস্তক বা্থদেব যুখিষ্টিরাদি আরাতৃগণ কর্তৃক অহ্থগম্যমান হইয়া শিল্তগণাহ্গত 
গুরুর ম্যায় শোভা গাইতে লাগিলেন। তিনি অঞ্জনকে আমন্ত্রণ ও গাঢ় আলিঙ্গন, যুধিষ্ঠির ও ভীমসেনকে 
পূজা এবং নকুল ও সহদেবকে সম্ভাষণ করিলেন। যুধিষ্ঠির ভীমসেন ও অঙ্ছুন তাহাকে আলিঙ্গন এবং 
নকুল ও সহদেব তাহাকে অভিবাদন করিলেন। তৎপরে ক্রমে ক্রমে অর্ধ ঘোজন গমন করিয়া শত্রনিন্ছদন 
কষ যুধিষ্টিরকে আমন্ত্রণ করত: প্রতিনিবৃত্ত হউন বলিয়া তাহার পাদছয় গ্রহণ করিলেন। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির 
চরণপতিত পতিতপাবন কমললোচন কৃষ্ণকে উত্থাপিত করিয়া তাহার মস্তকাদ্রাণপূর্বক দ্বভবনে গমন 
করিতে অঙ্কমতি কৰিলেন। তখন ভগবান্‌ বাহ্ছদের পাণডবগণের সহিত যথাবিধি প্রতিজ্ঞা করতঃ অতি 













. সহী সাত ডি বি 

: ধ্াজ ফুট আাতৃগণ লমভিত্যাারেসহঞ্জনপরিরৃত হইয়া সবপরে প্রবেশ করিলেন, এবং আতা পুন্র ও 
4. স্থুদিগঞ্ষে বিদায় দিয়া হৌপদীর সহিত আমোদ প্রমোদে কালক্ষেপ করিতে লাগিলেন। এ দিকে কৃষও 
পরম গাহলাকদিকচিতে স্বারকাপুরে শ্রাবেশ করিলেন। : উগ্রনেন প্রভৃতি যৃশরেষ্ঠগণ তীহার পূজা করিতে 
 লাগিলেন। বান্থদের পুগ্ররেশ করিয়া অগ্রে বৃদ্ধ পিতা আহক ও যশদ্থিনী মাঁতাকে, গরে বঙ্গভব্রকে 
্মভিবাদন করিলেন। রী 9 
করিয়া বৃদ্ষগণের অঙ্মতিগ্রহণপূব্বক করিণীর ভবনে উপস্থিত হইজেন। 
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ষষ্ঠ পারিচ্ছেদ 


জরালদ্ববধের পরামর্শ 


এ দিকে সভানিম্্াণ হইল। যুধিটিরের রাজস্থুয় যজ্ঞ করিবার প্রস্তাব হইল। 
সকলেই সে বিষয়ে মত করিল, কিন্তু যুধিটির কৃষ্ণের মত ব্যতীত তাহাতে প্রবৃত্ত হইতে 
1 অনিচ্ছুক--কেন না, কৃষ্ণই নীতিজ্ঞ। অতএব তিনি কৃষ্ণকে আনিতে পাঠাইলেন। কৃষও 
 মংবাদপ্রান্তিমাত্র খাগুবপ্রস্থে উপস্থিত হইলেন। 
রাজস্থুয়ের অনুষ্ঠান সম্বন্ধে যুধিষ্টির কষ্ণকে বলিতেছেন £_- 
“আমি রাজনুয় যজ্ঞ করিতে অভিলাষ করিয়াছি। এ যজ্ঞ কেরল ইচ্ছা করিলেই অম্পন্ হয় এমত 
নহে । যে রূপে উহা সম্পন্ন হয়, তাহা তোমার স্থবিদিত আছে । দেখ, ষে ব্যক্তিতে সকলই সম্ভব, যে 
ব্যক্তি সর্বত্র পৃজ্য, এবং খিনি সমূদায় পৃথিবীর ঈশ্বর, সেই ব্যক্তিই রাজন্ুয়ানুষ্ঠানের উপযুক্ত পাত্র ।” 

কৃষ্ণকে যুধিষ্টিরের এই কথাই জিজ্ঞান্ত। তাহার জিজ্ঞাম্ত এই যে_আমি কি 
সেইরূপ ব্যক্তি? আমাতে কি সকলই সম্ভব? আমি কি সর্ধন্র পৃজ্য, এবং সমুদয় 
পৃথিবীর ঈশ্বর?” যুধিষ্টির ভ্রাতুগণের তুজবলে এক জন বড় রাজ৷ হইয়া উঠিয়াছেন বটে, 
কিন্তু তিনি এমন একট! লোক হইয়াছেন কি যে রাজন্থুয়ের অনুষ্ঠান করেন? আমি কত 


বড় লোক, তাহার ঠিক মাপ হই নাখনা আপনি পায় না। দাস্তিক ও ছুরাম্মগণ খুব 
নি ৩ 








ৃ টা না। বন জাপনাই মরি 
 স্ডাকিয়া জিজ্ঞাস! করিয়াছিলেন/--“কেমন, আমি রাজন্ছুয় যত্ত করিতে 'গারি কি 
_. ভীহারা, বলিয়াছেন-_ইা, অবশ্য পাক্প। তুমি তার যোগ্য পাস” হৌম্য-স্বৈপা; নারি 
_.. খধিগণকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, “কেমন, আমি কি রাজনুয় পারি?” : তাহারা 
_ বলিয়াছিলেন, পপার। তুমি রাজসুয়ানুষ্ঠানের উপযুক্ত পাত্র ।” তথাপি সাবধান * 
যুধিষ্টিরের মন নিশ্চিন্ত হইল না । অর্জন হউন, ব্যাস হউন,__যুধিঠিরের নিকট পরিচিত 
ব্যক্তিদিগের মধ্যে যিনি জর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, তাহার কাছে এ কথার উত্তর না গুনিলে, 
যুধিষটিরের সন্দেহ যায় না। তাই “মহাবাহু সর্ধবলোকোত্তম” কৃষ্ণের সহিত পরামর্শ 
করিতে স্থির করিলেন। ভাবিলেন, “কৃষ্ণ সর্বজ্ঞ ও সর্ধবকৃৎ্ তিনি অবশ্যই আমাকে 
সৎপরামর্শ দিবেন।” তাই তিনি কৃষ্ণকে আনিতে লোক পাঠাইয়াছিলেন, এবং কৃষ্ণ 
আদিলে তাই, তাহাকে পূর্ববোদ্ধ'ত কথা জিজ্ঞাস! করিতেছেন। কেন তাহাকে জিজ্ঞাস 
করিতেছেন, তাহাও কৃষ্ণকে খুলিয়া বলিতেছেন । 

“আমার অন্তান্ত স্্াগণ আমাকে এ যজ্ঞ করিতে পরামর্শ দিয়াছেন, কিন্ত আমি তোমার পরাম্শ 
না লইয়! উহার অঙুষ্ঠান করিতে নিশ্চয় করি নাই। হে কুক! কোন কোন ব্যক্তি বন্ধুতার নিমিত 
দোযোদেখাষণ করেন না। কেহ কেহ স্বার্থপর হইয়া প্রিয়বাক্য কহেন। কেহ বাযাহাতে আপনার হিত 

হয়, তাহাই প্রিয় বলিয়া বোধ করেন। হে মহাত্মন্! এই পৃথিবী মুখ্যে উক্ত প্রকার লোকই অধিক, 
স্থৃতরাং তাহাদের পরামর্শ লইয়া কোন কাধ্য করা ঘায় না। তুমি উদ্ত দোষরহিত ও 1 
অতএব আমাকে ষথার্থ পরামর্শ প্রদান কর ।” টু 
পাঠক দেখুন, কৃষ্ণের আত্মীয়গণ ধাহার। প্রত্যহ তাহার কাথ্যকলাপ নিজে 
ভাহার। কৃষ্ণকে কি ভাবিতেন।+ আর এখন আমরা তাহাকে কি ভাবি। 


* পাওব পাঁচ জনের চরিত্র বুদ্ধিমান সমালোচকে সমালোচনা! করিলে দেখিতে পাইবেন যে, ধুধিঠিরের প্রধান গণ) 
সাহার সাবধানত।। ভীম দুঃসাহসী, “গোয়ার”, অঞ্চদুন আপনার বাঁহবলের শৌকব জানিয়া নির্ভ ও নিশ্চিন্ত, যুধিটির লাবধান। 
এ জঙতে সাবধানতাই অনেক স্থানে বর হলিয়া পরিচিত হয়। কথাটা এখানে অপ্রাসঙ্গিক হইলেও, বড় গুরুতর কথা বলিয়াই 
এখানে ইহাক্স উত্থাপন করিলাম । : এই সাধধানভার সঙ্গে যুধিষ্িরের ছতানুরাগ কতটুকু সঙ্গত, তাহা দেখাইবার এ স্থান নহে। 

+ ঘুধিক্টিরের মুখ হইতে বান্ডবিষ্ষ এই কথাগুলি বাহির হইয়াছিল, আর তাহাই কেহ লিখিয়া রাখি়াছে, এমত নহে। 
মৌলিক মহাভারতে সাহার কিন্গপ চরিত্র প্রচারিত হইয়াছিল, ইহাই আমাদের আলোচ্য । 

















বির বাছা ভাবিযাছিলে, টিক তাহাই ঘটল যে য় সাকা আম 


: কেহই যুখিিরকে বলে নাই, কৃ তাহা বলিলেন। ' কধার আবরণ দিয়া ুধিষ্িরকে 
নি বলিলেন, *তুমি রাজনের অধিকারী নণ্ কেন না সাই ভিন্ন রাজন্য়ের অধিকার 
হয় না, তৃমি সম্রাট নও ।. মগধাধিপতি জরাসন্ধ এখন সম্্াট। তাহাকে জয় না করিলে 


তুমি রাজনুয়ের অধিকারী হইতে পার না ও সম্পরন করিতে পারিবে না” ্‌ 

বহার কৃফকে স্বার্থপর ও কুচক্রী ভাবেন, তাহারা এই কথা শুনিয়া বলিলেন, 
“এ কৃষ্ণের মতই কথাটা হইল রটে। জরাসন্ধ কৃষ্ণের পুরবশক্র, কৃষ্ণ নিজে তাঁহাকে আটিয়া 
উঠিতে পারেন নাই; এখন সুযোগ পাইয়া বলবান্‌ পাগুবদিগের.দ্বারা তাহার বধ-সাধন 
করিয়া আপনার ইষ্টসিদ্ধির চেষ্টায় এই পরামর্শটা! দিলেন ।* 


কিন্ত আরও একটু কথা বাকি আছে। জরাসন্ধ সা, কিন্ত তৈমুরলঙ্গ বা প্রথম 
নেপোলিয়ানের ন্যায় অত্যাচারকারা সম্্াই। পৃথিবী তাহার অত্যাচারে প্রগীড়িত। . 
জরাসন্ধ রাজস্ুয়বজ্ঞার্থ প্রতিজ্ঞা করিয়া, “বাহুবলে সমস্ত ভূপতিগণকে পরাজয় করিয়! 
সিংহ যেমন পর্ববতকন্দর-মধ্যে করিগণকে বন্ধ রাখে, সেইরূপ তাহাদিগকে গিরিছর্গে বন্ধ 
রাখিয়াছে।” রাজগণকে কারাবদ্ধ করিয়া! রাখার আর. এক ভয়ানক তাংপর্ধয ছিল। 
জরাসন্ধের অভিপ্রায়, সেই সমানীত রাজগণকে যজ্ঞকালে জে মহাদেবের নিকট বলি দিবে। 
পূর্বে যে যজ্ঞকালে কেহ কখনও নরবলি দিত, তাহা ইতিহাসজ্ঞ পাঠককে বলিতে 
হইবে না।* কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে বলিতেছেন, : | 
ছে ভরতকুলপ্রদীপ! বলিপ্রদানার্থ সমানীত ভূপতিগণ প্রোক্ষিত ও পরম হইয়া পশুদিগের ন্যায় 
পশুডপতির গৃহে বাস করত অতি কষ্টে জীবন ধারণ করিতেছেন । দছুরাত্মা জরাসন্ধ তাহাদিগকে অচিরাৎ 














* কেহ কদাচিৎ দিত-_সামালিক প্রথণ ছিল না। কৃ এক স্থানে বলিতেছেন, "জামা কখন নরবলি দেখি নাই" 
ধান্দিক ব্যক্রিযা এ ভয়ানক প্রথার দিক দিক যাইতেল না। 3. [ও 






জন বি ও অক ইস রহ বা 
গম তুপতিফে আদিয়ন করিয়াছে, £কধল চুদ জনের জপ্াতুন আছে) চুরশ জন আনীত হইলেই 
: ন্থপধিষ উহাদের সকলকে এককালে পহহাধ করিয়ে । হে ধর্দাখম্‌| রকষণে যে যত ছুবাধা জাসদের ই 
& কর করে হিনন উৎপাদন কিতে পারিবেন, তাহার যশোরাশি ভূষগুলে দেদীপ্যধান, রা এবং নি 
. উহাকে জয় কথ্িতে পায়িবেন, তিনি নিশ্চয় সাম্রাজ্য লাভ করিষেন।” | রঃ 
. অতএব জরাসন্ধবধের জন্য যুধিষ্টিরকে কৃষ্ণ যে পরামর্শ দিলেন, হর 
কৃষ্ণের নিজের হিত নহে ;  খুধিটিরেরও যদিও তাহাতে ইঞ্টসিদ্ধি আছে, তথাপি তাহাও, ই. 
প্রধানতঃ এ পরামর্শের উদ্দেস্ত নহে; উহার উদ্েশ্ত কারারদ্ধ রাজমও্লীর হিভ-_. 
জরাসঙ্ধর অত্যাচারপ্রলীড়িত ভারতবর্ষের হিত-_সাধাঁরণ লোকের হিত। কৃষ্ণ নিজে 
তখন রৈব্তকের ছুর্গের আশ্রয়ে, জরাসম্ধের বাছুর অতীত এবং অজেয়; জরাসদ্ধের বধে 
সাহার নিজের ইন্টানিষ্ট কিছুই ছিল নাই। আর থাকিলেও, যাহাতে লোকহিত সাধিত হয়, 
দেই পরামর্শ দিতে তিনি ধর্দাতঃ বাধ্য-_সে পরামর্শে নিজের কোন স্বার্থ সিদ্ধি থাকিলেও 
সেই পরামর্শ দিতে বাধ্য । এই কাধ্যে লোকের হিত সাধিত হইবে বটে, কিন্ত ইহাতে 
আমারও কিছু স্বার্থসদ্ধি আছে_এমন পরামর্শ দিলে লোঁকে আমাকে স্বার্থপর মনে 
করিবে--অতএব আমি এমন পরামর্শ দিব না; _বিনি এইরূপ ভাবেন, তিনিই যথার্থ 
স্বার্থপর এবং অধাদ্মিক, কেন না তিনি আপনার মর্য্যাদাই ভাবিলেন, লোকের হিত 
ভাবিলেন না। যিনি সে কলঙ্ক সাদরে মন্তকে বহন করিয়া লোকের হিতসাধন করেন, 
তিনিই আদর্শ ধাগ্মিক। প্ত্রীকৃষণ সর্বত্রই আদর্শ ধাম্মিক। 


যুধিষ্ঠির দাবধান ব্যক্তি, সহজে জরাসন্ধের সঙ্গে বিবাদে রাজি হইলেন না। কিন্তু 
ভীমের দৃপ্ত তেজন্বী ও অঙ্জুনের তেজোগর্ভ বাক্যে, ও কৃষ্ণের ' পরামর্শে তাহাতে শেষে 
সম্মত হইলেন। ভীমাঞ্জুন ও কৃষ্ণ এই তিন জন জ্রাসন্ধ-জয়ে যাত্রা! করিলেন। যাহার 
অগণিত সেনার ভদ্কে প্রবঙ্গ পরাক্রাস্ত বৃষ্িবংখ রৈবতকে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন, 
তিন জন মাত্র তাহাকে জয় করিতে যাত্রা করিলেন, এ কিরূপ পরামর্শ? এ পরামর্শ 
কৃষ্ণের, এবং এ পরামর্শ কৃষ্ণের আদর্শচরিত্রানুযায়ী। জরাসন্ধ ছুরাত্মা, এজন্ সে দশুনীয়, 
কিন্তু তাহার সৈনিকের! কি অপরাধ করিয়াছে যে, তাহার সৈনিকদিগকে বধের জন্য সৈন্য 
লইয়া! যাইতে হইবে? এক্পপ সসৈম্ যুদ্ধে কেবল. নিরপরাধীদিগের হত্যা, আর হয়ত 
অপরাধীরও নিষ্কৃতি ; কেন ন! জরাসন্ধের সৈম্যবল বেশী, পাগুবসৈম্ত তাহার সমকক্ষ না 
হইতে পারে। কিন্তু তখনকার ক্ষত্রিয়গণের এই ধর্ম ছিল যে, দ্ৈরথ্য যুদ্ধে আহত হইলে 











ক নস লা নি 


সাহারা তিন জন মা জ্বরালগ্ষের সম্মুীন হইয়। তাহাকে ছৈরথ্য যুদ্ধে আহৃত করিবেল_. ্ 
| ভিন জনের মধ্যে এক জনের সঙ্গে যুদ্ধে সে অবস্ত স্বীকৃত হইবে. তখন যাহার শারীরিক 


ষল, সাহস ও শিক্ষা, বেশী, সেই জিভিবে ।. এ বিষয়ে চারি জনেই শ্রেষ্ঠ. কিন্ত যুদ্ধসন্বন্ধে 
আইরূপ সন্কল্প করিয়া! ভাহার! স্নাতক ব্রান্মপবেশে গমন করিলেন। এ ছয্মবেশ কেন, তাহ! 
বুঝা যায় না। এমন নহে যে গোপনে জরাসদ্ধকে ধরিয়া বধ করিবার তাহাদের সন্বল্প 
ছিল। ভাহার! শক্রভাবে, দ্বারস্থ ভেরী সকল ভগ্র করিয়া প্রাকার টৈত্য চূর্থ করিয়া 
জরাসন্ধসভায় প্রবেশ করিয়াছিলেন। অতএব গোপন উদ্দেস্ট নহে। ছদ্মুবেশ কৃষ্ণাঙ্জুনের 
অযোগ্য । ইহার পর আরও একটি কাণ্ড, তাহাও শোচনীয় ও কৃষ্ণার্জুনের অযোগ্য 
বলিয়াই বোধ হয়। জরাসন্ধের সমীপবর্তী হইলে ভীমার্জন “নিয়মস্থ* হইলেন। নিয়মস্থ 
হইলে কথা কহিতে নাই। তাহার! কৌন কথাই কহিলেন না। সুতরাং জরাসদ্ধের সঙ্গে 
কথা কহিবার ভার কৃষ্ণের উপর পড়িল। কৃষ্ণ বলিলেন, “ইহার নিয়মন্থ, এক্ষণে কথা 
কহিবেন ন1; পুর্ববরাত্র অতীত হইলে আপনার সহিত আলাপ করিবেন।” জরাসন্ধ 
কৃষ্ণের বাক্য শ্রবণানস্তর তাহাদিগকে ঘজ্ঞালয়ে রাখিয়। স্বীয় গৃহে গমন করিলেন, এবং 
অর্ধরাত্র সময়ে পুনরায় তাহাদের সমীপে সমুপস্থিত হইলেন । 

ইহাঁও একট! কল কৌশল । কল কৌশলট! বড় বিশুদ্ধ রকমের নয়-__চাতুরী বটে। 
ধর্্াত্মার ইহা৷ যোগ্য নহে । এ কল কৌশল ফিকির ফদ্দীর উদ্দেশ্টটা কি? যে কৃষ্ণাঙ্ছুনকে 
এত দিন আমরা ধশ্মের আদর্শের মত দেখিয়া আসিতেছি, হঠাৎ তাহাদের এ অবনতি 
কেন? এচাতুরীর কোন যদি উদ্দেশ থাকে, তাহ! হইলেও বুঝিতে পারি যে, হা 
অভীষ্টসিদ্ধির জগ্য, ইহারা এই খেলা খেলিতেছেন, কল কৌশল করিয়া শত্রনিপাত করিবেন 
বলিয়াই এ উপায় অবলম্বন করিয়াছেন। কিন্তু তাহা হইলে ইহাও বলিতে বাধ্য হইব 
যে, ইহারা ধর্মাস্বা নহেন, এবং কৃষ্ণচরিত্র আমর! যেরূপ বিশুদ্ধ মনে করিয়াছিলাম, 
সেরূপ নহে। 

বাহার জরাসন্ধ-বধ-বৃত্বাস্ত আগ্োপাস্ত পাঠ করেন নাই, তাহারা মনে করিতে 
পারেন, কেন, এরূপ চাতুরীর উদ্দেশ্য ত পড়িয়াই রহিয়াছে । নিশীথকালে, যখন জরাসন্ধকে 
নিঃসহায় অবস্থায় পাইবেন, তখন, তাহাকে হঠাৎ আক্রমণ করিয়। বধ করাই এ চাতুরীর 
উদ্দেস্টা। তাই ইহারা যাহাতে নিশীথকালে তাহার সাক্ষাংলাত হয়, এমন একটা কৌশল 
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করিলেন। বাস্তবিক, এরূপ কোন উদ্দেস্ঠ উহাদের ছিল না, এবং এরূপ কোন কার্ধ্য াছারা 

করেন নাই। নিশীথকালে তাহার! জয়াসন্থের সাক্ষাৎ লাভ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তখন 
_ জরাসন্ধকে আক্রমণ করেন নাই__আক্রমণ করিবার কোন চেষ্টা্ড করেন নাই। দিশীথকালে 
যুদ্ধ করেন নাই-_দিনমানে যুদ্ধ হইয়াছিল। গোপনে যুদ্ধ করেন নাই- প্রকাস্তে সমস্ত 
পৌরবর্গ ও মগধবাসীদিগের সমক্ষে যুদ্ধ হইয়াছিল। এমন এক দিন যুদ্ধ হয় নাই, চৌদ্দ 
দিন এমন যুদ্ধ হইয়াছিল। তিন জনে ঘুদ্ধ করেন নাই, এক জনে করিয়াছিলেন। হঠাৎ 
আক্রমণ করেন নাই--জরাসদ্ধকে তজ্জন্য প্রস্তুত হইতে বিশেষ অবকাশ দিয়াছিলেন__-এমন 
কি, পাছে যুদ্ধে আমি মারা পড়ি, এই ভাবিয়! যুদ্ধের পূর্বে জরাসম্ধ আপনার পুত্রকে 
রাজ্যে অভিষেক করিলেন, তত দুর পধ্যন্ত অবকাশ দিয়াছিলেন। নিরস্ত্র হইয়! জরাসন্ধের 
সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন । লুকাচুরি কিছুই করেন নাই, জরাসন্ধ জিজ্ঞাসা করিবামাত্র কৃষ্ণ 
আপনাদিগের যথার্থ পরিচয় দিয়াছিলেন। যুদ্ধকাঁজে জরাসন্ধের পুরো হিত যুদ্ধজ্জাত অঙ্কের 
বেদন! উপশমের উপযোগী ধধ সকল লইয়া! নিকটে রহিলেন, কৃষ্ণের পক্ষে সেরূপ কোন 
সাহায্য ছির্গ না, তথাপি “অন্থায় যুদ্ধ” বলিয়। ভাহার। কোন আপত্তি করেন নাই। যুদ্ধকালে 
জরাসন্ধ ভীমকর্তক অতিশয় গীভ্যমান হইলে, দয়াময় কৃষ্ণ ভীমকে তত গীড়ন করিতে নিষেধ 
করিয়াছিলেন। ফাহাদের এইরূপ চরিত্র, এই কাধ্যে তাহারা কেন চাতুরী করিলেন? 
এ উদ্দেশ্যশৃস্ত চাতুরী কি সম্ভব? অতি নির্ধ্বোধে, যে শঠতার কোন উদ্দেস্টয নাই, তাহা 
করিলে করিতে পারে; কিন্তু কৃষ্ণার্জুন, আর যাহাই হউন, নির্বেবোধ নহেন, ইহ! শক্রুপক্ষও 
স্বীকার করেন। তবে এ চাতুরীর কথা কোথা হইতে আসিল? যাহার সঙ্গে এই সমস্ত 
জরাসন্ধ-পব্বাধ্যায়ের অনৈক্য, সে কথা ইহার ভিতর কোথা হইতে আসিল। ইহা কি 
কেহ বসাইয়া দিয়াছে? এই কথাগুলি কি প্রক্ষিপ্ত? এই বৈ এ কথার আর কোন উত্তর 
নাই। কিন্তু সে কথাটা আর একটু ভাল করিয়! বিচার করিয়। দেখা উচিত। 


আমরা দেখিয়াছি যে, মহাভারতে কোন স্থানে কোন একটি অধ্যায়, কোন স্থানে 
কোন একটি পর্ব্বাধ্যায় প্রক্ষিপ্ত । যদি একটি অধ্যায়, কি একটি পর্ব্বাধ্যায় প্রক্ষিপ্ত হইতে 
পারে, তবে একটি অধ্যায় কি একটি পর্ধাধ্যায়ের অংশবিশেষ বা কতক শ্লোক তাহাতে 
প্রক্ষিপ্ত হইতে পারে না কি? বিচিত্র কিছুই নহে। বরং প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থ সকলেই 
এইবূপ ভূরি ভূরি হইয়াছে, ইহাই প্রসিদ্ধ কথা । এই জন্যই বেদাদির এত ভিন্ন ভিন্ন শাখা, 
বামায়ণাদি গ্রন্থের এত ভিন্ন ভিন্ন পাঠ, এমন কি শকুস্তলা! মেঘদূত প্রভৃতি আধুনিক 
(অপেক্ষাকৃত আধুনিক ) গ্রন্থেরও এত বিবিধ পাঠ। সকল গ্রস্থেরই মৌলিক অংশের 









5 এ বাহ টিলা নিও আকিব ৩ বাকা 
নহাভারতের মৌলিক অংশের ভিতর ভাহা পাওয়া বাইবে, তাহার বিচিত্র কি? 
২ কিন্ত যে ক্পোকট? আমার মতের বিরোধী সেইটাই যে প্রক্ষিপ্ত বলিয়া আমি বাদ 
তাহ হইতে পারে না। কোন্টি প্রক্ষিপ্ত--কোন্টি প্রক্ষিপ্ত নহে, তাহার নিদর্শন দেখিয়। 
পরীক্ষা করা চাই। যেটাকে আমি প্রক্ষিপ্ত বলিয়! ত্যাগ করিব, আমাকে অবস্ঠ দেখাইয়। 
দিতে হইবে যে, টিভির চ্ছি উহাতে আছে, চিহ্ন দেখিয়া আমি উহাকে নি 
নলিতেছি। 


অতি প্রাচীন কালে যাহ! প্রক্ষিপ্ত হইয়াছিল, তাহা ধরিবার উপায়, আভ্যস্তরিক 
প্রমাণ ভিম্ন আর কিছুই নাই। আভ্যস্তরিক প্রমাণের মধ্যে একটি শ্রেষ্ঠ প্রমাণ__ 
অসঙ্গতি, অনৈক্য। যদি দেখি যে কোন পুথিতে এমন কোন কথা আছে যে, সে কথ! 
গ্রন্থের আর সকল অংশের বিরোধী, তখন স্থির করিতে হইবে যে, হয় উহ! গ্রস্থকারের বা 
, লিপিকারের ভ্রমপ্রমাদবশতঃ ঘটিয়াছে, নয় উহা প্রক্ষিপ্ত। কোন্টি ভ্রমপ্রমাদ, আর কোন্টি 
প্রক্ষিণ্, তাহাঁও সহজে নিরূপণ করা যায়। যদি রামায়ণের কোন কাপিতে দেখি যে, 
লেখা আছে যে, রাম উদ্মিলাকে বিবাহ করিজেন, তখনই সিদ্ধান্ত করিব যে, এট! 
লিপিকারের ভ্রমপ্রমাদ মাত্র। কিন্তু যদি দেখি যে এমন লেখা! আছে যে, রাম উদ্মিলাকে 
বিবাহ করায় লক্ষ্মণের সঙ্গে বিবাদ উপস্থিত হইল, তার পর রাম, লক্ষ্মণকে উদ্মিল। ছাড়িয়া 
দিয় মিট্মাট্‌ করিলেন, তখন আর বলিতে পারিব না যে এ লিপিকার বা গ্রন্থকারের 
অ্রমপ্রমাদ_-তখন বলিতে হইবে যে এটুকু কোন ভ্রাতৃসৌহার্দ রসে রসিকের রচনা, এ 
পুথিতে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে । এখন, আমি দেখাইয়াছি যে জরাসন্ধবধ-পর্ধববাধ্যায়ের যে 
কয়টা কথা আমাদের এখন বিচাধ্য, তাহ। এ পব্বাধ্যায়ের আর সকল অংশের সম্পুর্ণ 
বিরোধী । আর ইহাঁও স্পষ্ট যে, এ কথাগুলি এমন কথা! নহে যে, তাহা লিপিকারের বা 
গ্রস্থকারের ভ্রমপ্রমাদ বলিয়। নিদিষ্ট কর! যায়। সুতরাং এ কথাগুলিকে প্রক্ষিগ্ত বলিবার 
আমাদের অধিকার আছে। 


ইহাতেও পাঠক বলিতে পারেন যে, যে এই কথাগুলি প্রক্ষিপ্ত করিল, সেই বা 
এমন অসংলগ্ন কথ! প্রক্ষিপ্ত করিল কেন? তাহারই বা! উদ্দেশ্য কি? এ কথাটার মীমাংস! 
আছে। আমি পুনঃপুনঃ বুঝাইয়াছি যে, মহাভারতের তিন স্তর দেখা যাঁয়। তৃতীয় স্তর 
নানা ব্যক্তির গঠিত। কিন্তু আদিম স্তর, এক হাতের এবং দ্বিতীয় স্তরও এক হাতের । 
এই ছুই জনেই শ্রেষ্ঠ কবি, কিন্তু তাহাদের রচনাপ্রপালী স্পষ্টতঃ ভিন্ন ভিন্স প্রকৃতির, 








 দেখিলেই চেনা মায়। : িনি দ্ধিতীয় স্মরের প্রণেতা তাহার রচনার রুতকগচলি লক্ষণ 

আছে, যুন্ধপর্বপুলিতে তাহার বিশেষ হাত আছে_এ পর্বগুলির অধিকাংশই সাহার 
প্রসীত, সেই সকল সম্লালোচন কালে ইহ! স্পষ্ট বুঝা! যাইবে । এই করির রচনার অন্তনঠ 
লক্ষের মধ্যে একটি বিশেষ লক্ষণ এই যে, ইনি কষ্ণকে চতুরচূড়ামণি দাজাইতে বড় 
ভালবাসেন বুদ্ধির কৌশল, সকল গুণের অপেক্ষা ইহার নিকট আদরণীয়। এরপ 
লোফ এ কালেও বড় ছুর্গভ নয়। এখনও বোধ হয় অনেক সুশিক্ষিত উচ্চ শ্রেণীর লোক 





.. আছেন যে কৌশলবিদ্‌ বুদ্ধিমান্‌ চতুরই তাহাদের কাছে মন্ুয্যত্থের আদর্শ। ইউরোপীয় ৯ 
সমাজে এই আদর্শ বড় প্রিয়__তাহা। হইতে আধুনিক 79173107907 বিদ্যার স্থপ্টি। বিস্মার্ক, 


এক দিন জগতের প্রধান মনুষ্য ছিলেন। থেমিষ্টক্লিসের সময় হইতে আজ পর্য্যস্ত ধাহার! 
এই বিদ্যায় পটু, তভীহারাই ইউরোপে মান্য--“8008 ৫" 49881 বা [293885100 0% 
019৮৮ গ্রন্থের প্রণেতাকে কে চিনে? মহাভারতের দ্বিতীয় করিরও মনে সেইরূপ 
উরমাদর্শ ছিল। আবার কৃষ্ণের ঈশ্বরে তাহার সম্পূর্ণ বিশ্বাস তাই তিনি পুরুষোত্তনকে 
কৌশলীর শ্রেষ্ঠ সা্জাইয়াছেন। তিনি মিথ্যা কথার দ্বারা দ্রোণহত্য। সম্বন্ধে বিশ্যাত 
উপস্াসের প্রণেতা জয়ত্রথবধে সুদর্শনচক্রে রবি আচ্ছাদন, কর্ণীর্জবনের যুদ্ধে অর্জুনের 
. রথচকর পৃথিবীতে পুতিয়া ফেদা, আর ঘোড়া বসাইয়া দেওয়া” ইত্যাদি কৃষ্ণকৃত অস্ভুত 
. রীশলের তিনিই রচয়িতা এক্ষণে ইহাই বলিলে যথেষ্ট হইবে যে, জরাসন্ধবধ- 


. পরবাধ্যায় এই. অনর্থক এবং অসংলগ্ন কৌশলবিষয়ক প্রক্ষিপ্ত গ্লোকগুচলির প্রণেডা। 


ছহাকেই বিবেচনা! হয়, এবং তাহাকে এ সকলের প্রণেতা বিবেচনা! করিলে উদ্দেশ্য সম্বন্ধে 
আর বড় অন্ধকার থাকে না। কৃষ্ণকে কৌশলময় বলিয়া প্রতিপন্ন করাই তাহার উদ্দেশ্য । 
কেবল এইটুকুর উপর নির্ভর করিতে হইলে হয়ত আমি এত কথা৷ বলিতাম না। কিন্ত 
ঝরাসন্ধরধ-পর্বধাধ্যায়ে তার হাত আরও দেখিব। 


384৫ কুষ্ণ-জরাসন্ধ-সংবাদ 
. নিশবীথকালে যজ্ঞাগারে জরাসদ্ধ স্লাতকবেশধারী তিন জনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া 
তাহাদিগের পুজা করিলেন। এখানে কিছুই প্রকাশ নাই যে, ত্হার! জরাসন্ধের পুজা 


্ 






বক নদ পি রক নর 48 
: গ্রহ করিলেন কি না আর. এক স্থানে আছে। বং উপর ক সাব ৃ 
করায় এই রকম গোলযোগ ঘটিয়াছে। রি 

তৎপরে সৌজন্ত-বিনিময়ের পর জরাসন্ধ তাহাদিগকে ধিতে লাগিলেন, « 

বিপ্রগণ ! আনি জানি, আ্বাতকব্রতচারী ব্রাহ্মণগণ সভাগমন সময় ভিন্ন কখন: মাল্য ক. ্ 
চন্দন ধারণ করেন না । আপনারা কে? আপনাদের বন্ত্র রক্তবর্ণ; অক্ষে পুষ্পমাল্য ও 
অন্ুলেপন স্থুশোভিত ; ভূজে জ্যাচ্হির লক্ষিত হইভেছে, আকার দর্শনে ক্ষত্রতেজের স্পষ্ট 
প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে ; কিন্ত আপনারা ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দিতেছে, অতএব সত্য 
বলুন, আপনারা কে? রাজসমক্ষে সত্যই প্রশংসনীয়। কি নিমিত্ত আপনারা দ্বার দিয়া 
প্রবেশ না করিয়া, নিয়ে চৈতক পব্ধতের শৃঙ্গ ভগ্ন করিয়া প্রবেশ করিলেন? ব্রাক্ষণেরা 
বাক্য দ্বারা বীর্য প্রকাশ করিয়া থাকেন, কিন্তু আপনার! কার্ধ্য দ্বারা উহ। প্রকাশ করিয়া 
নিতান্ত বিরুদ্ধানুষ্ঠীন করিতেছেন । আরও, আপনারা আমার কাছে আসিয়্াছেন। আমিও 
বিধিপূর্বক পুজা করিয়াছি, কিন্ত কি নিমিত্ত পুজা গ্রহণ করিলেন না? এক্ষণে কি নিমিত্ত 
এখানে আগমন করিয়াছেন বলুন |” | 
ৃ তছত্তরে কৃষ্ণ লিগ্ধগন্ভীরম্বরে ( মৌলিক মহাভারত কোথাও দেখি না। যে কষ চল 
বা কষ্ট হইয়) কোন কথা বলিলেন, তাহার সকল রিপুই শীভূত ). বলিলেন, “হে রাজন! 


তুমি আমাদিগকে স্সীতক ব্রাহ্মণ বলিয়া বোধ করিতেছ্ছ, কিজু: 'সাক্ষাপ, ক্ষজিয়, বৈশ্থা, এই... 


তিন জাতিই স্সাতক-ত্রত গ্রহণ করিয়া থাকেন। ইহাদের বিশেখ নিয়ম ও অধিশেষ দিয় 
উভয়ই আছে। ক্ষত্রিয় জাতি বিশেষ নিয়মী হইলে সম্পত্তিশালী হয়। পুষ্পধারী পিশ্চয়ই 
শ্রীমান্‌ হয় বলিয়া আমর! পুষ্পধারণ করিয়াছি। : ক্ষত্রিয় নাহুবলেই বলবান্‌, বাশ্বীর্ধ্যশালী 
নহেন$ এই নিমিত্ত তাহাদের অপ্রগল্ভ বাক্য প্রয়োগ কর নির্ধারিত আছে ।” 

কথাগুলি শান্ত্রোর্ত ও চতুরের কথ! বটে, কিন্ত কৃষ্ণের যোগ্য কথা নহে, সত্যপ্রিয় 
ধর্মাত্বার কথা নহে। কিন্তু যে ছদ্মবেশ ধারণ করিয়াছে. তাহাকে এইরূপ উত্তর কাজেই 
দিতে হয়। ছন্মবেশটা যদি দ্বিতীয় স্তরের কবির স্যষ্টি হয়, তবে এ বাক্যগুলির জন্য তিনিই 
দায়ী। কৃষ্ণকে যে রকম চতুরচুড়ীমণি সাজাইতে তিনি চেষ্টা করিয়াছেন, এই উত্তর 





* লিখিত আছে যে, মাল্য তাহারা একজন মালাকারের নিকট বলপূর্ধ্বক কাঁড়িয়া লইয়াছিলেন | ধাহাষের এত এরা 
ঘে রাঁজহুয়ের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত, ্রাহীদের তিন ছড়া মলা কিনিবার যে কড়ি জুটিবে না, ইহা অতি অসভ্ভব। ধাঁহার] 
কপটদুতাপহৃত রাজাই ধর্দানুযোধে পরিত্যাগ রিলেন, তাহারা থে ডাকাতি করিয়া ভিন ছড়া মালা সংগ্রহ করিযেন, টা 
অসম্ভব । এ সকল দ্বিতীয় স্তরের কবির হাত। ' 2০০54 

৪ 


্ ন্‌ 


জং: ধরি বন 
তাহার অজ বটে। কিন্তু যাহাই হউক, দেখা যাইতেছে যে ক্রাক্মণ বলিয়া ছলন! করিবার 


কৃষের কোন উদ্দেস্ত ছিল না। ক্ষত্রিয় বলিয়া আপনাদিগকে তিনি স্পষ্টই স্বীকার ৯ 





করিতেছেন। কেবল তাহাই নহে, তাহার! শক্রভাবে যুদ্ধার্থে আসিয়াছেন, তাহাও টি দি 
বলিলেন | 

বিধাতা ক্ষত্রিযগণের বাছতেই বল প্রদান করিয়াছেন। হে রাজন্! যদি তোমার আমাদের 
বাহুবল দেখিতে খানা থাকে, তবে অগ্তই দেখিতে পাইবে, সন্দেহ নাই। হে বৃহত্রথনন্দন ! ধীর 
ব্যক্তিগণ শক্রগৃহে অপ্রকাশ্তভাবে এবং হুহ্ৃদগহে প্রকাশ্ভাবে প্রবেশ করিয়া থাকেন। হে রাজন! 
আমরা শ্বকার্ধ্যসাধনার্থ শত্রগৃহে আগমন করিয়া তদন্ত পূজা গ্রহণ করি না; এই আমাদের নিত্যব্রত।” 

কোন গোল নাই-_সব কথাগুলি স্পষ্ট । এইখানে অধ্যায় শেষ হইল, আর সঙ্গে 
সঙ্গে ছন্সবেশের গোলযোগটা মিটিয়া গেল। দেখা গেল যে, ছন্পবেশের কোন মানে 
নাই। তার পর, পর-অধ্যায়ে কৃষ্ণ যে সকল কথা বলিতেছেন, তাহ? সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন 
প্রকার। তাহার যে উন্নত চরিত্র এ পধ্যস্ত দেখিয়া আসিয়াছি, সে তাহারই যোগ্য। 
পূর্ব অধ্যায়ে এবং পর-অধ্যায়ে বিত কৃষ্ণচরিত্রে এত গুরুতর প্রভেদ যে, ছুই হাতের 
বর্ণন বলিয়া বিবেচন। করিবার আমাদের অধিকার আছে। 

. জরাসদ্ধের গৃহকে কৃষ্ণ তাহাদের শক্রগৃহ বলিয়! নির্দেশ করাতে, জরাসন্ধ বলিলেন, 
২ না কোন সময়ে তোমাদের সহিত শক্রতা বা তোমাদের অপকার করিয়াছি, তাহা! 
২ আমার স্মরণ হয় না। তবে দি নি নিরপরাধে তোমরা আমাকে শক্র জ্ঞান 
রঃ করিতে" ৃ ৃ ১ 


নি, জরাসদ্ধের সঙ্গে কৃষ্েের যথার্থ যে শক্রতা, তাহাই বলিলেন। তীঁহার নিজের 
ঙঙ্গে জরাসন্ধের যে বিবাদ, তাহার কিছুমাত্র উত্থাপনা করিলেন না। নিজের সঙ্গে : 
বিবাদের জন্য কেহ তাহার শক্র হইতে পারে না, কেন না তিনি সর্বত্র সমদর্শী, শক্রমিত্র 
সমান দেখেন। তিনি পাগুবের সুহৃদ এবং কৌরবের শক্র, এইরূপ লৌকিক বিশ্বাস। 
কিন্ত বাস্তবিক মৌলিক মহাভারতের সমালোচনে আমরা ক্রমশঃ দেখিব যে, তিনি ধর্মের 
পক্ষ, এবং অধন্মের বিপক্ষ ; ততিন্ন ক্বাহার পক্ষাঁপক্ষ কিছুই নাই। কিস্ত সে কথ এখন 
থাক। আমরা এখানে দেখিব যে, কৃষ্ণ 'উপযাচক হইয়া জরাসদ্ধকে আত্মপরিচয় দিলেন, 
কিন্ত নিজের সঙ্গে বিবাদের জঙ্ তাহাকে শক্র বলিয়া! নির্দেশ করিলেন না । তবে যে 
মঙগম্তজাতির .শত্র, সে কৃষ্ণের শক্র। কেন না আদর্শ পুরুষ সর্ববভূতে আপনাকে দেখেন, 
তন্তিন্ন তাহার অন্য প্রকার আত্মজ্ঞান নাই । তাই ভিনি জরাসদ্ধের প্রশ্নের উত্তরে, জরাসন্ধ 


চতুর্থ খণ্ড সপ্তম পরিচ্ছেদ ; কৃষ-জরাসন্ধ-সংবাদ.... ১৯৩ 


জার নে অপকার করিয়াছিল, ভাহার প্রসঙ্গ মাত্র না করিয়া সাধারণের যে অনিষ্ট 


করিয়াছে, কেবল তাহাই বলিলেন। : বলিলেন যে, তুমি রাজগণকে মহাদেবের নিকট বলি 
দিবার জন্য বন্দী করিয়া রাখিয়াছ। তাই, যুধিষ্টিরের নিয়োগক্রমে, আমর(/ভোমার প্রতি 
সমুস্তত হইয়াছি। শক্রতাটা বুঝাইয় দিবার জন্য কৃষ্ণ জরাসদ্ধকে বলিতেছেন £_ 

"হে বৃহত্রথনন্দন ! আমাদিগকেও স্বগক্ৃত পাপে পাপী বহু ৮8 
ধর্ঘ্মচারী এবং ধর্মরক্ষণে সমর্থ।” 

_ এই কথাটার প্রতি পাঠক বিশেষ মনোযোগী হইবেন, এই ভরসায় আমর! ইহা বড় 
অক্ষরে লিখিলাম। এখন, পুরাতন বলিয়া বোধ হইলেও, কথাটা অতিশয় গুরুতর যে 
ধর্রক্ষণে ও পাপের দমনে সক্ষম হইয়াও তাহা না করে, সে সেই পাপের সহকারী । 
অতএব ইহলোকে সকলেরই সাধ্যমত পাপের নিবারণের চেষ্টা না করা অধর । “আমি ত 
কোন পাপ করিতেছি না, পরে করিতেছে, আমার তাতে দোষ কি?” যিনি এইরূপ মনে 
করিয়! নিশ্চিন্ত হইয়া থাকেন, তিনিও পাঁগী। কিন্ত সচরাচর ধর্্দাত্মারাও তাই ভাবিয়া 
নিশ্চিস্ত হইয়া থাকেন। এই জন্য জগতে যে সকল নরোত্বম জন্মগ্রহণ করেন, তীহার! এই 
ধর্মরক্ষা ও পাপনিবারণত্রত গ্রহণ করেন। শাক্যসিংহ, যিশুধিষ্ট প্রভৃতি ইহার উদাহরণ । 
এই বাঁক্যই তাহাদের জীবনচরিতের মূলসুত্র। শ্রীকৃষণেরও সেই. ত্রত। এই মহাবাক্য 
স্মরণ না রাখিলে তাহার জীবনচরিত বুঝা যাইবে না। জরাসন্ধ কংস শিশুপাঁলের বধ, 


মহাভারতের যুদ্ধে পাণডবপক্ষে কৃষ্ণকৃত সহায়তা, কৃষের এই সকল কার্য এই মূলশ্জের রা 


সাহায্যেই বুঝা যায়। ইহাকেই পুরাণকারের পৃথিবীর ভারহ7ণ* বলিয়াছেন। : খিষ্কৃত 
হউক, বুদ্ধকৃত হউক, কৃষ্ণকৃত হউক, এই পাপনিবারণ ব্রতের ₹স ধর্সপ্রচার। ধর্্প্রচার ছুই 
প্রকারে হইতে পারে ও হইয়া থাকে; এক, বাক্যতঃ অর্থ ধর্মসন্বম্বীয় উপদেশের হবার; 
দ্বিতীয়, কাধ্যতঃ অর্থাং আপনার কার্য সকলকে ধর্ট্ের আদর্শে পরিণত করণের দ্বারা । খিষ্ট 
শাক্যসিংহ ও শ্রীকৃষ্ণ এই ছিবিধ অন্ুষ্ঠানই করিয়াছিলেন। তবে শাক্যসিংহ ও খিষ্টকত 
ধর্মপ্রচার, উপদেশপ্রধান ; কৃষ্ণকৃত ধর্দাপ্রচার কার্ধ্যপ্রধান। ইহাতে কৃষ্ণেরই প্রাধান্য, 
কেন না, বাক্য সহজ, কার্য্য কঠিন এবং অধিকতর ফলোপধায়ক। যিনি কেবল মান্থুষ, 
তাহার দ্বার৷ ইহা! সুসম্পন্ন হইতে পারে কি না, মে কথ! এক্ষণে আমাদের বিচার্ধ্য নহে । 

_ এইখানে একটা কথার মীমাংসা করা ভাল। কৃষ্ণকৃত কংস-শিশুপালাদির বধের 
উল্লেখ করিলাম, এবং জরাসন্ধকে বধ করিবার জন্যই কৃষ্ণ আসিয়াছেন বলিয়াছি। কিন্তু 
পাপীকে বধ করা কি আদর্শ মনত্যের কাজ 1 হিনি সর্ধভূতে সমদর্শা, তিনি পাপাস্বাকেও 


চর 





 আন্মিবৎ দেখিয়া, হারও হিতাকাজ্ষী হইবেন না! কেন? লত্য বটে, পাঈীকে জগতে. 
 কাখিঙ্গে জগতের মল লাই, কিন্তু তাহার বধসাধনই কি জগৎ উদ্ধারের একমাত্র উপায়? 
পালীকে পাপ হইতে বির করিয়া, ধর্দে প্রবৃদ্ধি দিয়া, জগতের এবং পাপীর উভয়ের মজল 
এক কালে গন্ধ কর! তাহার অপেক্ষা উৎকৃষ্ট উপায় নয় কি? আদর্শ পুরুষের তাহাই 
অবলম্বন করাই রি উচিত ছ্ছিল না? যিগু, শাক্যসিংহ ও ভি এইরূপে পাগীর কারের 
চেষ্ট। করিয়াছিলেন। 

এ কথার উত্তর ছুইটি। ছিব রি দাত 
তবে ক্ষেত্রভেদে ফলভেদও গরটিয়াছে। ছুর্য্যোধন ও কর্ণ, যাহাতে নিহত ন। হইয়া ধর্্মপথ 
অবলম্বনপূর্বক জীবলে ও রাজ্যে বজায় থাকে, সে চেষ্টা তিনি বিধিমতে করিয়াছিলেন, 
এবং সেই কার্য্য সম্বন্ধেই বলিয়াছিলেন, পুরুষকারের দ্বার যাহ! পাধ্য, তাহা আমি করিতে 
পারি; কিন্ত দৈব আমার আয়ত্ত নহে। কৃষ্ণ মানুষী শক্তির দ্বারা কার্য করিতেন, 
তজ্জন্য যাহা স্বভাবতঃ অসাধ্য তাহাতে যত্ব করিয়াও কখন কথন নিক্ষল হইতেন। 
শিশুপাললেরও শত অপরাধ ক্ষম। করিয়াছিলেন। সেই ক্ষমার কথাট! অলৌকিক উপশ্যাসে 
আবৃত হইয়া আছে। যথাস্থানে আমর! তাহার তাৎপধ্য বুঝিতে চেষ্টা করিব। কংস- 
বধের কথা পুর্বে বলিয়াছি। 

পাইলেটকে খিষ্টিয়ান্‌ করা, থিষ্টের পক্ষে বত দূর সম্ভব ছিল, কংসকে ধর্ম্দপথে 
নয়ন করা কৃষ্ণের পক্ষে তত দূর অস্ভব। জরাসন্ধ সম্বদন্ধেও তাই" বল। যাইতে পারে। 
তথাপি জরাসন্ধ সম্বন্ধে কৃষ্ণের সে বিষয়ের একটু কথোপকথন হইয়াছিল । জরাসন্ধ কৃষ্ণের 
নিকট ধর্মোপদেশ গ্রহণ কর ঘূরে থাকুক, সে কৃষ্ণকেই ধর্ম্মবিষয়ক একটি লেক্চর শুনাইয়া 
দিল, যথা ৭ 

“দেখ ধর্ম বা অর্থের উপঘাত দ্বারাই যনঃপীড়া জন্মে ; কিন্তু যে ব্যক্তি ্ত্রিয়কুলে জন্মগ্রহণ করিক্া 
ধর্মজ্ঞ হইয়াও নিরপরাধে লোকের ধন্মার্থে উপঘাত করে, তাহার ইহকালে অমঙ্গল ও পরকালে নরকে গমন 
হম, সন্দেহ নাই 1” ইত্যার্দি 

এ জব স্থলে ধর্্পোপদেশে কিছু হয় না। জরাসন্ধকে সংপথে আনিবার জন্য উপায় 
ছিল কি না, তাহা আমাদের বুদ্ধিতে আসে না। অতিমানুষকীত্তি একট। প্রচার করিলে, যা 
হয়, একটা কাণ্ড হইতে পারিত। তেমন অন্থান্ত ধর্ম প্রচারকদিগের মধ্যে অনেক দেখি, কিন্ত 
কৃষ্ণচরিত্র অতিমানুষী শক্িন্ন বিরোধী । শ্রীকৃষ্ণ ভূত ছাড়াইয়া, রোগ ভাল করিয়া, ব! 
কোন প্রকার বুজ্রুকী ছেল্কির দ্বার ধর্ম্মপ্রচার বা আপনার দেবন্বস্থাপন করেন নাই। 





না বস পা পিজে: কফ-রাসফ-সবাদ 


4. রা সুবিতে পারি ফে.জরাসদ্ের ব কষে উদদে্ট নহে; বর ক ্‌ 
নির্দোবী অথচ প্রগীড়িত রাজগণের উদ্ধারই তাহার উদ্দেশ্য |: তিনি, জরাসন্ধকে অনেক 
বুঝাইয়! পরে বলিঝেন, “আমি বন্মুদেষনন্দন কৃষ্ণ, আর এই ছুই বীরপুরুষ পাঞুতনয়। 
আমরা তোমাকে যুদ্ধে আহ্বান করিতেছি, এক্ষণে হয় সমস্ত ভূপতিগণকে পরিত্যাগ কর, 
না হয় যুদ্ধ করিয়া যমালয়ে গমন কর।” অতএব জরাসন্ধ রাজগণকে ছাড়িয়া দিলে, কৃ 
তাহাকে নিষ্কৃতি দিতেন। জরাসম্ধ তাহাতে সম্মত না হইয়া যুদ্ধ করিতে চাহিলেন, 
 স্থৃতরাং বুদ্ধই হইল। জরাসন্ধ যুদ্ধ ভিন্ন অন্য কোনরূপ বিচারে যাথার্থ্য স্বীকার করিবার 

“পানর ছিলেন না। 

দ্বিতীয় উত্তর এই যে, যিশু বা বুদ্ধের জীবনীতে যতট। পতিতোদ্ধারের চেষ্টা দেখি, 
কৃষ্ণের জীবনে ততটা দেখি না, ইহা! স্বীকার্য্য । যিশু বা শাক্যের ব্যবসায়ই ধর্ধগ্রচার । 
কৃষ্ণ ধর্মমপ্রচার করিয়াছেন বটে, কিন্তু ধর্মমপ্রচার তাহার ব্যবসায়, নে; সেটা আদর্শ 
পুরুষের আদর্শজীবননির্ববাহের আহুষঙ্িক ফল মাত্র। কথাটা এই রকম করিয়া বলাতে 
কেহই না মনে করেন যে, যিশুখিষ্ট ব1 শাক্যসিংহের, বা ধর্মপ্রচার ব্যবসায়ের কিছুমাত্র 
লাঘব করিতে ইচ্ছা করি। যিশু এবং শাক্য উভয়কেই আমি মমুস্যশ্রেষ্ঠ বলিয়া ভক্তি 
করি, এবং তাহাদের চরিত্র আলোচন। করিয়া তাহাতে জ্ঞানলাভ করিবার ভরসা করি। 
ধর্ম প্রচারকের ব্যবসায় (ব্যবসায় অর্থে এখানে যে কর্মের অনুষ্ঠানে আমরা সর্বদা প্রবৃত্ত) 
আর সকল ব্যবসায় হইতে শ্রেষ্ঠ বলিয়া জানি। কিন্তু যিনি আদর্শ মনুষ্য, তাহার সে 
ব্যবসায় হইতে পারে না। কারণ তিনি আদর্শ মনুষ্য, মানুষের যত প্রকার অনুষ্ঠেয় কর্ম 
আছে, সকলই তাহার অনুষ্ঠেয়। কোন কর্মাই তাহার “ব্যবসায় নহে,» অর্থাৎ অন্য 
কর্মের অপেক্ষা প্রধানত্ব লাভ করিতে পারে না। যিশু বা শাক্যসিংহ আদর্শ পুরুষ নহেন, 
কিন্তু মনুতাশ্রেন্ঠ। মনুষ্তের শ্রেষ্ঠ ব্যবসায় অবলম্বনই তাহাদের বিধেয়, এবং তাহা! অবলম্বন 
করিয়া ভাহার। লোকহিতসাধন করিয়৷ গিয়াছেন । 

কথাটা যে আমার সকল শিক্ষিত পাঠক বুঝিয়াছেন, এমন আমার বোধ হয় না। 
বুঝিবার একটা প্রতিবন্ধক আছে। আদর্শ পুরুষের কথা বলিতেছি। অনেক শিক্ষিত 
পাঠক “আদর্শ” শবকটি “[6991” শব্দের দ্বারা অন্ুবাদ করিবেন। অন্থুবাদও দুষ্/ হইবে 
না। এখন, একটা “09615010591” আছে। খিষ্টিয/নের আদর্শ পুরুষ যিশু। 
আমরা বাল্যকাল হইতে খিষ্টিয়ান জাতির সাহিত্য অধ্যয়ন করিয়া সেই আদর্শটি হৃদয়ঙ্গম 
করিয়াছি। আদর্শ পুরুষের কথ হইলেই সেই আদর্শের কথা মনে পড়ে। যে আদর্শ 








টু লই উর লঙ্গে মিলে না, তাহাকে মালা বলিয়া গ্রহণ, করিতে পারি লা। ক 


গ্রতিতোদ্ধারীঃ কোন স্ুরাত্মাকে তিনি প্রাণে নষ্ট করেন নাই, করিবার, ক্ষমতাও রাখিতেন ১ 


না। শাক্যসিংহে বা টৈতন্তে আমর! সেই গুণ দেখিতে পাই, এজপ্ত ইহার্দিগকে 
আমরা আনর্শ পুরুষ বলিয়া গ্রহণ করিতে প্রস্তুত আছি। কিন্তু কৃষ্ণ পতিতপাবন নাম 
ধরিয়া, প্রধানতঃ পতিত-নিপাতী বলিয়াই ইতিহাসে পরিচিত  স্থৃতরাং তাহাকে আদর্শ 
পুরুষ বলিয়াই আমর! হঠাৎ বুঝিতে পারি না। কিন্ত আমাদের একট! কথ! বিচার করিয়া! 
দেখা উচিত। এই 01:556090. 1099] কি যথার্থ মন্ুত্যছ্থের আদর্শ। সকল জান্ির 
জাতীয় আদর্শ কি লেইরপই হইবে? : 

এই প্রশ্নে আর একটা প্রশ্ন উঠে-_হিন্দুর আবার জাতীয় আদর্শ আছে ন! কি? 
লং 1981 আছে না কি? যদি থাকে, তবে কে! কথাটা শিক্ষিত হিন্দুমগ্ুলীমধ্যে 
জিজ্ঞাসা হইলে অনেকেই মস্তককগুয়নে প্রবৃত্ত হইবার সম্ভাবনা । কেহ হয়ত 
জটাবন্ধলধারী শুভ্রশ্শ্রুগুস্বিভূষিত ব্যাস বশিষ্ঠাদি খধিদিগকে ধরিয়া টানাটানি করিবেন, 
কেহ হয়ত বলিয়া! বসিবেন, “ও ছাই ভস্ম নাই।” নাই বটে সত্য, থাকিলে আমাদের 
এমন ছূর্দঘশ। হইবে কেন? কিন্তু এক দিন ছিল। তখন হিন্দু পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জাতি। 
দে আদর্শ হিন্দু কে? ইহার উত্তর আমি যেরূপ বুঝিয়াছি, তাহা পুর্বে বুঝাইয়াছি। 
রামচন্দ্রাদি ক্ষত্রিয়গণ সেই আদর্শ প্রতিমার নিকটবর্তী, কিন্তু যথার্থ হিন্দু আদর্শ শ্রীকষ্ণ। 
তিনিই যথার্থ মনুষ্যত্বের আদর্শ__িষ্ট প্রভৃতিতে সেরূপ আদর্শের সম্পূর্ণতা পাইবার 
সম্ভাবনা নাই। 


কেন, তাহা বলিতেছি। মনুস্যত্ব কি, ধর্মতত্বে তাহা বুঝাইবার চেষ্টা! পাইয়াছি। 
মনুষ্তের সকল বৃত্তিগুলির সম্পূর্ণ স্ফুত্তি ও সামঞ্জস্তে মনুষ্যত্ব । খাহাতে সে সকলের চরম 
্ুত্তি ও জামগ্রস্য পাইয়াছে, তিনিই আদর্শ মন্ুষ্য। থিষ্টে তাহা নাই--শ্রীকৃষে তাহা 
আছে। যিশুকে যদি রোমক সজাটু যিহুদার শাঁসনকর্তৃত্বে নিযুক্ত করিতেন, তবে কি 
তিনি স্ুশীসন করিতে পারিতেন? তাহা পারিতেন না__কেন নাঃ রাজকাধ্য্যের জন্য যে 
সকল বৃ্তিগুলি প্রয়োজনীয়, তাহ। তাহার অন্ুশীলিত হয় নাই। অথচ এরূপ ধর্ম্াস্মা 
ব্যক্তি রাজ্যের শাসনকর্তা হইলে সমাজের অনস্ত মঙ্গল। পক্ষান্তরে শ্রীকৃষ্ণ যে সর্ববজেষ্ঠ 
নীতিজ্ঞ, তাহ! প্রসি্দ। শ্রেষ্ঠ নীতিজ্ঞ বলিয়া তিনি মহাভারতে ভূরি ভূরি বর্নিত হইয়াছেন, 
এবং যুধিষ্টির বা উগ্রসেন শাসনকাধ্যে তাহার পরামর্শ ভিন্ন কোন গুরুতর কাজ করিতেন 
না। এইরূণে কৃষ্ণ নিজে রাজা না হইয়াও প্রজার অশেষ মঙ্গলসাধন করিয়াছিলেদ-_ 





টন 


তে বীর রি তাহার এক উর 'পুমস্চ, নর 
রোমকের অত্যাচারদীড়িভ হইয়! স্বাধীনতার জন্য উত্থিত হইয়া, যিশুকে সেনাপতিত্বে বরণ 


করিত, যিশু কি করিতেন? যুদ্ধে তাহার শক্তিও ছিল না, প্রবৃত্বিও ছিল না।. “কাইসরের 
ইঠভাশানেন সা প্রস্থান করিতেন। কৃষ্ণও যুদ্ধে প্রবৃততিশুস্ত-_কিন্ত 

ধশ্থার্থ যুদ্ধও আছে। ধর্্ার্থ যুদ্ধ উপস্থিত হইলে অগত্যা প্রবৃত্ত হইতেন। যুদ্ধে প্রবৃত্ত 
হইলে তিনি অজেয় ছিলেন। যিশু অশিক্ষিত, কৃষ্ণ সর্ধবশান্ত্রবিং। অন্যাস্ গুণ সন্বন্ধেও 
এরূপ উভয়েই শ্রেষ্ঠ ধান্মিক ও ধর্ম । অতএব কৃষ্ণই যথার্থ আদর্শ মন্ুম্ব__ 
40859090 77951% অপেক্ষা নত 18991” শ্রেষ্ঠ । 

ঈদৃশ সর্ববগ্তসম্পন্ন আদর্শ মনুষ্য কার্ধ্যবিশেষে জীবন সমর্পণ করিতে পারেন না। 
তাহ হইলে, ইতর কার্্যগুলি অননুষ্ঠিত, অথবা অসামপ্রস্তের সহিত অনুষ্ঠিত হয়। লোক 
চরিত্রভেদে, অবস্থাভেদে, শিক্ষাভেদে ভিন্ন ভিন্ন কর্ম ও ভিন্ন ভিন্ন সাধনের অধিকারী; 
'আদর্শ মনুস্ত, সকল শ্রেণীরই আদর্শ হওয়া উচিত। এই জন্য শ্রীকফ্খের, শাক্যসিংহ, বিশু 
বা চৈতন্তের ম্যায় সন্ন্যাস গ্রহণপূর্ববক ধর্ম প্রচার ব্যবসায়স্বরপ অবলম্বন করা অসম্ভব । 
কৃষ্ণ সংসারী, গৃহী, রাজনীতিজ্ঞ, যোদ্ধা, দগুপ্রণেতা, তপন্থী, এবং ধর্ম্মপ্রচারক ; সংসারী 
ও গৃহীদিগের, রাজাদিগের, যোদ্ধাদিগের, রাজপুরুষদিগের, তপন্থীদিগের, ধর্্মবেত্তাদিগের 
এবং একাধারে সর্ববাঙ্জীণ মনুষ্যত্বের আদর্শ। জরাসন্ধাদির বধ আঁদর্শরাজপুরুষ ও দণ্ড- 
প্রণেতার অবশ্ট অনুষ্টেয় । ইহাই [7170 [8681. অসম্পূর্ণ যে বৌদ্ধ বা খিষ্ট ধর্ম, তাহার 
আদর্শ পুরুষকে আদর্শ স্থানে বসাইয়া, সম্পূর্ণ যে হিন্দুর, তাহার আদর্শ পুরুষকে আমর! 
বুঝিতে পারিব না। 

কিন্তু বুঝিবার বড় প্রয়োজন হইয়াছে, কেন না, ইহার ভিতর আর একটা বিস্ময়কর 
কথা আছে। কি খিষ্টধর্দ্মাবলম্বী ইউরোপে, কি হিন্দুধর্মীবলম্বী ভারতবর্ষে, আদর্শের ঠিক 
বিপরীত ফল ফলিয়াছে। খিষ্টীয় আদর্শ পুরুষ, বিনীত, নিরীহ, নিধিবরোধী, সঙ্যাসী ; 
এখনকার খিষ্টিয়ান ঠিক বিপরীত। ইউরোপ এখন এহিক সুখরত সশঙ্ত্র যোদ্ধ_বর্গের 
বিস্তীর্ণ শিবির মাত্র। হিন্দুধর্মের আদর্শ পুরুষ সর্ববকর্দমকৎ__এখনকার হিন্দু সর্ব কর্শে 
অকন্মমা। এরূপ ফলবৈপরীত্য ঘটিল কেন? উত্তর সহজ,_-লোকের চিত্ত হইতে উভয় 
দেশেই সেই প্রাচীন আদর্শ লুপ্ত হইয়াছে । উভয় দেশেই এককালে সেই আদর্শ এক দিন 
প্রবল ছিল-_প্রাচীন থিষ্টিয়ানদিগের ধর্্পরায়ণতা। ও সহিষ্ণুতা, ও প্রাচীন হিন্দু রাজগণ ও 
র।জপুরুষগণের সর্ববগুণবস্তা তাহার প্রমাণ। যেদিন সে আদর্শ হিন্দুদিগের চিত্ত হইতে 


ক 
ক 





॥ হাতের কে কেহ সণ করে সা। ভি: ৩. উকি 
রি 25০42 5ি ভ 
ক এই কৃষ্চরিজ ব্যাখ্যা সে কার্থোর কিছু জআতুকুলয হইতে পাদিবে। 
২... জরাসন্ধবধের ব্যাখ্যায় এসকল কথ! বলিবার তত প্রয়োজন ছিল লা, প্রসঙ্গতঃএ 
রঃ উাপিত হইয়াছে মাত্র । কিন্তু এ কথাগুলি এক স্থানে না এক স্থানে আমাকে বলিত্তে 
হইত । আগে বলিয়া রাখায় লেখক পাঠক উভয়ের পথ সুগম হইবে। ৃ 


অগম পরিচ্ছেদ 


ভীম জবাসদ্ধের যুদ্ধ 


আমরা এ পর্য্স্ত কৃষ্চচরিত্র যত দূর সমালোচনা করিয়াছি, তাহাতে মহাভারতে 
কৃষ্ণকে কোথাও বিষু' বলিয়া পরিচিত হইতে দেখি নাই। কেহ তাহাকে বিষণ বলিয়া 
সম্বোধন বা বিষ্ুুজ্ঞানে তাহার সঙ্গে কথোপকথন করে নাই। তাহাকেও এ পর্য্যস্ত মনুস্য- 
শক্তির অতিরিক্ত শক্তিতে কোন কার্ধ্য করিতে দেখি নাই। তিনি বিষ্্র অবতার হউন 
বা না হউন, কৃষ্ণচরিত্রের স্থুল মর্ম মনত, দেবন্ধ নহে, ইহা আমরা পুনঃপুনঃ বুঝাইয়াছি। 

কিন্ত ইহাও স্বীকার করিতে হয় যে, ইহার পরে মহাভারতের অনেক স্থানে তাহাকে 
বিষু বলিয়া সন্বোধিত এবং পরিচিত হইতে দেখি। অনেকে বিষণ বলিয়া তাহার উপাসন! 
করিতেছে দেখি ; এবং কদাচ কখনও তাহাকে লোকাতীতা। বৈষ্ণবী শক্তিতে কাধ্য করিতেও 
দেখি; এ পর্য্যস্ত তাহা! দেখি নাই, কিন্তু এখনই দেখিব। এই ছুইটি ভাব পরস্পর 
বিরোধী কিনা? 

যদি কেহ বলেন যে, এই ছইটি ভাব পরস্পর বিরোধী নহে, কেন না, যখন দৈব 
শক্তির বা দেবত্বের কোন প্রকার বিকাশের কোন প্রয়োজন নাই, তখন কাব্যে বা ইতিহাসে 
কেবল মনুষ্যভাব প্রকটিত হয়, আর ষখন তাহার প্রয়োজন আছে, তখন দৈবভাব প্রকটিত 
হয়; তাহা হইলে আমর! বলিব যে, এই উত্তর যথার্থহইল না।* কেন না, নিশ্রয়োজনেই 
দৈবভাবের প্রকাশ অনেক সময়ে দেখা যায়। এই জরাসন্ধবধ হইতেই ছুই একটা। উদাহরণ 
দিতেছি । 





গরুকে: স্মরণ, ৷ করিলেন, হিপ উজ 


আর কোন কাজ করিলেন না, ভাহাতে আর কোন প্রয়োজনও ছিল না।, কথাটারও আর 
কোন প্রয়োজন দেখ ঘা না, কেবল মাঝে হইতে কৃষ্ণের বিস্পুত্ব সৃচিত হয়। জরাসন্ধক্ষে 
কিনা হো লব পি রোজ হইল কিন্তু রথে চড়িবার বেলা হইঙ্প 
আবার যুদ্ধের পূর্ব্বে, অমনি একট! কথা আছে। 777 
কফ জিজ্ঞাসা করিলেন, 
“হে রাজন! আমাদের তিন জনের মধ্যে কাহার সহিত রি ইহা 
বল? কে যুদ্ধ করিতে সঙ্দীভূত হইবে?” জরাদন্ধ ভীমের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে ইচ্ছা প্রকাশ 
+করিলেন। অথচ ইহার ছুই ছত্র পূর্বেই লেখা আছে যে, কৃষ্ণ জরাসন্ধকে ধাদবগণের 
অবধ্য স্মরণ করিয়া ব্রহ্মার আদেশানুসারে দ্বয়ং তাহার সংহারে প্রবৃত্ত হইলেন ন1। 
ব্র্মার এই আদেশ কি, তাহা মহাভারতে কোথাও নাই। পরবর্তী গ্রন্থে আছে। 
এখন পাঠকের বিশ্বাস হয় না কি যে, এইগুলি আদিম মহাভারতের মূলের উপর পরবর্তী 
লেখকের কারিগরি? আর কৃষ্ণের বিষুত্ব ভিতরে ভিতরে খাড়া রাখ! ইহার উদ্দেস্ত 
আদিম স্তরের মূলে কৃষ্ণবিষ্ণুতে কোনরূপ সম্বন্ধ স্পষ্ট করিয়া লিখিয়! দেওয়া হয় নাই, 
কেন না কষ্ণচরিত্র মন্ুষ্যচরিত্র ; দেবচরিত্র নহে । যখন ইহাতে কৃষ্ণোপাসক দ্বিতীয় স্তরের 
কবির হাত পড়িল, তখন এটা বড় ভূল বলিয়া বোধ হইয়াছিল সন্দেহ নাই। পরবর্তী 
কবিকল্পনাটা তাহার জান! ছিল, তিনি অভাব পূরণ করিয়া দিলেন। 
এইরূপ, যেখানে বন্ধনবিমুক্ত ক্ষত্রিয় রাজগণ কৃষ্ণকে ধর্মরক্ষার জন্ ধন্যবাদ 
করিতেছেন, সেখানেও, কোথাও কিছু নাই, খানকা তাহার! কৃষ্ণকে “বিষে” বলিয়া সম্বোধন 
করিতেছেন। এখন ইতিপূর্বে কোথাও দেখা যায় না যে, তিনি বিষু বা তদর্থক অন্য 
নামে সম্বোধিত হইয়াছেন। যদি এমন দেখিতান যে, ইতিপূবের্ব কৃষ্ণ এরূপ নামে মধ্যে 
মধ্যে অভিহিত হইয়া আসিতেছেন, তাহা হইলে বুঝিতাম যে ইহাতে অসঙ্গত বা 
অনৈসগিক কিছুই নাই, লোকের এমন বিশ্বাস আছে বলিয়াই ইহা হইল। যদি এমন 
দেখিতাম যে, এই সময়ে কৃষ্ণ কোন অলৌকিক কাজ করিয়াছেন, তাহ! দেবতা ভিন্ন মনুষ্োর 
সাধ্য নহে, তাহা হইলেও হঠাৎ এ “বিষেশ 1” সম্োধনের উপযোগিতা বুঝিতে পারিতাম। 


কিন্তু কৃষ্ণ তেমন শিং কাজ করেন নাই। তিনি জরাসন্ধকে বধ করেন মাই- 
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স্‌ 











১, : 2 ফচাত 
লোকসম। কী উহাকে বব করিয়াছিলেন । লে কার্থোর প্রবর্তক ক বি 

ন্‌ কারাবালী ঝাজগণ তাহার কিছুই জানেন না, অতএব কৃষ্ণ অকস্মাৎ রাজগণ কর্তৃক এই ৃ 
. হিছু্ব আরোপ কখন এ্রতিহাসিক বা মৌলিক হইতে পারে না। কিন্ত উহা এ গরড় স্মরণ 
.  ঝঙ্ষার আদেশ স্মরণের সঙ্গে অত্যন্ত সঙ্গত, জরাসন্ধবধের আর কোন অংশের সঙ্গে 
পরত হে । উরি ক 
ইহা পাঠকের হাম হইয়াছে। রঃ 








ইইবার আর কোন ফল দেখি না। কেন না, এ সকঙ্গ বিষয়ে অন্ত 'কোন প্রকার প্রমাণ: 
সংগ্রহের সস্ভীবনা, নাই । আর এই জঅমালোচনায় ধাহাদের এমন বিশ্বাল হইয়াছে যে, 

জরালন্ধবধ মধ্যে কৃফের এই বিষ্ুত্বস্ুচন! পরবর্তী কৰি প্রণীত ও প্রক্ষিপ্ত তাহাদের জিজ্ঞাসা 
করি, তবে কৃষের ছত্মবেশ ও কপটাঢার বিষয়ক যে কয়েকটি কথা এই জরাসম্ধবধ-পর্ববাধ্যায়ে 
আছে, তাহাও এরপ প্রক্ষিপ্ত বলিয়া পরিত্যাগ করিব না কেন? রঃ বিষয়ই ঠিক একই 
প্রমাণের উপর নির্ভর করে। 


বস্ততঃ এই ছুই বিষয় একত্র করিয়া দেখিলে বেশ বুঝা যাইবে যে, এই জরাসন্ধবধ- 
পর্ব্াধ্যায়ে পরবর্তী কবির বিলক্ষণ কারিগরি আছে, এবং এই ২ সকল অসঙ্গতি তাহারই ফল। 
ছই কবির যে হাত আছে, তাহার আর এক প্রমাণ দিতেছি । 

জরাসদ্দের পৃর্বববত্তাস্ত কৃষ্ণ যুধিষ্টিরের কাছে বিরত করিলেন, ইহ' পূর্ব বলিয়াছি। 
সেই সঙ্গে, কৃষ্ণের সহিত জরাসদ্ধের কংসবধজনিত যে বিরোধ তাহারও পরিচয় দিলেন। 
তাহা হইতে কিছু উদ্ধতও করিয়াছি। তাহার পরেই মহাভারতকার কি বলিতেছেন, 
শুনুন 

“বৈশম্পায়ন কহিলেন, নরপতি বৃহদ্রথ ভার্ন সমভিব্যাহারে তপোবনে বহুদিবস তপোহ্ছুষ্ঠান 
করিয়া স্বর্গে গমন করিলেন । তাহারা! জরাসন্ধ ও চণ্ডকৌশিকোক্ত সমূদ্ায় বর লাভ করিয়া নিষণ্টকে রাজ্য 
শাসন করিতে লাগিলেন। এঁ সময়ে ভগবান্‌ বাস্থদেব কংস নরপতিকে সংহার করেন। কংসনিপাত 
নিবন্ধন কৃষ্ণের সহিত জরাসন্ধের ঘোরতর শত্রুতা জগ্মিল 1” 

এ সকলই ত কৃষ্ণ বলিয়াছেন--আরও সবিস্তার বলিয়াছেন_ আবার সে কথ৷ 
কেন? প্রয়োজন আছে। মূল মহাভারতপ্রণেতা অদ্ভুতরসৈ বড় রসিক নহেন-_কুষ্ঃ 
অলৌকিক ঘটনা কিছুই বলিলেন না। সে অভাব এখন পৃরিত হইতে চলিল। বৈশম্পায়ন 
বলিতেছেন 














২ চতুর্থ খও : অ্টদ পরিচ্ছেদ ভীম অরাসন্র যুদ্ধ . 5 ৪ 
3 হা ক বা 
ঘূর্ণায়মান করিয়া নিক্ষেপ করিল। গদা মধ্রাস্থিত অদ্ভুত কর্ণঠি বাস্থদেবের একোনশত যতন অন্তরে. 
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বান পদাবলান নামে বিখ্যাত হইল”... .. .. . 
এখনও অমি. কোন, পাঠকের বিশ্বাস থাকে হে, 










মধ্যে এভিহাসিক তত্বের অনুসন্ধান পরিত্যাগ করিয়া অস্ক .শ সের: ালোচনা 
হউন. এগরিগে কিছু হইবে লা... -.:0:-7./552-0851 15০03 
_.. অতপের, জরাসন্ধবধের অবশিষ্ট কথাগুলি বলিয়া এ পর্বাধ্যায়ের উপসংহার করিব; 
লে সকল খুব সোজা কথা । রা 22 
 অরাসন্ধ যুদ্ধার্থ ভীমকে মনোনীত করিলে, জরাসন্ধ “যশন্বী ব্রাক্ষণ কর্তৃক কৃত-স্বস্ত্যয়ন 
হইয়। কষতরধর্মানুসারে বর্্ঘ ও কিরীট পরিত্যাগ পূর্বক যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। “তখন যাবতীয় 
পুরবাসী ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্ত শৃদ্র বনিতা৷ ও বৃদ্ধগণ তাহাদের সংগ্রাম দেখিতে তথায় 
উপস্থিত হইলেন। যুদ্ধক্ষেত্র জনতা দ্বার! সমাকীর্ণ হইল ।” “চতুর্দশ দিবস যুদ্ধ হইল।” 
(যদি সত্য হয়, বোধ হয় তবে মধ্যে মধ্যে অবকাশমত যুদ্ধ হইত) চতুর্দশ দিবসে 
“বাসুদেব জরাসন্ধকে ক্লাম্ত দেখিয়া ভীমকন্্মা ভীমসেনকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, 
হে কৌন্তেয়! র্লাস্ত শত্রকে লীড়ন কর উচিত নহে; অধিকতর গীড্যমান হইলে জীবন 
পরিত্যাগ করে। অতএব ইনি তোমার লীড়নীয় নহেন। হে ভরতর্ধভ, ইহার সহিত 
বাহুযুদ্ধ কর।” (অর্থাৎ যে শক্রকে ধর্দদত: বধ করিতে হইবে, তাহাকেও গীড়ন কর্তব্য 
নহে।) ভীম জরাসন্ধকে গীড়ন করিয়াই বধ করিলেন। ভীমের ধর্মজ্ঞান কৃষ্ণের তুল্য 
হইতে পারে না । 
তখন ক্ৃষ্ণার্ছন ও ভীম কারাবদ্ধ মহীপালগণকে বিষমুক্ত করিলেন। তাহাই 
জরাসন্ধবধের একমাত্র উদ্দেশ্য । অতএব রাজগণকে যুক্ত করিয়৷ আর কিছুই করিলেন না, 
দেশে চলিয়া গেলেন। তাহারা 20688510718 ছিলেন না-_-পিতার অপরাধে পুত্রের 
রাজ্য অপহরণ করিতেন না, তাহার! জরাসন্ধকে বিনষ্ট করিয়! জরাসন্ধপুত্র সহদেবকে রাজ্যে 
অভিষিক্ত করিলেন। সহদেব কিছু নজর দিল, তাহা গ্রহণ করিলেন। কারামুক্ত রাজগণ 
কৃষককে জিজ্ঞাস করিলেন, 


চে 


টু দে এ ফিল কি কবিতে শহিদ ৮.5: 
২: শ্রাজা। যুখিষ্িয রাজন হজ্জ করিতে অভিলাষ করিয়াছেন, আপনারা ৷লই পি খা 
সাহায্য করেন, ইহাই প্রার্থনা ॥ & 
_ ুধিষ্টিরকে ফেন্রস্থিত করিয়া ধর্মরাজ্য সংস্থাপন করা, কৃষ্ণের এক্ষণে জীবের 
নি | অন্তএব' প্রতি পদে তিনি তাহার উদ্ভোগ করিতেছেন । 
এই জরাসন্ধবধে কৃষ্ণচরিত্রের বিশেষ মহিম! প্রকাশমান-__কিন্তু পরবর্ভী লেখক- 





আরও গণ্ডগোল । 


নবম পরিচ্ছেদ 


অর্ধাভিহরণ 


ঘুধিষটিরের রাজসুয় যজ্ঞ আরম্ত হইল। নানাদিক্দেশ হইতে আগত রাজগণ 
খষিগণ, এবং অন্যান্ শ্রেণীর লোকে রাজধানী পুরিয়া গেল। এই বৃহৎ কাধ্যের সুনির্বাহ 
জন্য পাগুবেরা! আত্মীয়বর্গকে বিশেষ বিশেষ কার্যে নিযুক্ত করিলেন। ছুঃশীসন ভোজ্য 


হ্বব্যের তত্বাবধানে, সঞ্জয় পরিচর্ধযায়, 'কৃপাচার্ধ্য বত্বরক্ষায় ও দক্ষিণাদানে, ছুর্য্যোধন 


. উপায়নপ্রতিগ্রহে, ইত্যাদি রূপে সকলকেই নিযুক্ত করিলেন। প্রীকৃষ্ণ কোন্‌ কার্যে নিযুক্ত 
হইলেন? ছঃশাসনাদির নিয়োগের সঙ্গে প্রীকৃফের নিয়োগের কথাও লেখা 'আছে। 
তিনি ব্রাক্মষপগণের পাঁদপ্রক্ষালনে নিযুক্ত হইলেন । ৃ 
[_.. কথাট। বুধা গেল না। শ্রীক্ক কেন এই তৃত্যোপযোগী কার্ধ্যে নিযুক্ত রা 
ছিলেন? তাহার যোগ্য কি আর কোন ভাল কাজ ছিল ন1? না, ব্রাঙ্মণের পা ধোয়াই 
বড় মহৎ কাজ? তাহাকে আদর্শপুরুষ বলিয়া গ্রহণ করিয়। কি পাচক ব্রাঙ্গণঠাকুরদিগে র 
পদপ্রক্ষালন করিয়া বেড়াইতে হইবে? যদি তাই হুঁয়, তবে তিনি আদর্শপুরুষ নহেন, 
ইহা আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিব। রঃ 

কথাটার অনেক রকম ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে। ব্রাহ্ণগণের প্রচারিত এবং 
এখনকার প্রচলিত ব্যাখ্যা এই যে, শ্রীকৃষ্ণ ব্রাহ্মণগণের গৌরব বাড়াইবার জন্যই সকল 
কাধ্য পরিত্যাগ করিয়া এইটিতে আপনাকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। এ ব্যাখ্যা অতি 


ঃ য় 


দিগের দৌরাত্ম্য ইহা বড় জটিল হইয়া পড়িয়াছে। ইহার পর শিশুপালবধ । বি ্ 








হর খখঃ নব পে অ্ধাতিরণ ২০ 
 অপ্রদ্ধেয বলিয়া আমাদিগের বোধ হয়। শ্ীকক আর এনিনিগের স্যার ্রা্মণকে ৃ্‌ 
যথাযোগ্য সম্মান করিতেন বর্টে কিন্তু তাহাকে কোথাও ব্রাহ্মণের গৌরব প্রচারের জন্ত 
বিশেষ ব্যস্ত দেখি-না1। -বরং অনেক স্থানে তাহাকে বিপরীত পথ অবলম্বন করিতে দেখি 
যদি বনপর্বে ছ্ববাসার আতিথ্য বৃত্বান্তটা মৌলিক মহাভারতের অন্তর্গত বিবেচন। করা 
যায়, তাহা হইলে বুঝিতে হুইবে যে, তিনি রকম সকম করিয়া ব্রাহ্মণঠাকুরদিগকে 
পাণুবদিগের আশ্রম হইতে অর্ধচন্দ্র প্রদান করিয়াছিলেন। তিনি ঘোরতর সাম্যবাদী । 
গীতোক্ত ধর্ম যদি কৃষ্কোক্ত ধর্ম হয়, তবে 
বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি | 
শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদপিনঃ ॥ ৫ ॥ ১৭ 
তাহার মতে ব্রাঙ্গণে, গোরুতে, হাতিতে, কুকুরে ও চণ্ডালে সমান দেখিতে হইবে । 
তাহা হইলে ইহা৷ অসম্ভব যে, তিনি ত্রাক্ষণের গৌরব বৃদ্ধির জঙ্য তাহাদের পদপ্রক্ষালনে 
নিষুক্ত হইবেন। 
কেহ কেহ বলিতে পারেন, কৃষ্ণ যখন আদর্শ পুরুষ, তখন বিনয়ের আদর্শ দেখাইবার 
জন্তই এই ভূত্যকার্য্যের ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন । জিজ্ঞাস্য, তবে কেবল ব্রাহ্মণের 
পাদপ্রক্ষালনেই নিধুক্ত কেন? বজবোবৃদ্ধ ক্ষত্রিয়গণেরও পাদপ্রক্ষালনে নিযুক্ত নছেন কেন? 
আর ইহা বক্তব্য যে, এইরূপ বিনয়কে আমর। আদর্শ বি বলিতে পারি, না এটা 
বিনয়ের বড়াই। | 


অন্তে বলিতে পারেন যে, রনি ২ সদযৌপযোনী। সে সময়ে ্ান্ণগণের টি টা 
ভক্তি বড় প্রবল ছিল? কৃষ্ণ ধূর্ত, পশার করিবার জগ্ক এইরূপ লৌকিক ০ টু 


দেখাইতেছিলেন। 

আমি বলি, এই গ্সৌকটি প্রক্ষিপ্ত। কেন লা, আমরা এই শিশুপালবধ-পর্ববাধ্যায়ের 
অন্য অধ্যায়ে ( চৌয়াললিশে ) দেখিতে পাই যে, কৃষ্ণ ব্রাম্মণগণের পাদপ্রক্ষালনে নিযুক্ত না 
থাকিয়া, তিনি ক্ষত্রিয়োচিত ও বীরোচিত কার্য্যাত্তরে নিযুক্ত ছিলেন। তথায় লিখিত 
আছে, “মহাবাছ বাস্থদেব শঙ্খ, চক্র ও গদা ধারণ পূর্র্বক সমাপন পধ্যস্ত এ যর রক্ষ1 
করিয়াছিলেন।” হয়ত ছুইটা কথাই প্রক্ষিপ্ত। আমর! এ পরিচ্ছেদে এ কথার বেশী 
আন্দোলন আবশ্যক বিবেচনা করি না। কথাটা তেমন গুরুতর কথা নয়। কৃষ্ণচরিত্র 
সম্বন্ধে মহাভারতীয় উক্তি অনেক সগয়েই পরস্পর অসঙ্গত, ইহা দেখাইবার জন্যই এতটা 
বজিলাম। নানা হাতেয় কাজ বলয়! এত অসঙ্গতি । | 








তা টা 


এই তারে মলের উন ক নিনাদ নাম প্রবল পরাক্া্ত মহারাজা 


্‌ বদ পাগুবদিগের সংক্সেষ. মাত্রে থাকিয়া কৃষ্ণের এই এক মার অস্ত্র ধার. 


_ বলিলেও হয়। ডে সাদ বলিয়া ধরি নাই, ই্হা। দে 
ক থাকিতে পারে 7 

3  শিশুপালবধ-পর্বাধ্যায়ে একটা গুরুতর ইিহিনিক ও তত্ব নিহিত আছে। রও 
দে, তেমন গুরুতর এঁতিহাসিক তন্ব মহাভারতের আর কোথাও নাই। আমরা 
দেখিয়াছি যে, জরাসন্ধবধের পূর্বে, কৃষ্ণ কোথাও মৌলিক মহাভারতে, দেবতা ৰা 


রি ঈশ্বরাবতার-স্বরূপ অভিহিত ব। ন্বীকৃত নঙ্কেন। জরাসন্ধবধে, লে কথাটা অমনি অক্ষুট 


কক আছে। এই শিুপালবধেই প্রথম কৃ সমসামগ্িক লোক কর্তৃক তিনি রন 
ৃ নি 'এখালে কষুরুবংশের ভাৎকারথ টব জগ, রঃ 





. হইগ্সাছিলেন? .দেখিতে পাই বটে যে এই শিলুপাঁলবধে, এবং তৎপরবর্তী মহাভারতের 
অস্তান্ত অংশে তিনি ঈশ্বর বলিয়া স্বীকৃত হইতেছ্টেন। কিন্তু এমন হইতে পারে যে, 
শিশুপালবধ-পর্ধবাধ্যায় এবং দেই সেই অংশ রক্ষি । এ প্রশ্মের উত্তরে কোন্‌ পক্ষ 
অবলম্বনীয় ? 

এ কথার আমর! এক্ষণে কোন উত্তর দিব না। ভরসা করি ক্রমশঃ উত্তর আপনিই 
পরিস্ফুট হইবে । তবে ইহা বক্তব্য যে, শিশুপালবধ-পর্ব্বাধ্যায়, যদি মৌলিক মহাভারতের 
অংশ হয়, তবে এমন বিবেচনা করা যাইত পারে যে, এই সময়েই কৃষ্ণ ঈশ্বরে প্রতিষ্ঠিত 
হইতেছিলেন। এবং এ বিষয়ে তাহার স্বপক্ষ বিপক্ষ ছুই পক্ষ ছিল। তাঁহার পক্ষীয়দিগের 
প্রধান ভীন্ম, এবং পাগডবের1। তীহার বিপক্ষদ্িগের এক জন নেত। শিশুপাল। শিশুপাল- 
বধ বৃত্তান্তের স্ুল মর্দ্দ এই যে, ভীনম্মাদি সেই সভামধ্যে কৃষ্ণের প্রাধান্য স্থাপনের চেষ্টা পান। 
শিশুপাল তাহার বিরোধী হন। তাহাতে তুমুল বিবাদের যোগাড় হইয়া উঠে। তখন 
কৃষ্ণ শিশুপালকে নিহত করেন, তাহাতে সব গোল মিটিয়! যায় । যজ্ঞের বিদ্ব বিনষ্ট হইলে, 
যজ্ঞ নিবিবদ্ষে পির্ববাহ হয়। 

এ সকল কথার ভিতর যথার্থ নি কিছুমাত্র আছে কি না তাহার 
মীমাংসার পূর্বে বুঝিতে হয় যে, এই শিশুপালবধ-পর্ববাধ্যায় মৌলিক কি না? এ কথাটার 





ভি বড় সহজ ্হ বিনা বর িছে অংভরকেন কুন পির কৈ বব | 
লহ আছে সন বা বলায় লা। কিন্তু তা না থাকিলেই যে প্রক্ষিপ্ত বলিতে হইবে, 


এমন নহে। ইহা! লত্য বটে যে, ইতিপুরের্ধ অনেক স্থানে শিশুপাল নামে প্রবল পরাক্রান্ত 


এক জন রাজার কথা দেখিতে পাই। পরভাগে দেখি, তিমি নাই। মধ্যেই তাঁহার স্বৃত্যু 
_ হুইয়াছিল। পাগুৰ সভায় কৃষ্ণের হস্তে ভাহার মৃত্যু হইয়াছিল, ইহার বিরোধী কোন কথা 
[. পাই.লা। অনুক্রমণিকাধ্যায়ে এবং পর্ববসংগ্রহাধ্যায়ে শিপালবধের কথা আছে। আর 
, রচনাপ্রণালী দেখিলে শিশুপ্গালবধ-পর্বাধ্যায়কে মৌপিক মহাভারতের অংশ বলিয়াই 
বোধ হয় বটে। মৌলিক মহাভারতের আর কয়টি অংশের স্যার, নাটকাংশে ইহার. 
বিশেষ উৎকর্ধ, আছে। অতএব চাটি? রেডি বলিয়া একেবারে হে করিতান কা 
ৃ সাহিডেহিসা : রা ১৭ 
ক তামা পারি, নু ও রা বোধ হয় খে, যেমন জ্রাসবপরবাধযায়ে ছুই হাতের | 
কারিগরি দেখিয়াছি, ইহাতেও সেই রকম। বরং জরা সন্ধবধের অপেক্ষা সে বৈচিত্র্য 
শিশুপালবধে বেশী। অতএর আমি এই সিদ্ধান্ত করিতে বাধ্য যে, শিশুপালবধ স্থুলভঃ 
মৌলিক বটে, কিন্ত ইহাতে দ্বিতীয় স্তরের কবির বা অন্ত পরবর্তী লেখকের অনেক হাত 
দা রত 

এক্ষণে শিশুপালবধ বৃত্তান্ত সবিস্তারে বলিব । 

আজিকার দিনেও আমাদিগের দেশে একটি প্রথা প্রচলিত আছে যে, কোন সন্ত্রস্ত 
ব্যক্তির বাড়ীতে সভা হইলে সভাস্থ সর্বপ্রধান ব্যক্তিকে শ্রক্চন্দন দেওয়া হইয়া থাকে। 
ইহাকে “মালাচন্দন” বলে। ইহা এখন পাত্রের গুণ দেখিয়া দেওয়া হয় না, বংশমর্ধ্যাদা 
দেখিয়া দেওয়া হয়। কুলীনের বাড়ীতে গোষ্টীপতিকেই মালাচন্দন দেওয়া হয়। কেন না, 
কুলীনের কাছে গোষ্ঠীপতি বংশই বড় মান্ত। কৃষ্ণের সময়ে প্রথাটা! একটু ভিন্ন প্রকার 
ছিল। সভাস্থ সর্ববপ্রধান ব্যক্তিকে অর্থ প্রদান করিতে হইত। বংশমর্ধ্যাদা দেখিয়। দেওয়া 
হইত না, পাত্রের নিজের গুণ দেখিয়! দেওয়া হইত; 

যুধিষ্টিরের সভায় অর্থ দিতে হইবে-_কে ইহার উপযুক্ত পাত্র? ভারতবর্ষীয় সমস্ত 
রাজগণ সভাস্থ হইয়াছেন, ইহার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ কে? এই কথা বিচা্ধ্য। ভীম্ম 
বলিলেন, “কৃণই সর্বশ্রেষ্ঠ । ইহাকে অর্থ প্রদান কর 1” 

প্রথম যখন এই কথা বলেন, তখন ভীন্ম যে কৃষ্ণকে দেবতা বিবেচনাতেই সর্ধ্বশ্রেষ্ঠ 
স্থির করিয়াছিলেন, এমন ভাব কিছুই প্রকাশ নাই। কৃষ্ণ *তেজঃ বল ও পরাক্রম বিষয়ে 


লি 








রর | এপ হল শিশ্ুপাল, ভীম, কৃষ্ণ ও পারুবদিগকে এককালীন ঠরন্বার 
করিয়া যে বন্তৃতা করিলেন, বিলাতে পালেমেন্ট মহাসভাঁয় উহ উক্ত হইলে উচিত দরে 


.বিকাইত। তাহার বক্তৃতার প্রথম ভাগে তিনি যাহা বলিলেন, সাহার বাস্মিতা বড় বিশুদ্ধ 


অথচ তীব্র । কৃ রাজা নহেন, তবে এত রাজা! থাঁকিতে তিনি অর্থ পান কেন দি 
স্থৃবির বলিয়া সাহার পুজা করিয়া থাক, তবে তার বাপ বান্থদেবকে পুজা! করিলে না কেন? 
তিনি তোমাদের আত্মীয় এবং প্রিয়চিকীর্যুঁ বলিয়া কি তার পুজা করিয়াছ? শ্বণুর ত্রেপদ 
থাকিতে তাকে কেন? কৃষককে আচার্য্য * মনে করিয়াছ? দদ্রোণাচার্ধ্য থাকিতে কৃষের 
অর্চনা কেন? খত্বিক্‌ বলিয়া কি তাহাকে অর্থ দাও? বেদব্যান থাকিতে কৃষ্ণ কেন? 
ইত্যাদি। 

মহারাজ শিশুপাল কথা কহিতে কহিতে অন্যান্য বাগ্মীর ম্তায় গরম হইয়া উঠিলেন, 
তখন লজিক ছাড়িয়া রেটরিকে উঠিলেন, বিচার ছাড়িয়া দিয়া গালি দিতে আরম্ত 
করিলেন। পাগুবদিগকে ছাড়িয়! কৃষ্ণকে ধরিলেন। অলঙ্কারশান্ত্র বিলক্ষণ বুঝিতেন,_ 
প্রথমে “প্রিয়চিকীধুি “অপ্রাপ্তলক্ষণ” ইত্যাদি চুটুকিতে ধরিয়া, শেষ “্ধর্মরষ্ট” “ছুরাত্মা” 
প্রভৃতি বড় বড় গালিতে উঠিলেন। পরিশেষে 001085- কৃষ্ণ স্বৃতভোজী কুকুর, 
দারপরিগ্রহকারী ক্লীব, % ইত্যাদি। গালির একশেষ করিলেন। 

শুনিয়া, ক্ষমাঞ্চণের পরমাধার, পরমযোগী আদর্শ পুরুষ কোন উত্তর করিলেন না'। 
কৃষ্ণের এমন শক্তি ছিল যে, তদ্দগ্ডেই তিনি ,শিশুপালকে বিনষ্ট করিতে সক্ষম--পরবস্থা 
ঘটনায় পাঠক তাহা জানিবেন। কষ্ণও কখন যে এরূপ পরুষবচনে তিরস্কৃত হইয়াছিলেন, 
এমন দেখা যাঁয় না। তথাপি তিনি এ তিরস্কারে ভ্রক্ষেপও করিলেন না। ইউরোগীয়দিগের 
মত ডাকিয়া বলিলেন না, “শিশুপাল ! ক্ষম1 বড় ধন, আমি তোমায় ক্ষমা করিলাম 1” 
নীরবে শক্রকে ক্ষমা করিলেন । 


* কৃষ্ণ অভিমন্া, সাতাকি প্রভৃতি মহারখীর, এবং কদাপি শ্বয়ং অঞ্ুনেরও যুদ্ধবিগ্ভার আচাধ্য । 
4 অতএব কৃষ্ণ বিখ্যাত বেদ, ইহ] স্বীকৃত হইল। 
+ কৃষ্ধ অনপত্য নহেন-তবে ইন্জিযপন্ারণ ব্যক্তিরা জিতেশ্রিয়কে এইরূপ গালি দেয়। 











খন কুরু্ধ জী, বর: বাক্যপরষপরায়, কেন, ভিনি কৃ সরলার গননা 





জা, জাহার কৈ দিতে লনিলেন। আমরা লেই বক্র সারতাগ উদ 


করিতেছি, কিন্তু তাহার ভিতর একটা হস্ত আছে, আগে দেখাইয়া দিই।. কতকগুলি 
বাক্যের তাৎপর্য্য এই যে, আর অকল মন্ধুত্বের বিশেষতঃ ক্ষত্রিয়ের যে সকল গুণ থাকে, . 
দে সকল গুণে কৃষ্ণ অর্ববশ্রেষ্ঠ। : এই জন্ত ভিনি অর্থের যোগ্য । আবার তারই মাঝে 
কতকগুলি কথ! আছে, তাহাতে ভীম্ম বলিতেছেন যে, কৃষ্ণ স্বয়ং জগদীশ্বর, এই জদ্তা কৃষ্ণ 
সকলের অর্চনীয়। আমর! ছুই রকম পৃথক পৃথক্‌ দেখাইতেছি, পাঠক তাহার প্রকৃত 
তাৎপর্য বুঝিতে চেষ্টা করুন। ভীম্ম বলিলেন, | রা 
“এই মহতী নৃপসভায় একজন মহীপালও দুষ্ট হয় না, যাহাকে কৃষ্ণ তেজোবলে পরাজয় করেন নাই” 
এ গেল মন্ুষ্যত্ববাদ--তা'র পরেই দেবত্ববাদ__ টু 
টযাত কেবল 'আমাদিগের অর্চনীয় এমত নহে, সেই মহাতুজ জিলোকীর পৃজনীয়। ভিনি যুদ্ধ 
অসংখ্য ক্ষত্রিয়বর্গের পরাজয় করিয়াছেন, এবং অখণ্ড ব্রঙ্মাণ্ড তাহাতেই প্রতিষ্ঠিত বহিয়াছে ।” 
পুনশ্চ, মনুহ্াত্ব__ ণ 
“কৃষ্ণ জন্মিয়া অবধি যে সকল কাধ্য করিয়াছেন, লোকে মত্সক্লিধানে পুনঃ পুনঃ তৎসমুদায় কীর্তন 
করিয়াছে । তিনি:অভ্যন্ত বালক হইলেও আমরা তাহার পরীক্ষা করিয়া থাকি। ক্কষ্ণের শৌরধা, বীর্য, 
কীত্তি ও বিজয় প্রভৃতি সমস্ত পরিজ্ঞাত হইয়া*্__ 
পরে, সঙ্গে সঙ্গে দেবতববাঁদ, 
“সেই ভূতন্বখাবহ জগদচ্চিত অচ্যুতের পূজা বিধান করিয়াছি ।” 
পুনশ্চ, মনুযুত্, পরিষ্ষার রকম-__ 
কফের পুজ্যতা বিষয়ে ছুটা হেতু আছে; তিনি নিখিল বেদবেদাল পারদর্শী ও সমধিক বলশালী। 
বলত, মনুস্তলোকে তাদ্বশ বলবান্‌ এবং বেদবেদাজসম্পন্ন দ্বিতীয় ব্যক্তি প্রত্যক্ষ হুওয়! 
সুকঠিন। দান, দাক্ষ্, রত, শৌর্যা, লজ্জা, কীর্তি, বুদ্ধি, বিনয়, অসম প্র, ধৈর্য ও সস্ভোষ প্রভৃতি সমুদয় 


গুণাবলি কষে নিয়ত বিরাজিত রহিয়াছে । অতএব সেই সর্বরগুণসম্পর আচার্য, পিতা, ও গুরু সুপ পূজার 
চক 





ও চে 1785৭ বাডিন। : ক্িফচরিত . 

ও উড ভিডি সির তোরা কার তিনি তিক, রী তি বাছা 
নাছ বসা নেন ্‌ 
ককিফই ই চার রর ষ্থতি-পরলয়র্তী তিনিই অব্যপ্রকতি, সনাতন, কর্তী, এবং 

1 তাহাতে আঁর সন্দেহ কি? বুদ্ধি, মন, মহত, পৃথিব্যাদদি পঞ্চতৃত, | 
_ লম্দাই একমাত্র কৃষে গ্রতিষ্ঠিভ আছে। চঙ্জ, হা গ্রহ, 77787 
শ্রতিটিত আছে। ইত্যাদি” : 

:... ভীত্ম বলিয়াছেন, কৃষ্ণের পুজার চি কারণ (১) খিনি বলে সরে ফ 

তাহার তুল্য বেদবেদাঙ্গপারদর্শী কেহ নহে। অস্ছিতীয় পরাক্রমের প্রমাণ আই, গ্রন্থে 

অনেক দেওয়া গিয়াছে। কক্ষের অদ্বিতীয় বেকার প্রমাণ গীতা । যাহা আমন্তা . 

পর ভিগবদগীতা বলিয়া পাঠ করি, তাহা কৃষ্ণ-প্রণীত নহে |; উহা ব্যস-প্রণীত বলিয়া খ্যাত... 
: সবৈয়াসিকী সংহিতা” নাঁমে পরিচিত । উহাঁর প্রণেতা ব্যাসই হউন আন যেই হউন, 
_ভিনি টিক কের মুখের কথাগুলি নোট করিয়া রাখিক্সা এ গ্রস্থ সঙ্কলন করেন: নাই। *. 
উহাকে মৌলিং 8৮8478777 কিন্ত শীতা কক্ষের : 
ধর্্মতের সপ্কলন, ইহা! আমার তাহার মতাবলম্বী কোঁন মনীষী কর্তৃক উহ্থা 
এই আকারে ' সঙ্কলিত, এবং মহাতথ ত প্রক্ষিপ্ত হইয়া প্রচারিত হইয়াছে, ইহাই সঙ্গত 
বলিয়া বোধ হয়। এখন বলিবার কথ! এই যে, শীতোক্ত ধর্ম ধাহার প্রীত, তিনি স্পষ্টতই 
অদ্বিতীয় বেদবিৎ পণ্ডিত ছিলেন। ধর্ম সম্বন্ধে তিনি বেদকে সর্ধবোচ্চ স্থানে বসাইতেন 
নাঁ-কখন বা বেদের একটু একটু নিন্দা করিতেন। কিন্তু তথাপি অদ্বিতীয় বেদজ্ 
ব্যতীত অস্টের স্থার! 'সীতোক্ত ধর্ধর অত হয়নাই টির যে রিতা বেন উই সার 
করে, সে অনায়াসেই বুঝিতে পারে। টপ 
যিনি এইরূপ, পরাক্রমে ও নাভিতে, বীর্যে ও পি, কর্ণে ও জ্ঞানে, নীতিতে 
ও ধর্সে, দয়ায় ও ক্ষমার, নাং তিন তির দল 











ক পরম অধ্যাটে বাহ বলিয়া ছি-অনুপীলনধর্তের চরমাদদর্ পরী, এই ভী্োক্তিতে তাহা পরিদ্কত হইতেছে 





 শিশুপালবধ 


 ভীন্ম বানাও কীনা, পালক নিতাত উজ রি বদির দিকে 
ধা শিশুপালের নিতান্ত অসহ৷ বোধ হইয়া খাকে, আক হব 
করুন” অর্থাৎ “ভাল না লাগে, উঠিয়া যাও।” 
১ পরে মহাভারত হইতে উদ্ধত করিতেছি উর 
কফ বি বাধ ২ ্পারিতকলেবর 
, ও আরকনে হইয়া সকল রাজগণকে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, “আমি পূর্বে সেনাপতি ছিলাম, টপ ঃ 
যাদব ও গাগবকুলের সমূলোম্মুলন করিবার নিমিত্ত অন্যই সমরসাগরে আবগাহন করিব 1. চেফিযাজ 





 শিশুপাল, মহীপালগণের অবিচলিত উৎসাহ স্দর্শনে প্রোৎসাহিত হই! যজের ব্যাধাত জন্মাইবার নিখিত 
: জ্টাহানিগের সহিত যন্ত্রণা করিতে লাগিলেন, যাহাতে সুধিষিরের অভিষেক এবং কৃফে পুজা না হাহ) 


: উকোামাদিগের লর্ঘতোভাবে কর্তব্য । রাজারা! নির্কেদ প্রযুক্ত ক্রোধপরবশ হইয়া যনত্রণা করিডেছেন, দেখিয়া 
কক স্পষ্ট বুঝিতে গারিলেন, যে তাহারা যুদ্ধার্থ পরামর্শ করিতেছেন।” 
রাজ। যুধিষির সাগরসদৃশ রাজমণ্ডলকে রোবপ্রচলিত দেখিয়া প্রাজ্ঞতম পিন 
ভীগ্মকে সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিলেন, “হে পিতামহ! এই মহান্‌ রাজসমুদ্র 
সংক্ষোভিত হইয়। উঠিয়াছে, এক্ষণে যাহা কর্তব্য হয়, অন্থমতি করুন|” 
শিশুপালবধের ইহাই যথার্থ কারণ। শিশুপালকে বধ না করিলে তিনি রাজগণের 
সহিত মিলিত হইয়া যজ্ঞ নষ্ট করিতেন। টা 
শিশুপাল আবার ভীম্মকে ও কৃষ্ণকে কতকগুল। গালিগালাজ করিলেন। 
ভীম্মকে ও কৃষ্ণকে এবারেও শিশুপাল বড় বেশি গালি দিলেন। “ছুরাত্মা” “্যাহাকে 
বালকেও দ্বণা করে» “গোপাল,” “দাস” ইত্যাদি । পরম যোগী শ্রীকৃষ্ণ পুনর্বার তাহাকে 
ক্ষমা করিয়া নীরব হইয়৷ রহিলেন। কৃষ্ণ যেমন বলের আদর্শ, ক্ষমার তেমনি আদর্শ । 
ভীন্ম প্রথমে কিছু বলিলেন না, কিন্তু ভীম অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া শিশুপালকে আক্রমণ 
করিবার ভন্য উত্থিত হইলেন। ভীম্ম াহাকে নিরস্ত করিয়া শিশুপালের পূর্বববৃত্াস্ত 


তাহাকে শুনাইতে লাগিলেন । এই বৃত্বাস্ত অত্যন্ত অসস্ভব, অনৈসগিক ও অবিহবাসযোগ্য। 
সে কথ! এই--.. 


5: স্জীক্ষে ও শিশুপালে “আরও কিছু বকাবকি হইল। ভীম্ম বলিলেন, “শিশুপা্গ 
কক্ষের তেজেই তেজন্বী, তিনি এখনই শশিশুপালের তেজোহরণ করিবেন।” শিশুপাল 
ছলিয়া উঠিয়া ভীম্মকে অনেক গালাগালি দিয়া শেষে বলিল, “তোমার জীবন এই 
ভুপালগণের অনুপ্রহ্থীবীন, ইহারা মনে করিলেই তোমার প্রাণসংহার করিতে পারেন।» 
ভীষ্ম তখনকার ক্ষত্রিয়দিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ যোদ্ধা_তিনি বলিলেন, “আমি ইহাদিগকে 
তৃণতুল্য বোধ করি ন1।” শুনিয়া সমবেত রাজমগুলী গঞ্জিয়! উঠিয়া বলিল, “এই ভীগ্মকে 
পশুবৎ বধ কর অথবা প্রদীপ্ত হুতাশনে দঙ্ধ কর।” ভীদ্ম উত্তর করিলেন, “যা হয় কর, 
আমি এই তোমাদের মস্তকে পদার্পণ করিলাম ।৮ 

বুড়াকে জোরেও আটিবার যো৷ নাই, বিচারেও আটিবার যে! নাই। ভীম্ম তখন 
রাজগণকে মীমাংসার সহজ উপায়ট। দেখাইয়। দিলেন। তিনি যাহা বলিলেন, তাহার স্থুল 
মন্দ এই 7--"ভাল, কৃষ্ণের পুজা করিয়াছি বলিয়! তোমরা গোল করিতেছ ; তাহার শেন 
মানিতেছ না। গোলে কাজ কি, তিনি ত সম্মুখেই আছেন--.একবার পরীক্ষা করিয়া দেখ 
না? বাহার মরণ কগ্তুতি থাকে, তিনি একবার কৃষ্ণকে যুদ্ধে আহ্বান করিয়া দেখুন না?” 

শুনিয়া কি শিশুপাল ঢুপ করিয়া থাকিতে পারে? শিশুপাল কৃষ্ণকে ডাকিয়া 
বলিল, “আইস, সংগ্রাম কর, তোমাকে যুদ্ধে আহ্বান করিতেছি ।” 

এখন, কৃষ্ণ প্রথম কথা কহিলেন। কিন্ত শিশুপ।লের সঙ্গে নহে। ক্ষত্রিয় হইয়া 
কৃষ্ণ যুদ্ধে আহুত হইয়াছেন, আর যুদ্ধে বিমুখ হইবার পথ রহিল ন।; এবং যুদ্ধেরও ধর্ম্মতঃ 
প্রয়োজন ছিল। তখন সভাস্থ সকলকে সম্বোধন করিয়া শিশুপালকৃত পূর্ববাপরাধ সকল 
একটি একটি করিয়া বিবৃত করিলেন। তার পর বলিলেন, “এত দিন ক্ষমা করিয়াছি। 
আজ ক্ষমা! করিব না 1” 

এই কৃষ্ণোক্তি মধ্যে এমন কথা আছে যে, তিনি পিতৃষসার অন্ুরোধেই তাহার এত 
অপরাধ ক্ষমা! করিয়াছেন। ইতিপুর্েই যাহা বলিয়াছি, তাহা স্মরণ করিয়া হয়ত পাঠক 
জিজ্ঞাসা করিবেন, এ কথাটাও প্রক্ষিপ্ত 1 আমাদের উত্তর এই যে, ইহা! প্র্ষিপ্ত হইলেও 
হইতে পারে, কিন্ত প্রক্ষিপ্ত বিবেচনা করিবার কোন প্রয়োজন দেখি না। ইহাতে 
.. অনৈসগ্রিকত। কিছুই নাই. বরং ইহা বিশেষরূপে স্বাভাবিক ও সম্ভব। ছেলে ছরস্ত, 
_ ক্ষ্চদেহী ; রুঝণও বলবান্ মনে করিলে শিশুপালকে মাছির মত টিপিয়া মারিতে পারেন, 
-. এমন ক্সবস্থায় পিসী ঘে জ্রাতুম্পুত্রকে অস্ুরোধ করিবেন, ইহা খুব সম্ভব। ক্ষমাপরায়ণ 
: কৃষ্ণ শিশুপালকে নিজ গুণেই ক্ষমা! করিলেও পিসীর অনুরোধ স্মরণ রাখিবেন, ইহাও খুব 





চতুর্থ খণ্ড £ দশম পরিচ্ছেদ £ শিশুপালবধ ... হ১৩ 
সম্ভব। আর পিতৃঘনার পুত্রকে বধ করা আপাততঃ নিন্দনীয় কার্যা, কৃ পিসীয় খাতির. 
কিছুই করিলেন না, এ কথাটা উঠিতেও পারিত। সে কথার একটা কৈফিয়ৎ দেওয়া চাই 
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তার পরেই আবার একটা. অনৈসর্সিক কাণ্ড উপস্থিত। শ্রীকৃষ্ণ, শিশুপালের বধ 
জন্ত আপনার চক্রান্ম স্মরণ করিলেন। স্মরণ করিবা মাত্র চক্র তাহার, হাতে আঙিয়া 
উপস্থিত হইল । তখন কৃষ্ণ চক্রের দ্বারা শিশুপালের মাথা কাটিয়া ফেলিকেদ। 
বোধ করি এ অনৈসগিক ব্যাপার কোন পাঠকেই এঁতিহাসিক ঘটনা বলিয়া গ্রহণ 
করিবেন না । যিনি বলিবেন, কৃষ্ণ ঈশ্বরাবতা'র, ঈশ্বরে সকলেই সম্ভবে, তাহাকে জিজ্ঞাস! 
করি, যদি চক্রের দ্বারা শিশুপালকে বধ করিতে হইবে, তবে সে জন্য কৃষেঃর মনুষ্যশরীর 
ধারণের কি প্রয়োজন ছিল ? চক্র ত চেতনাবিশিষ্ট জীবের স্ায় আজ্ঞামত যাতায়াত করিতে 
পারে দেখা যাইতেছে, তবে বৈকুষ্ঠ হইভেই বিষণ তাহাকে শিশুপালের শিরশ্ছেদ জন্ত 
পাঠাইতে পারেন নাই কেন? এ সকল কাজের জন্য মন্ুস্য-শরীর গ্রহণের প্রয়োজন কি? 
ঈশ্বর কি আপনার নৈসগিক নিয়মে বা কেবল ইচ্ছা মাত্র একট মন্ুষ্যের মৃত্যু ঘটাইতে 
পারেন না যে, তজ্া তাহাকে মনুষ্যদেহ ধারণ করিতে হইবে? এবং মনুস্য-দেহ ধারণ 
করিলেও কি তিনি এমনই হীনবল হইবেন যে, স্বীয় মানবী শক্তিতে একটা মানুষের সঙ্গে 
আটিয়া উঠিতে পারিবেন না, এশী শক্তির দ্বারা দৈব অস্ত্রকে স্মরণ করিয়া আনিতে হইবে? 
ঈশ্বর যদি এরূপ অল্পশক্তিমান্‌ হন, তবে মানুষের সঙ্গে তাহার তফাৎ বড় অল্প। আমরাও 
কৃষ্ণের ঈশ্বরত্ব অন্বীকার করি নাঁ__কিন্ত আমাদের মতে কৃষ্ণ মানুষী শক্তি ভিন্ন অন্য শক্তির 
আশ্রয় গ্রহণ করিতেন না, এবং মানুষী শক্তির দ্বারাই সকল কার্ধ্যই সম্পন্ন করিতেন। এই 
অনৈসগিক চক্রাস্তর্মরণবৃত্াস্ত যে অলীক ও প্রক্ষিপ্ত, কৃষ্ণ যে মান্ুষযুদ্ধেই শিশুপালকে 
নিহত করিয়াছিলেন, তাহার প্রমাণ মহাভারতেই আছে। উদ্োগপর্বের ধৃতরাষ্ট শিশুপাল- 
বধের ইতিহাস কহিতেছেন, যথা, 
ট "পূর্বে রাজনয়ে যে, চেদিরাজ ও করষক প্রসৃতি যে সমন্ত ভূপাল সর্বপ্রকার উদ্ঠোগবিশিষ্ট হইয়া 
বনুসংখ্যক বীবপুরুষ সমভিব্যাহারে একত্র সমবেত হইয়াছিলেন, তন্মধ্যে চেদ্দিবাজতনয় শুর্ধ্ের সায় 
প্রতাপশালী, শ্রেষ্ঠ ধর, ও যুদ্ধে অেয়। ভগবান্‌ রণ ক্ষণকাল যধ্যে তাহারে পরাজয় করিয়া তি: 


গণের উৎসাহ ভঙ্গ করিয়াছিলেন ; এবং কররাজপ্রমুখ নরেন্দর্গ যে শিশুপালের সম্মান বর্ধন করিমাছিলেন, ... 


তাহারা সিহস্বরূপ কৃষণকে রখারড় নিরীক্ষণ করিয়া চেদিপতিরে পরিত্যাগ পূর্বক ক্ষুক্র মৃগের শ্তায় পলায়ন 
করিলেন, তিনি তখন অবলীলাক্রযে শিশুপালের প্রাণসংহার পূর্ব পাওবগণের যশ ও মান বর্ধন 
করিলেন ।”-_-১২ অধ্যায়। ১৪ ৭ / 78 এ 








ছক রীতি ধিক লগামে, গর হে হইছিল রব কিনি? মানেই 
 শিশুপাল ও. তাহার অন্চরবর্গকে পরাতৃত করিয়াছিলেন) যেখানে এক শ্ছে সি 
 হটনারহই প্রকার বনী দেখিতে পাই-_একটি নৈসগিক, অপরটি অনৈসগিক, সেখানে 
॥ আনৈষ্সিক বর্ণনাকে অগ্রাহ করিয়। নৈসগিককে 'এতিহাসিক বলিয়া গ্রহণ করাই বিধেয়। 
যিনি পুরাণেতিহাসের মধ্যে সত্যের অস্থসন্ধান করিবেন, তিনি ঘেন রি সোজ। 44? স্মরণ 
রাখেন। নহিলে সকল পরিশ্রমই বিফল হইবে । | ৃ 

শিশুপালবধের আমরা যে সমালোচনা করিলাম, তাহাতে । উদ ঘটনার স্থুল 
এরতিালিক তত্ব আমরা এইরূপ দেখিতেছি। রাজস্থয়ের মহাসভায় সকল ক্ষত্রিয়ের 
অপেক্ষা কৃষ্ণের শ্রেক্ঠতা। স্বীকৃত হয়। ইহাতে শিশুপাল প্রভৃতি কতকগুলি ক্ষত্রিয় রুষ্ট 
হইয়া হজ্জ নষ্ট করিবার জঙ্ত যুদ্ধ উপস্থিত করে। কৃষ্ণ তাহাদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়া 
তাহাদিগকে পরাজিত করেন এবং শিশুপালকে নিহত করেন। পরে যজ্ঞ নিরিবত্বে 
সমাপিত হয়। 

আমরা দেখিয়াছি, কৃষ্ণ যুদ্ধে সচরাচর বিদ্বেষবিশিষ্ট। তবে অজ্ছুনদি যুদ্ধক্ষম 
পাণ্ডবেরা থাকিতে, তিনি যজ্তত্বদিগের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন কেন? রাজস্ুয়ে যে 
কার্ষ্ের ভার কৃষ্ণের উপর ছিল, তাহা স্মরণ করিলেই পাঠক কথার উত্তর পাইবেন। 
যজ্ঞরক্ষার ভার কৃষের উপর ছিল, ইহা পূর্ব বলিয়াছি। যে কাজের ভার যাহার উপর 
থাকে, তাহা তাহার অনুষ্ঠেয় কর্ন (79965) । আপনার অনুষ্ঠেয় কর্ণ্দের সাধন জন্াই কৃষ্ণ 
যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া শিশুপাঁলকে বধ করিয়াছিলেন 


ঞ 


একাদশ পরিচ্ছেদ 


পাগুবের বনবাস 


রাজু যজ্ঞ সমাপ্ত হইলে, কৃষ্ণ দ্বারকার ফিরিয়া! গেলেন। সভাপর্ধে আর তাহাকে 
দেখিতে পাই না। তবে এক স্থানে তাহার নাম হইয়াছে । 

দ্যুতক্রীড়ায় যুধিষ্টির ভ্রৌপদীকে হারিলেন।' তার পর ত্রৌপদীর কেশাকর্ষণ, এবং 
সভামধ্যে বস্হরণ। মহাভারতের এই ভাগের মত, কাব্যাংশে উৎকৃষ্ট রচনা জগতের 
সাহিত্যে বড় ছূর্লভ। কিন্তু কাব্য আমাদের এখন সমালোচনীয় নহে-_এঁতিহাসিক যৃল্য 





সেলসে আমাদিগের যাহ বলিবার তাহা পূর্ব বলিয়াছি। : ৃ 
"ভার পর বনপর্ক্। বনপর্ধের তিনবার মাত্র কৃষ্ণের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। প্রথম, 
: পাওবের! বনে গিয়াছেন শুনিয়া বৃষ্টভোজের! সকলে ভাহাদিগকে দেখিতে টি 
কৃষ্ণও সেই সঙ্গে আসিয়াছিলেন। ইহা সম্ভব। কিন্ত যে অংশে এই বৃত্তান্ত বর্দিত 
হইয়াছে, তাহা! মহাভীরতের প্রথম স্তরগতও নহে, দ্বিতীয় স্তরগতও নহে। রচনার 
সাদৃশ্য কিছুমাত্র নাই। চরিভ্রগত সঙ্গতি কিছুমাত্র নাই। কৃষ্ণকে আর কোথাও রাগিতে 
+দেখ' যায় না, কিন্তু এখানে, যুধিষ্টিরের কাছে আসিয়াই কৃষ্ণ চটিয়া লাল। কারণ কিছুই 
নাই, কেহ শক্র উপস্থিত নাই, কেহ কিছু বলে নাই, কেবল দূর্য্যোধন প্রভৃতিকে মারিয়া 
ফেলিতে হইবে, এই বলিয়াই এত রাগ যে, যুধিষ্টির বুতর স্তব স্তুতি মিনতি করিয় তাহাকে 
থামাইলেন। যে কবি লিখিয়াছেন যে, কৃষ্ণ প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে মহাভারতের 
যুদ্ধে তিনি অন্ত্রধারণ করিবেন না, এ কথা সে কবির লেখা নয়, ইহা নিশ্চিত। তার 
পর এখনকার হোৎকাদিগের মত কৃষ্ণ বলিয়া বসিলেন, “আমি থাকিলে এতটা হয় 1. 
আমি বাড়ী ছিলাম না” তখন যুধিষ্ঠির, কৃষ্ণ কোথায় গিয়াছিলেন, সেই পরিচয় লইতে 
লাগিলেন। তাহাতে শান্ববধের কথাটা উঠিল। তাহার সঙ্গে কৃষ্ণ যুদ্ধ করিয়াছিলেন, 
সেই পরিচয় দিলেন। সে এক অদ্ভুত ব্যাপার। সৌভ নামে তাহার রাজধানী । সেই 
রাজধানী আকাশময় উড়িয়া উড়িয়া বেড়ায়; শান্ধ তাহার উপর থাকিয়া যুদ্ধ করে। 
সেই অবস্থায় কৃষ্ণের সঙ্গে যুদ্ধ হইল। যুদ্ধের সময়ে কৃষ্ণের বিস্তর কাদাকাটি। শান 
একটা মায়া বস্থদেব গড়িয়! তাহাকে কৃষ্ণের সম্মুখে বধ করিল দেখিয়া কৃষ্ণ কীদিয়া মুচ্ছিত। 
এ জগদীশ্বরের চিত্র নহে, কোন মান্ুুষিক ব্যাঁপারের চিত্রও নহে। শনুক্রমপিকা ধ্যায়ে 
এবং পর্বসংগ্রহাধ্যায়ে এই সকল ব্যাপারের কোন প্রসঙ্গও নাই। ভরসা করি, কোন 
পাঠক এ সকল উপন্যাসের সমালোচনার প্রত্যাশা! করেন না। 


তার পরে ্র্বাসার সশিষ্ত ভোজন। সে ঘোরতর অনৈসগ্সিক ব্যাপার । 
অনুক্রমণিকাধ্যায়ে সে কথা থাকিলেও তাহার কোন এঁতিহাসিক মূল্য নাই। সুতরাং 
তাহ! আমাদের সমালোচনীয় নহে। 

৭ 


এ 
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রা সা ফর গে মোনা খাব দি | 
ফা গাগুবের! কাহ্যক রনে গসিয়ছেন নি, কৃ তাহাদিগকে আবার দেখিতে 
_আসিয়াছিলেন_এবার একা নহে) ছোট ঠাকুরাহীটি সঙ্গে। মার্কখ্স্া-র্কাধ্যায় 

_ একখানি বৃহং প্র বলিলেও হয়। কিন্তু মহাভারতের সন্ধে দনবদ্ধ আছে। এমন কথ! 

উহাতে কিছুই নাই। সম্তটাই এরস্প্ত বলিয়া বোধ হয়। পর্বদংরহাধায় মা্কখে- 

_ মম্তাপর্কাধযায়ের কথা আছে বটে কিন্ত অনুকরমণিকাধায়ে নাই। মহাভারতের প্রথম 
ও ঘিতীয় স্তরের রানার সঙ্গে ইছার কোন সাধৃশযই নাই। কিন্তু ইহা মৌলিক মহাভারতের 
বধ কি না, তাহা আমাদের বিচার করিবারও কৌন প্রয়োজন রাখে না। কেন না, কৃ 
এখানে কিছুই করেন নাই। আসিয়া যুধিটির ত্রপদীপ্রভৃতিকে কিছু মিষ্ট কথা বলিন। 
উত্বরে কিছু মিট কথা শুনিলেন। তার পর কয় জনে মিলিয়৷ খধি ঠাকুরের আধাঢ়ে গল্প 
সবম্ শুনিতে লাগিলেন। 

... মার্বতেয়ের কথা ফুরাইলে দ্ৌপদী সত্যভামাতে কিছু কথা হইল। পর্ববসংগ্রহাধ্যায়ে 
জৌগদী মন্যভামার সংবাদ গণিত হইয়াছে; কিন্তু অমুক্রমণিকাধ্যায়ে ইহার কোন প্র 
নাই। ইহা যে প্রক্ষিত, তাছা। পূর্বে বলিয়াছি। 

তাহার পর বিরাটপর্বর। বিরাটপর্কে কৃষ্ণ দেখা দেন নাই--কেবল শেষে উত্তরার 
বিবাছে আসিয়া উপস্থিত । আমিয়া যে মকল কথাবার্তা বলিয়াছিলেন, তাহা! উদ্ভোগপর্কে 
আছে। উদ্ভোগপর্ব্ কষের অনেক কথ! আছে। ভ্রমণ; সমালেচিন! করিব। 


পঞ্চম খণ্ড 
উপপ্রব্য 


সর্ধভূতাত্মভূতায় ভূতাদিনিধনায় চ। 
অক্রোধন্রোহমোহায় তন্মৈ শাস্তাঁতুনে নমঃ ॥ 
শাস্তিপর্ব্, ৪৭ অধ্যায়ঃ । 





এক্ষণে জোগস্ের সমালোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া রর ।. 

সমাজে অপরাধী আছে। মনুয্যগণ পরস্পরের প্রতি অপরাধ সর্বদাই করিতেছে । 
সেই অপরাধের দমন সমাজে একটি মুখ্য কার্ধ্য। রাজনীতি রাজদণড ব্বছাশার সা 
আইন জাদালত সকলেরই একটি মুখ্য উদ াই। রঃ 

অপরাধীর পক্ষে ফিরূপ ব্যবহার করিতে হইবে, নীতিশান্ত্রে তৎসন্বন্ধে হইট মং মত 
আছে। এক মত এই যে ;_-দণ্ডের দ্বারা অর্থাৎ বল প্রয়োগের দ্বায়া দোষের দমন করিতে 
হইবে-আর একটি মত এই যে, অপরাধ ক্ষমা করিবে। বল এবং ক্ষমা ছুইটি পরস্পর 
বিরোধী-_কাঁজেই ছুইটি মত যথার্থ হইতে পারে না। অথচ দুইটির মধ্যে একটি থে 
"একেবারে পরিহার্য্য এমন হুইতে পারে না। সকল অপরাধ ক্ষমা করিলে সমাজের ধ্বংস 
হয়, সকল অপরাধ দণ্ডিত করিলে মনুষ্য পশুত্ব প্রাপ্ত হয়। অতএব বল ও ক্ষমার সামগ্রস্থ 
নীতিশাস্ত্রের মধ্যে একটি 'অতি কঠিন তত্ব। আধুনিক সুসভ্য ইউরোপ ইহার সামগ্তস্তে 
অগ্যাপি পৌছিতে পারিলেন না। ইউরোপীয়দিগের খিষ্টধর্্ম বলে, সকল অপরাধ ক্ষমা 
কর; ভাহাদিগের রাজনীতি বলে, সকল অপরাধ দণ্ডিত কর। ইউরোপে ধর্ম অপেক্ষা 
রাজনীতি প্রবল, এজন্য ক্ষম! ইউরোপে লুপ্তপ্রায়, এবং বলের প্রবল প্রতাপ । 

বল ও ক্ষমার যথার্থ সামগ্রস্ত এই উদ্যোগপর্র্ষ মধ্যে প্রধান তত্ব। শ্ত্রীক্ণই তাহার 
মীমাংনক, প্রধানত: শ্রীকৃষ্ণই উদ্ভোগপব্ধের নায়ক। বল ও ক্ষমা উভয়ের প্রয়োগ সম্বন্ধে 
তিনি যেরূপ আদর্শ কাধ্যতঃ প্রকাশ করিয়াছেন তাহা আমরা পূর্বের দেখিয়াছি । যে 
তাহার নিজের অনিষ্ট করে, তিনি তাহাকে ক্ষমা! করেন, এবং যে লোকের অনিষ্ট করে, 
তিনি বলপ্রয়োগপূর্ধক তাহার প্রতি দণ্ডবিধান করেন। কিন্তু এমন অনেক স্থলে ঘটে 
যেখানে ঠিক এই বিধান অনুসারে কার্য্য চলে না, অথবা এই বিধানানুসারে বল কি ক্ষমা 
প্রযোজ্য তাহার বিচার কঠিন হইয়া পড়ে। মনে কর, কেহ আমার সম্পত্তি কাড়িয়া 
লইয়াছে। আপনার সম্পত্তি উদ্ধার লামাজিক ধর্্দ। যদি সকলেই আপনার সম্পত্তি 
উদ্ধারে পরাম্মুখ হয় তবে সমাজ অচিরে বিধ্বস্ত হইয়! যায়। অতএব অপহৃত সম্পত্তির 
উদ্ধার করিতে হইবে। এখনকার দিনে সভ্যসমাজ সকলে, আইন আদালতের সাহাষ্যে 
আমরা আপন আপন সম্পত্তির উদ্ধার করিতে পাঁরি। কিন্তু যদি এমন ঘটে যে, 
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আইন-আদালতের সাহায্য প্রাপ্য নে, সেখানে বলপ্রয়োগ ধর্সঙ্গত কি না? বল ও 
_ ক্ষমার সামগ্রস্ত সম্বন্ধে এই সকল কূটতর্ক উঠিয়। থাকে । কার্ধ্যতঃ প্রীয় দেখিতে পাই যে, 
বে বলবান্‌, মে বলপ্রয়োগের দিকেই যায় | যে ছুর্ববল, সে ক্ষমার দিকেই যায়। কিন্তু যে 
বলবান্‌ অথচ ক্ষমাবান্‌, তাহার কি করা কর্তব্য? অর্থাৎ আদর্শ পুরুষের এরপ স্থলে কি 
কর্তব্য? তাহার মীমাংস! উদ্ভোগপর্ধের আরস্ভেই আমরা কষ্ণবাক্যে পাইতেছি।. 
০:০:ভর্সা করি, পাঠকেরা সকলেই জানেন যে, পাগুবের৷ দূযুতক্রীড়ায় শকুনির নিকট 
হারিয়া এই পণে বাধ্য হইয়াছিলেন যে, আপনাদিগের রাজ্য ছুর্য্যোধনকে সম্প্রদান করিয়া! 
ছবাদশ বর্ষ বনবাস করিবেন। - তৎপরে এক বৎসর অজ্ঞাতবাস করিবেন $ যদি অক্ঞাতবাসের 
এ এক বৎসরের মধ্যে কেহ তাহাদিগের পরিচয় পায়, তবে তাহারা রাজ্য পুনবর্বার প্রাপ্ত 
হুইরেন না, পুনর্ব্বার দ্বাদশ বর্ষ জন্য বনগমন করিবেন। কিন্ত যদি কেহ পরিচয় ন! পায়, 
ত্ববে তীহারা ছুর্য্যোধনের নিকট আপনাদিগের রাজ্য পুনঃপ্রাপ্ত হইবেন। এক্ষণে তাহারা 
দ্বাদশ বর্ষ বনবাস সম্পূর্ণ করিয়া বিরাটরাজের পুরী মধ্যে এক বৎসর অজ্ঞাতবাস সম্পন্ন 
করিয়াছেন, এ বংসরের মধ্যে কেহ তাহাদিগের পরিচয় পায় নাই। অতএব তাহার! 
ছর্য্যোধনের নিকট আপনাদিগের রাজ্য পাইবার শ্যায়তঃ ও ধর্মমত; অধিকারী । কিন্ত 
ছুর্য্যোধন রাজ্য ফিরাইয়। দিবে কি? না দিবারই সম্ভাবনা । যদি না! দেয়, তবে কি 
কর। কর্তব্য ? যুদ্ধ করিয়া তাহাদিগকে বধ করিয়। রাঁজ্যের পুনরুদ্ধার কর! কর্তব্য কিনা? 
অজ্জঞাতবাসের বৎসর. অতীত হইলে পাগুবেরা বিরাট'রাজের নিকট পরিচিত 
হইলেন। বিরাটরাজ তাহাদিগের পরিচয় পাইয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া আপনার কন্যা 
উত্তরাকে অর্জুনপুত্র অভিমন্থ্যকে সম্প্রদান করিলেন। সেই বিবাহ দিতে অভিমন্তযুর 
মাতুল কৃষ্ণ ও বলদেব ও অন্যান্থ যাদবের! আসিয়াছিলেন। এখং পাগুবদিগের শ্বশুর দ্রুপদ 
এবং অন্থান্থ কুটুম্বগণও আসিয়াছিলেন। তীহারা, সকলে বিরাটরাজের সভায় আসীন 
হইলে পাগুব-রাজোর পুনরুদ্ধার প্রসঙ্গটা উত্বাপিত হইল। নৃপতিগণ প্্রীকষ্ণের প্রতি 
দৃষ্টিপাত করিয়া মৌনাবলগ্বন করিলেন।” তখন শ্রীকৃষ্ণ রাজাদিগকে সম্বোধন করিয়া 
অবস্থা সকল বুঝাইয়। বলিলেন। যাহ! যাহ! ঘটিয়াছে তাহ। বুঝাইয়া তার পর বলিলেন, 
পএক্ষণে কৌরব ও পাগব্গণের পক্ষে যাহা হিতকর, ধন্য, যশস্কর ও উপযুক্ত, আপনারা 
তাহাই চিন্তা করুন।” 


কৃষ্ণ এমন কথ! বলিলেন না যে, চান টাডি 
করুন। কেন না হিত, ধর্ম, যশ হইতে বিচ্ছিন্ন যে রাজ্য, তাহ তিনি কাহারও প্রার্থনীয় 


বিজন কৰে হজ রিকি: 
হ্রলাভাজযও কামনা করেন না, কিন্তু ধর্মার্থ সংযুক্ত একটি গ্রামের আধিপত্যেও অধিকতর 
অভিলাধী হইয় খথাকেন।” আমরা পুর্ব্বে বুঝাইয়াছি যে, আদর্শ মনুষ্য সঙ্গ্যাসী হইলে 
চলিবে টউ হইতে হইবে । বিষয়ীর এই প্রকৃত আদর্শ। অধর্দ্দাগত সুরসারাজযগ 
কামনা করিব না কিন্তু ধর্মতঃ আমি যাহার অধিকারী, তাহার এক তিল বঞ্চককে ছাড়িয়া 
দিব না; ছাড়িলে কেবল আমি একা ছুঃখী হইব, এমন নহে, আমি ছুঃখী না হইতেও 
পারি, কিস্ত সমাজবিধ্বংদের পথাবলম্বনরূপ পাপ আমাকে স্পর্শ করিবে। 
তার পর কৃষ্ণ কৌরবদিগের লোভ ও শঠতা', ঘুধিষ্টিরের ধাদ্মিকতা এবং ইহাদিগের 
পরস্পর সম্বন্ধ বিবেচনাপূর্র্বক ইতিকর্তব্যত। অবধারণ করিতে রাজগণকে অনুরোধ করিলেন। 
নিজের অভিপ্রায়ও কিছু ব্যক্ত করিলেন। বলিলেন, যাহাতে ছুর্্যোধন যুধিচিরকে রাজ্যার্্ 
প্রদান করেন--এইবূপ সন্ধির নিমিত্ত কোন ধান্মিক পুরুষ দূত হইয়া তাহার নিকট গমন 
সকরুন। কৃষ্ণের অভিপ্রায় যুদ্ধ নহে, সন্ধি। তিনি এত দূর যুদ্ধের বিরুদ্ধ যে, অর্ধরাজ্য 
মাত্র প্রাপ্তিতে সন্তষ্ট থাকিয়া সন্ধিস্থাপন করিতে পরামর্শ দিলেন, এবং শেষ যখন যুদ্ধ 
অলঙজ্ঘনীয় হইয়া উঠিল, তখন তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, তিনি সে যুদ্ধে স্বয়ং অন্ত্রধারণ 
করিয়া নরশো ণিভক্োত বৃদ্ধি করিবেন না । 
কৃষ্ণের বাক্যাবসানে বলদেব তাহার বাক্যের অনুমোদন করিলেন, যুধিষ্ঠিরকে 
দ্যুতক্রীড়ার জন্য কিছু নিন্দা করিলেন, এবং শেষে বলিলেন যে, সন্ধি দ্বারা সম্পাদিত 
অর্থই অর্থকর হইয়া থাকে, কিন্তু যে অর্থ সংগ্রাম দ্বার উপাজ্জিত তাহা! অর্থই নহে। 
সুরাপায়ী বলদেবের এই কথাগুলি সোণার অক্ষরে লিখিয়। ইউরোপের ঘরে ঘরে রাখিলে 
মনুষ্যজাতির কিছু মঙ্গল হইতে পারে । 
বলদেবের কথা সমাপ্ত হইলে সাত্যকি গাত্রোথান করিয়া (পাঠক দেখিবেন, 
সেকালেও 47092118567] 0:০99৫526” ছিল ) প্রতিবক্তৃতা করিলেন। সাত্যকি নিজে 
মহাবলবান্‌ বীরপুরুষ, তিনি কৃষ্ণের শিল্ত এবং মহাভারতের যুদ্ধে পাগুবপক্ষীয় বীরদিগের 
মধ্যে অজ্ঞুন ও অভিমন্্যুর পরেই তাহার প্রশংস। দেখা যাঁয়। কৃষ্ণ সন্ধির প্রস্তাব করায় 
সাত্যকি কিছু বলিতে সাহস করেন নাই, বলদেবের মুখে এঁ কথা শুনিয়া সাত্যকি ক্দ্ধ 
হইয়া বলদেবকে ক্লীব ও কাপুরুষ ইত্যাদি বাক্যে অপমানিত করিলেন। দ্ুযৃতক্রীড়ার জন্য 
বলদেব যুধিষ্টিরকে যেটুকু দোষ দিয়াছিলেন, সাত্যকি তাহার প্রতিবাদ করিলেন, এবং 
আপনার অভিপ্রায় এই প্রকীশ করিলেন যে, যদি কৌরবেরা পাগুবদিগকে তাহাদের 





০8 ভার পর বন্ধ, ব্ূপদের তা ক্রেপদও োঙাবির জবস: । লি জব 
উদ্যোগ করিতে, সৈম্ক সংগ্রহ করিতে এবং মিত্ররাজগণের নিকট দূত প্রেরণ করিতে 
পাণডবগশকে পরামর্শ দিলেন । তবে 77 

প্রেরণ করা হউক। 

পরিশেষে কৃষ্ণ রত জপৰ প্রাচীন এবং সন্ধে গুরুতর, ঞ 
জন্ক কৃষ্ণ স্পষ্টতঃ তাহার কথায় বিরোধ করিলেন না। কিন্তু এমন অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন 
ষে, যুদ্ধ উপস্থিত হইলে তিনি স্বয়ং সে যুদ্ধে নিলিপ্ত থাকিতে ইচ্ছা! করেন তিনি বলিলেন, 

“কুরু ও পাণ্ডবদিগের সহিত আমাদিগের তুল্য সম্বন্ধ, তাহারা কখন মর্ধ্যাদালজ্ঘনপৃরর্বক 
আমাদিগের সহিত অশিষ্ট ব্যবহার করেন নাই । আমর! বিবাহে নিমস্ত্রিত হইয়। এস্থানে 
আগমন করিয়াছি, এবং আপনিও সেই নিমিত্ত আপিয়াছেন। এক্ষণে বিবাহ জম্পন্ন 
হইয়াছে, আমরা পরমাহ্লাদে নিজ নিজ গৃহে প্রতিগমন করিব ।” গুরুজনকে ইহার পর 
আর কি ভর্ন। করা যাইতে পারে ? কৃষ্ণ আরও বলিলেন যে, যদি হুর্য্যোধন সন্ধি না 
করে, “তাহা হইলে অগ্রে অস্ান্ত ব্যক্তিদিগের নিকট দূত প্রেরণ করিয়া পশ্চাৎ আমাদিগকে 
আহ্বান করিবেন, অর্থাৎ “এ যুদ্ধে আদিতে আমাদিগের বড় ইচ্ছা নাই।” এই কথ! 
বলিয়া কৃষ্ণ দ্বারকা চলিয়! গেলেন । 

আমরা দেখিলাম যে কৃষ্ণ যুদ্ধে নিতান্ত বিপক্ষ, এমন কি তজ্জন্য অর্ধরাজ্য 
পরিত্যাগেও পাগুবদিগকে পরামর্শ দিয়াছিলেন। আরও দেখিলাম যে, তিনি কৌরব 
পাগুবদিগের মধ্যে পক্ষপাতশূন্য, উভয়ের সহিত তাহার তুল্য সম্বন্ধ স্বীকার করেন। পরে 
যাহা ঘটিল তাহাতে এই ছুই কথারই আরও বঙ্গবত প্রমাণ পাঁওয়া যাইতেছে । 
এদিকে উভয় পক্ষের যুদ্ধের উদ্যোগ হইতে লাগিল, সেন সংগৃহীত হইতে লাগিল, 
এবং রাঁজগণের নিকট দূত গমন করিতে লাগিল । কৃষ্ণকে যুদ্ধে বরণ করিবার জন্য অজ্জুন 
স্বয়ং দ্বারকায় গেলেন । ছুর্য্যোধনও তাই করিলেন। ছুই জনে এক দিনে এক সময়ে 
কৃষ্ণের নিকট উপস্থিত হইলেন । তাহার পর যাহ ঘটিল, মহাভারত হইতে তাহা উদ্ধৃত 
করিতেছি £-- 
“বাহ্ছদেব তৎকালে শয়ান ও নিন্রাভিভূত্ত ছিলেন। প্রথমে রাজা ছুধ্যোধন তাহার শয়ন গৃহে প্রধেশ 
করিয়া ত্তাহার মন্তকমমীপন্তস্ত প্রশস্ত আসনে উপবেশন করিলেন। ইন্ত্রনন্দন পশ্চাৎ প্রবেশ পূর্বক বিনীত 














পম খত প্রথম জেতে ধর সেনোভোগ হত 


(কলজনি হইরো খাবি গওলপনীপে লমাসীন হইলেন), অন্তর বৃফিনন্বন জাগষিত হইয়া গ্রে ্ 
ধন পয়ে দূরধ্যোধনকে বা আসন “আগমন হু মিলা 
করিলেন । 1 

। অযোধন নহান্ত বনে কহিলেন : “ছে যাদব! ই উবে আসা 
হযে যদিও আপনার সহিত আমাদের উভয়েরই সমান সম্বন্ধ ও তুল্য সৌহৃন্ভ। তথাপি আমি অগ্চে 
আগমন কারিয়াছি। সাধুগণ প্রথমাগত ব্যক্তির পক্ষই অবলম্বন করিয়া থাকেন; আপনি সাধুগণের নি ও 
মাননীয়) অতএব অগ্য সেই সদাচার প্রতিপালন করুন।” 

ক্কঞ্চ কহিলেন, হে কুরুবীর ! আপনি যে অগ্রে আগমন করিয়াছেন, এ বিষয়ে আমার কিছু যা স সংশয় 

নাই; কিন্ত আমি কুস্তীকুমারকে অগ্রে নয়নগোচর করিয়াছি, এই নিমিত্ত আমি আপনাদের উভয়কেই 
সাহায্য করিব। কিন্তু ইহা প্রসিদ্ধ আছে, আগ্রে বালকেরই বরণ করিবে, অতএব অগ্রে কুস্তীকুমারের 
বরণ করাই উচিত। এই বলিয়া ভগবান যছুনন্দন ধনগ্রয়কে কহিলেন। হে কৌন্তেয়! অগ্রে তোমারই 
স্বরণ গ্রহণ করিব। আমার সমযোদ্ধা নারায়ণ নামে এক অর্ধ,দ গোপ, এক পক্ষের সৈনিক পদ গ্রহণ 
করুক। আর অন্য পক্ষে আমি সমরপনাজ্মুখ ও নিরত্্র হইয়া অবস্থান করি, ইহার মধ্যে যে পক্ষ তোমার 
সবষ্ঠতর, তাহাই অবলম্বন কর। 

ধনঞ্জয় অরাতিমর্দন জনাদিন সমরপরাম্মুখ হইবেন, শ্রবণ করিয়াও তাহারে বরণ করিলেন। তখন 
রাজা ছুধ্যোধন অর্ব,দ নারায়ণী সেন! প্রাপ্ত হইয়া! রুষ্ণকে সমবে পরাজ্মুথ বিবেচনা! করতঃ গ্রীতির পরাকাষ্ঠা 
প্রাপ্ত হইলেন” 


উদ্ভোগপর্ধেের এই অংশ সমালোচন করিয়া আমরা এই কয়টি কথা বুঝিতে পারি। 

প্রথম--যদিও কৃষ্ণের অভিপ্রায় যে কাহারও আপনার ধর্ম্ার্থ সংযুক্ত অধিকার 
পরিত্যাগ করা কর্তব্য নহে, তথাপি বলের অপেক্ষা ক্ষম! তাহার বিবেচনায় এত দূর উৎকৃষ্ট 
যে, বলপ্রয়োগ করার অপেক্ষা অর্ধেক অধিকার পরিত্যাগ করাও ভাল । 

দ্বিতীয়__কৃষ্ণ সর্বত্র সমদর্শী । সাধারণ বিশ্বাস এই যে, তিনি পাগুবদিগের পক্ষ, 
এবং কৌরবদিগের বিপক্ষ । উপরে দেখা গেল যে, তিনি উভয়ের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে 
পক্ষপাতশৃন্ত ৷ 

তৃতীয়_-তিনি স্বয়ং অদ্ধিতীয় বীর হইয়াও যুদ্ধের প্রতি বিশেষ প্রকারে বিরাগযুক্ত। 
প্রথমে যাহাতে যুদ্ধ না হয়, এইরূপ পরামর্শ দিলেন, তার পর যখন যুদ্ধ নিতান্তই উপস্থিত 
হইল, এবং অগত্যা তাহাকে একপক্ষে বরণ হইতে হইল, তখন তিনি অস্ত্রত্যাগে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ 
হইয়া বরণ হইলেন। এরূপ মাহাত্ম্য আর কোন ক্ষত্রিয়েরই দেখা যায় না, জিতেক্্িয় এবং 
সর্ববত্যাগী ভীম্মেরও নহে । 


চা 





. আমরা ..দেখিব যে, যাহাতে যুন্ধ লা হয়, তজ্জন্য কৃষ্ণ: ইহার পরে অনেক চে 
করিয়াছিলেন । আশ্চর্যের বিষয় এই ঘে, যিনি সফল ক্ষত্িয়ের মধ্যে যুদ্ধের প্রধান শক, 
এবং যিনি একাই সর্বত্র সমদর্শা, লোকে তাহাকেই এই যুদ্ধের প্রধান পরামরর্দাতা 
অনুষ্ঠাতা এবং পাণ্ডর পক্ষের প্রধান কুচক্রী বলিয়া স্থির করিয়াছে। কাজেই এত বিস্তারে ্‌ 
কৃষ্ণচগ্দিত্র সমালোচনার প্রয়োজন হইয়াছে । | 

তার পর, নিরস্ত্র কৃষকে লইয়া অঞ্জন যুদ্ধের ফোন বে নিযুক্ত করিবেন, ইহা 

 চিস্তা করিয়া, কৃষ্ণকে তাহার সারথ্য করিতে অনুরোধ করিলেন। ক্ষত্রিয়ের পক্ষে সারথ্য 
অতি হেয় কার্য। যখন মন্ত্ররাজ শল্য কর্ণের পারথ্য করিবার জন্য অনুরুদ্ধ হইয়াছিলেন, 
তখন তিনি বড় রাগ করিয়াছিলেন। কিন্তু আদর্শপুরুষ অহস্কীরশূন্ত । অতএব কৃষ্ণ অর্জুনের 
সারথ্য তখনই ্বীকার করিলেন। তিনি সর্ববদোষশূদ্ এবং সর্ববগুণান্থিত। 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 


সঞ্জয়যান 


উভয় পক্ষে যুদ্ধের উদ্যোগ হইতে থাকুক। এদিকে. দ্রুপদের পরামর্শানুসারে 
যুধিষ্টিরাদি দ্রুপদের পুরোহিতকে ধৃতরাষ্ট্রের সভায় সন্ধিস্থাপনের মানসে প্রেরণ করিলেন, 
কিন্ত পুরোহিত মহাশয় কৃতকার্য হইতে পারিলেন না। কেন ন! বিনা যুদ্ধে সুচ্যগ্রবেধ্য 
ভূমিও প্রত্যর্পণ করা ছুর্যোধনাদির অভিপ্রায় নহে। এদিকে যুদ্ধে ভীমাজ্ঞুন ও কৃষ্ণকে * 
ধৃতরাষ্ট্রের বড় ভয়; অতএব যাহাতে পাগুবের! যুদ্ধ না করে, এমন পরামর্শ দিবার জন্য 
ধৃতরাষ্ট্র আপনার অমাত্য সঞ্জয়কে পাঁগুবদিগের নিকট প্রেরণ করিলেন। “তোমাদের 





ক বিপক্ষেরীও যে এক্ষণে কৃষের সর্বপ্রাধাস্য স্বীকার করিতেন, তাহার অনেক প্রমাণ উদ্োগপর্বে পাওয়া যায়। ধৃতরাই 
পাওৎদিগের অগ্যান্ত সহায়ের নামোল্লেখ করিয়া! পরিশেষে বলিয়া ছিলেন, “বৃুফিসিংহ কৃষ্ণ ধাহাদিখের সহায়, তীহাদিগের প্রতাপ 
মহা কলা কাহার সাধা?” (২১ অধ্যায়) পুনশ্চ বলিতেছেন, "সেই কৃষ্ণ এক্ষণে পাণুবদিগ্নকে রক্ষা করিতেছেন । কোন্‌ শক্র 
বিজঞয়াভিলাধী হইয়া দ্বৈরধধুদ্ধে স্কাহার সম্মুখীন হইবে 1 হে সঞ্জয়! কৃষ্ণ গাঁওবার্থ যেরূপ পরাত্রম প্রকাশ করেন, তাহা মি 
প্রবণ করিয়াছি) সাহার কার্য অনুক্ষণ স্মরণ করত আমি শাত্তিলাভে বঞ্চিত হইয়াছি। কৃষ্ণ ধাহাদিগের অগ্রণী, কোন্‌ ঘাডতি 
তীহাদিগের প্রতাপ সহা করিতে সমর্থ হইবে? কৃষ্ণ অঞ্গুনের সারথ্য স্বীকার করিয়াছেন শুনিয়া ভয়ে আমার হৃদয় কম্পিত 
হইতেছে ।" বদ এক স্থানে ধৃতরাষ্র ধলিতেছেন কিন্তু "কেশবও অধূয্, লোকত্রয়ের অধিপতি, এবং মহাম্মা। বিনি সর্ধবলোকে 
একমাত্র বরেণ্য, কোন্‌ মনু তাহার দশ্মুখে অবন্থীন করিবে? এইকসপ অনেক কথা আছে। 


কাজও আমরা, বার্থ করিকা দা লই, হি জোন জন ৭ সা এ: 
কার এরূপ অসঙ্গত কথা বিশেষ নিজ ব্যক্তি নহিলে মুখ ফুটা বলিতে 
পারে মা। - কিন্তু দূতের লব্া নাই। অতএব সঞ্জয় পাঁওবসভায় আসিয়া দীর্ঘ বক্তৃতা 
করিলেন। বক্তৃতার স্কুলম্্ধ এই যে, “যুদ্ধ বড় গুরুতর অধর, তোমরা সেই অধর্ধে প্রবৃত্ত 
হইয়াছ, অতএব তোমরা বড় অধার্দিমিক।” যুধিষ্ঠির, তছুত্বরে অনেক কথা বলিলেন, 
তন্মধ্যে আমাদের যেটুকু প্রয়োজনীয় তাহা উদ্ধৃত করিতেছি । 


পছে সঞ্জয়! এই পৃথিবীতে দেবগণেরও প্রার্থনীয় যে লমস্ত ধন সম্পত্তি আছে তৎসমুদাস্ব এবং 
প্রাজাপত্য স্বর্গ এবং ব্রন্মলোক এই সকলও অধর্দতঃ লাভ করিতে আমার বাসনা নাই। যাহা হউক 
মহাত্মা কষ ধর্থপ্রদাতা, নীতিসম্পন্ন ও ক্রাহ্মণগণের উপাসক। উনি. কৌরব ও পাণুষ উভয় কুলেরই 
হিতৈষী এবং বহুসংখ্যক মহাবলপরাক্রাস্ত ভপতিগণকে শাসন করিয়া থাকেন। এক্ষণে উনিই বলুন যে 
যদি আমি সন্ধিপথ পরিত্যাগ করি তাহা হইলে নিন্দনীয় হই, আর যদি যুদ্ধে নিবৃত্ত হই তাহা হইলে 
আমার স্বধর্ম পরিত্যাগ করা হয়, এস্থলে কি কর্তব্য। মহাপ্রভাব শিনির নপ্া এবং চেদি, অন্ধক, বৃষি, 
ভোজ, কুকুর ও ক্রয়বংশীয়গণ বাস্থদেবের বুদ্ধি প্রভাবেই শক্র দমন পূর্বক সুহবদগণকে আনন্দিত করিতেছেন। 
ইন্দ্রকল্স উগ্রসেন প্রভৃতি বীর সকল এবং মহাবপপরাত্রণাস্থ মনম্বী সভ্যপরায়ণ যাদবগণ কৃষ্ণ কর্তৃক সততই 
উপদিষ্ট হইয়া থাকেন। কৃষ্ণ ভ্রাতা ও কর্তী বলিয়াই কাশীশ্বর বক্র উত্তম শ্রী প্রা্থ হইয়াছেন; 
গ্রীষ্মাবসানে জলদজাল যেমন প্রজার্দিগকে বারিদান করে, তন্দরপ বান্থদেৰ কাশীশ্বরকে সমুদায় অভিলধিত 
ব্য প্রদান করিয়া থাকেন। কণ্মনিশ্চয়জ্ঞ কেশব ঈদৃশ গুণসম্পন্ন, ইনি আমাদের নিতান্ত প্রিয় ও সাধুতয, 
আমি কদাচ ইঙ্ঠার কথার অন্যথাচরণ করিব না।” 
বাহ্ছদেব কহিলেন, “হে সপ্তয়! আমি নিরস্তর পাঁগবগণের অবিনাশ, সমৃদ্ধি ও হিত এবং সপুত্র রাজা 
ধৃতরাষ্ট্রের অভ্যুদয় বাসন! করিয়া থাকি । কৌরব ও পাণুবগণের পরম্পর সদ্ধি সংস্থাপন হয় ইহ? আমার 
অভিপ্রেত, আমি উহাদিগকে ইহা ব্যতীত আর কোন পরামর্শ গ্রদান করি না। অস্থান্থ পাগুবগণের 
সমক্ষে রাজা যুধিষ্টিরের মুখেও অনেকবার সন্ধি সংস্থাপনের কথা শুনিয়াছি। কিন্তু মহারাজ ধৃতরাষ্ট ও তাহার 
পুত্রগণ সাতিশয় অর্থলোভী, পাওবগণের সহিত তাহার সন্ধি সংস্থাপন হওয়া নিতাস্ত দুর, হুতরাং বিবাদ 
যে ক্রমশঃ পরিবদ্ধিত হইবে তাহার আশ্চধ্য কি? হে সগ্ুম্ব! ধর্মরাজ যুধিষ্টির ও আমি কদাচ ধর্ম 
হইতে বিচলিত হই নাই, ইহা জানিয়া শুনিয়াও তুমি কি নিমিত্ত স্বকর্মসাধনোগ্যত উৎ্সাহসম্পন্ন স্বজন- 
পরিপালক রাজা যুিষ্টিরকে অধাম্মিক বলিয়া নির্দেশ করিলে ?” 
এই পর্য্যস্ত বলিয়। শ্রীকৃষ্ণ ধর্মের ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হইলেন। এই কথাট। কৃষ্ণচরিত্রে 
বড় প্রয়োজনীয় । আমরা বলিয়াছি, তাহার জীবনের কাজ ছইটি; ধর্ম্মরাজা সংস্থাপন 
এবং ধর্মপ্রচার। মহাভারতে তাহার কৃত ধর্্রাজ্য সংস্থাপন সবিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে । 
কিন্তু তাহার প্রচারিত ধর্মের কথা প্রধানতঃ ভীগ্মপর্ধেের অন্তর্গত গীতা -পর্ধবাধ্যায়েই আছে। 


২২৬ 15:০১. । 1 উফিচরিত।: ৃ 
এমনবিচাঁর উঠিতে পারে যে, গীতায় যে ধর্ম কথিত হইয়াছে তাহা গীতাকার কুষের 
মুখে বসাইয়াছেন বটে, কিন্ত সে ধর্মদ যে কৃষ্ণ প্রচারিত কি গীতাকার প্রণীত, তাহার সথিরতা 
কি?. সৌভাগ্য ক্রমে আমর গীতা-পর্ববাধ্যায় ভিন্ন মহাভারতের অন্ান্ত অংশেও কৃষ্ধদত্ত ' 
ধর্ত্দোপদেশ দেখিতে পাই। যদি আমর! দেখি যে গীতায় যে অভিনব ধর্ম ব্যাখ্যাত 
হষ্ট্য়াছে আর মহাভারতের অন্যান্ত অংশে কৃষ্ণ যে ধর্ম ব্যাখ্যাত করিতেছেন, ইহার মধ্যে 
একতা৷ আছে, তাহা হইলে আমরা বলিতে পারি যে এই ধর্ম কৃষ্ণপ্রণীত এবং কৃষ্ণপ্রচারিতই 
বটে। মহাভারতের এতিহাসিকতা যদি স্বীকার করি, আর যদ্দি দেখি যে মহাভারতকার 
যে ধর্্মব্যাথ্যা স্থানে স্থানে কৃষ্ে আরোপ করিয়াছেন, তাহ সর্ধত্র এক প্রকৃতির ধর্ম, 
ঘদি পুনশ্চ দেখি যে সেই ধর্ম প্রচলিত ধর্ম হইতে ভিন্ন প্রকৃতির ধর্ম ; তবে বলিব এই 
ধর্ম কৃষ্ণেরই প্রচারিত । আবার যদি দেখি যে গীতায় যে ধর্ম সবিস্তারে এবং পূর্ণতার 
সহিত ব্যাখ্যাত হইয়াছে, তাহার সহিত এ কৃষ্ণপ্রচারিত ধর্মের সঙ্গে এক্য আছে, উহ। 
তাহারই আংশিক ব্যাখ্য। মাত্র, তবে বলিব যে গীতোক্ত ধন্মন যথার্থ ই কৃষ্ঃপ্রণীত বটে। 


এখন দেখা যাউক কৃষ্ণ এখানে সগুয়কে কি বলিতেছেন। 


“শুচি ও কুটুম্ষপরিপালক হইয়া! বেদাধ্যয়ন করতঃ জীবনযাপন করিবে, এইরূপ শাস্তনি্িষ্ট বিধি 
বিছ্যযান থাকিলেও ব্রাহ্মণগণের নানা প্রকার বুদ্ধি জন্ষিয়া থাকে । কেহ কম্মশবশতঃ কেহ বা কম্ম পরিত্যাগ 
করিয়। একমাজ বেদজ্ঞান দ্বারা মোক্ষ লাভ হয়, এইরূপ ম্বীকার করিয়া থাকেন; কিন্ত যেমন ভোজন না 
করিলে তৃপ্তিলাভ হয় না, তদ্রপ কর্ধানুষ্ঠান না করিয়া কেবল বেদজ্ঞ হইলে ত্রার্থণগণের কদাচ মোক্ষলাভ 
হয় না যে সমস্ত বিদ্যা দ্বারা কণ্ধ সংসাধন হইয়া থাকে, তাহাই ফলবতী ; যাহাতে কোন কর্মাহুষ্ঠানের 
বিধি নাই, সে বিদ্যা নিতাস্ত নিক্ষল। অতএব যেমন পিপাসার্ ব্যক্তির জল পান করিবামাতর পিপাসা 
শাস্তি হয়, তদ্রপ ইহকালে যে সকল কম্মের ফল প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে, তাহারই অনুষ্ঠান করা কর্তব্য । 
হে সঞ্জয়! কশ্দবশতঃই এইরূপ বিধি বিহিত হইয়াছে? সৃতরাং কণ্মই সর্ধবপ্রধান। যে ব্যক্তি কর্ম অপেক্ষা 
অন্ত কোন বিষয়কে উৎকৃষ্ট বিবেচনা করিয়া থাকে, তাহার সমস্ত কণ্মই নিক্ষল হয়। 


“দেখ, দেবগণ কর্্মবলে প্রভাবসম্পন্ন হইয়াছেন ; সমীরণ কন্মবলে সতত সঞ্চরণ করিতেছেন ; দিবাকর 
কর্মবলে আলঙ্ুশুন্য হইয়া অহোঁবাত্র পরিভ্রমণ করিতেছেন; চন্দ্রমা কর্মবলে নক্ষত্রমণ্ডলী পরিবৃত হইয়া 
মাসাদ্ধ উদিত হইতেছেন, হুতাশন কর্শাবলে প্রজাগণের কর্দ সংসাধন করিয়া নিরবচ্ছিন্ন উত্তাপ প্রদান 
করিতেছেন; পৃথিবী কশ্মবলে নিতান্ত ছূর্ভর ভার অনায়াসেই ব্হন করিতেছেন; শ্রোতশ্বতী সকল 
কর্দবলে প্রাণীগণের তৃতপ্তিলাধন করিয়া সলিলরাশি ধারণ করিতেছে; অমিতবলশালী দেবরাজ ইন্দ্র 
দেবগণের মধ্যে গ্রাধান্ত লাভ করিবার নিমিত্ত ব্রন্মচধ্যের অহুষ্ঠান করিয়াছিলেন। তিনি সেই কর্দবলে 
দশ দিক ও নতোমগুল প্রতিধ্বনিত করিয়া বারিবর্ষণ করিয়া থাকেন এবং অপ্রমত্তচিত্তে ভোগাভিলাষ 


কর ২ বাধ সঙ্য়যান 5 উহ 
লা নর ই বানি কা এবং নাগ ভব জকি 


পূর্বক দেবরাজ্য অধিকার করিয়াছেন। ভগবান বৃহস্পতি সমাহিত হইয়া ইত্রিয়নিরোধ পূর্বক কনবচর্ষ্ের 


অুষ্ঠান করিয়াছিলেন ; এই নিমিত্ত তিনি দেবগণের আচারধা পদ প্রাপ্ত হইয়াছেন। কুত্র, আদিত্য, যম, 
কুষের, গন্ধবর্ষ, ধক্ষ, অপ্সর, বিশ্বাবন্থ ও নক্ষত্রগণ কর্ম প্রভাবে বিবাজিত রহিয়াছেন; মহষিগ্ণ র্ষবিদ্যা, 
ধার্য, অনান্য ক্রিয়াকলাপের 'নুষ্ঠান করিয়া শ্রেষঠত্বলাভ করিয়াছেন ।» 

কর্বাদ কৃষ্ণের পূর্বেও প্রচলিত ছিল, কিন্তু সে প্রচলিত মতান্ুসারে বৈদিক করিয়া 
কাণ্ডই কর্ম্ম। মনুম্তজজীবনের সমস্ত অনুষ্ঠেয় কর্ম, যাহাকে পাশ্চাত্যের 7955 বলেন-_-সে 
অর্থে সে প্রচলিত ধর্মে কর্ম শব্ধ ব্যবহ্ৃত হইত না। গীতাতেই আমর! দেখি কর্ম 
শবের পূর্ববপ্রচলিত অর্থ পরিবপ্তিত হইয়া, যাহা কর্তব্য, যাহা অনুষ্ঠেয়, যাহা 7), 
সাধারণতঃ তাহাই কর্ম নাম প্রাপ্ত হইয়াছে । আর এইখানে হইতেছে। ভাষাগত 
বিশেষ প্রভেদ আছে__কিন্ত মন্মার্থ এক। এখানে যিনি বক্তা, গীতাতেও তিনিই প্রকৃত 
বক্তা এ কথা স্বীকার করা যাইতে পারে। 


অনুষ্ঠেয় কর্মের যথাবিহিত নির্বাহের অর্থাৎ (ডিউটির সম্পাদনের ) নামান্তর 
স্বধধ্্মপালন। গীতার প্রথমেই শ্রীকৃষ্ণ ব্বধন্মপালনে অজ্জুনকে উপদিষ্ট করিতেছেন। 
এখানেও কৃষ্ণ সেই স্বধন্মপালনের উপদেশ দিতেছেন। যথা, 

"হে সঞ্চয়! তুমি কি নিমিত্ত ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্ব প্রভৃতি সকল লোকের ধর্ম সবিশেষ জ্ঞাত 
হইয়াও কৌরবগণের হিতসাধন মানসে পাগুবদিগের নিগ্রহ চেষ্টা করিতেছ? ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির বেদজ, 
অশ্বমেধ ও রাঁজস্থয়যজ্জের অনুষ্ঠানকর্তী | যুদ্ধ বিদ্যায় পারদর্শী এবং হস্তাস্বরথ চালনে সনিপুণ। এক্ষণে 
যদি পাগুবেরা কৌরবগণের প্রাণহিংসা না করিয়া ভীমসেনকে সাস্বনা করতঃ রাজ্যলাভের অন্ত কোন উপায় 
অবধারণ করিতে পারেন; তাহা হইলে ধন্রক্ষা ও পুণ্যকন্মের অনুষ্ঠান হয়। অথবা ইহার! যদি ক্ষত্রিয়ধন্ম 
প্রতিপালন পূর্বক স্বকন্ম সংসাধন করিয়া ছুরদৃষ্টবশত: মৃত্যুমুখে নিপতিত হন তাহাও প্রশম্ত। বোধ হয়, 
তুমি সদ্ধিসংস্থাপনই শ্রেয়ঃসাধন বিবেচনা করিতেছ কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, ক্ষত্রিয়দিগের যুদ্ধে ধর্ম্রক্ষা হয়, 
কি যুদ্ধ না করিলে ধশ্মরক্ষা হয়? ইহার মধ্যে যাহা শ্রেষ্ঠ বলিয়া বিবেচনা করিবে আমি তাহারই অনুষ্ঠান 
করিব 1” 

তার পর শ্রীকৃষ্ণ চতূর্ধবর্ণের ধন্মকথনে প্রবৃত্ত হইলেন। গীতার অষ্টাদশ অধ্যায়ে 
্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূত্রের যেরূপ ধর্ম কথিত হইয়াছে__এখানেও ঠিক সেইরূপ । 
এইরূপ মহাভারতে অন্ত্রও ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায় যে, গীতোক্ত ধর্ম, এবং মহা- 
ভারতের অস্থাত্র কথিত কৃষ্ণোক্ত ধর্ম এক। অতএব গীতোক্ত ধন্ম যে কৃষ্টোক্ত ধর্ম্ম-_-সে 
ধর্ম যে কেবল কৃষ্ণের নামে পরিচিত এমন নহে-_যথার্থ ই কৃষ্ণপ্রণীত ধন, ইহা। এক প্রকার 









দন 


সী ইউরোপীয়দিগের বিবেচনায় পররাজ্যাপহর+ অপেক্ষা গৌরবের কর্ কিছুই নাই। 
উহার নাম 50500965৮ *ত1৩দ 405909105০1 ০৮ ইত্যাদি ইত্যাদি। 
যেমন ইংরেজিতে, ইউরোপীয় জন্যান্ত ভাষাতেও ঠিক সেইরূপ পররাজ্যাপহরণের গুণানুবাদ । 
শুধু এক 43102” শব্ধের মোহে মুগ্ধ হইয়! প্রিয়ার দ্বিতীয় ফ্রেডীক তিনবার ইউরোপে 
সমরানল জালিয়া লক্ষ লক্ষ মন্ত্র সর্বনাশের কারণ হইয়াছিলেন। ঈদৃশ রুধিরপিপান্থু 
রাক্ষদ ভিন্ন অস্ত ব্যক্তির সহজেই ইহা বোধ হয় যে, এইরূপ 91012” ও তক্করতাতে 
প্রভেদ আর কিছুই নাই--ফেবল পররাজ্যাপহারক বড় চোর, অন্য চোর ছোট চোর। & 
কিন্ত এ কৃথাট! বল! বড় দায়, কেন না দিপ্বিজয়ের এমনই একটা মোহ আছে যে, আধ্য 
কত্রিয়েরাও মুগ্ধ হইয়া অনেক সময়ে ধর্্মাধর্ম ভুলিয়া যাইতেন। ইউরোপে কেবল 
7319£9088 মহাবীর আলেকজগ্ডরকে বলিয়াছিলেন, “তুমি এক জন বড় দস্থ্য মাত্র। 
ভারতবর্ধেও স্্রীকৃ্ণ পররাজ্যলোলুপ রাজাদিগকে তাই বলিতেছেন,_ঠাহার মতে ছোট 
চৌর লুকাইয়া চুরি করে, বড় চোর প্রকাশ্তে চুরি করে। তিনি বলিতেছেন, 
“তন্কর দৃশ্য বা অনৃস্ত হইয়া হঠাৎ যে সর্বস্ব অপহরণ করে, উভয়ই নিন্দনীয় | সৃতরাং ছুষ্যোধনের 
কাধ্যও একপ্রকার তন্করকাধ্য বলিয়া গ্রতিপন্ন করা! যাইতে পারে ।” 
এই তক্করদিগের হাত হইতে নিজন্ রক্ষা, করাকে কৃষ্ণ পরম ধর্ম বিবেচনা করেন। 
আধুনিক নীতিজ্ঞদিগেরও সেই মত। ছোট চোরের হাত হইতে নিজন্য রক্ষার ইংরেজি নাম 
59৮০9 3 বড় চোরের হাত হইতে নিজস্ব রক্ষার নীম চ80198701 উভয়েরই দেশীয় 
নাম স্বধর্মপালন। কৃষ্ণ বলিতেছেন, টু 
“এই বিষয়ের জন্য প্রাণ পথ্যস্ত পরিতাগ করিতে হয়, তাহাও শ্লাঘনীয়, তথাপি পৈতৃক রাজ্যের 
পুনরুদ্ধারণে বিমুখ হওয়া কোন ত্রমেই উচিত নহে।” 
কৃষ্ণ সপ্তয়ের ধর্মের ভণ্ডামি শুনিয়া অঞ্জয়কে কিছু সঙ্গত তিরস্কারও করিলেন। 
বলিলেন, “তুমি এক্ষণে রাজা যুধিষ্টিরকে ধর্মোপদেশ প্রদান করিতে অভিলাধী হইয়াছ, 
কিন্ত তৎকালে (যখন ছুঃশীসন সভামধ্যে দ্রৌপদীর উপর অশ্রাব্য অত্যাচার করে) 
ডিন টি 
* তবে ঘেখানে কেষল পরোপকারার্থ পরের ঝাজয হস্তগত করা যাঁর, সেখানে নাঁকি ভিন্ন কথা হইতে পারে। সেরপ 
কাঁধের বিচারে আমি সঙ্গম দহি--কেন না রাজনীতিজ্ঞ নহি 














... সঙ্জয়কে তিরস্কার করিয়া, ভ্রীকফ প্রকাশ করিলেন হে, উভয় পক্ষের হি সাধনার্থ ৃ 
_ ন্য়ং হস্তিনা! নগরে গমন করিবেন। বলিলেন, “যাহাতে পাওবগণের অর্থহানি না হয়, এবং 
কৌরবেরাও সন্ধি সংস্থাপনে সম্মত হন, এক্ষণে তদ্ধিষয়ে বিশেষ যন করিতে হইবে। তাহা 

_ হইলে, সুমহৎ পুণ্যকর্্মের অনুষ্ঠান হয়, এবং কৌরবগণও সৃত্যুপাশ হইতে বিমুক্ত হইতে 
- শীরেন ।৮ জা ই রা রর ছি বি 2 ট 

_ লোকের হিতার্থ, অসংখ্য মন্ুস্তের প্রাণরক্ষার্থ কৌরবেরও রক্ষার্থ, কৃষ্ণ এই হুক্কর 
কর্ষে স্বয়ং উপযাঁচক হইয়া প্রবৃত্ধ হইলেন। মনুত্য শক্তিতে দুক্ধর কর্ম, কেন না এক্ষণে 
পাওবেরা তাহাকে বরণ করিয়াছে; এজন্য কৌরবেরা! তাহার সঙ্গে শত্রবৎ ব্যবহার করিবার 
" অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছে। কিন্ত লোকহিতার্থ তিনি নিরস্ত্র হইয়। শত্রপুরীমধ্যে প্রবেশ 
করাই শ্রেয় বিবেচনা করিলেন । 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ 


যানসন্ধি 


এইখানে সঞ্জয়যান-পর্ববাধ্যায় সমাপ্ত। সঞ্জয়যান-পর্বাধ্যায়ে শেষ ভাগে দেখা 
যায় যে কৃষ্ণ হস্তিনা যাইতে প্রতিশ্রুত. হইলেন, এবং বাস্তবিক তাহার পরেই তিনি হস্তিনায় 
গমন করিলেন বটে। কিন্তু সঞ্জয়যান-পর্র্বাধ্যায় ও ভগবদযান-পর্ধবাধ্যায়ের মধ্যে আর 
তিনটি পর্ববাধ্যায় আছে; “প্রজাগর” “সনংসুজাত” এবং দ্যানসন্ধি ।” প্রথম ছুইটি 
পরক্ষিপ্ত তদ্িষয়ে কোন সন্দেহ নাই। উহাতে মহাভারতের কথাও কিছুই নাই__অতি 
উৎকৃষ্ট ধর্ম ও নীতি কথা আছে। কৃষ্ণের কোন কথাই নাই, স্থুতরাং এ ছুই পর্র্াধ্যায়ে 
আমাদের কোন প্রয়োজনও নাই । 

যানসন্ধি-পর্ধবাধ্যায়ে সঞ্জয় হস্তিনায় ফিরিয়া আসিয়া ধৃতরাষ্ট্রকে যাহা যাহ! বলিলেন, 
এবং ভচ্ছ,বণে ধৃতরাষট্ ছর্ষ্যোধন এবং অন্যান্ত কৌরবগণে যে বাদান্ুবাদ হইল, তাহাই 
কথিত আছে। বক্তৃতা সকল অতি দীর্ঘ, পুনরুক্তির অত্যন্ত বাহুল্যবিশিষ্ট এবং অনেক 
সময়ে নিশ্রয়োজনীয় । কৃষেের প্রসঙ্গ, ইহার হই স্থানে আছে। 


্ 


প্রথম বি? অধ্যায়ে। বনী আতিবিষারে বাক্য সঞ্জয় ভু 
টি আবার হঠাৎ সঞ্জয়কে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, “বাসুদেব ও ধনগ্রয় যাহা কহিয়াছেন,, 
তাহা৷ শ্রবণ করিবার নিমিত্ত উৎনুক হইয়াছি, অতএব তাহাই কীর্তন কর ্‌ 

তছ্তয়ে, সঞ্জয়, সভাতলে যে সকল কথাবার্ত! হইয়াছিল, তাহার কিছুই না বলিয়া, 
এক আঁষাট়ে গল্প আরম্ভ করিলেন। বলিলেন যে তিনি পাটিপি পাটিপি,_-অর্থাং 
চোরের মত, পাগুবদিগের অস্তঃপুরমধ্যে অভিমন্থ্য প্রভৃতিরও অগম্য স্থানে গমন করিয়া 
কৃষণার্ছুনের সাক্ষাৎকার লাভ করেন। দেখেন কৃষ্ণার্জুন মদ খাইয়া উন্মত্ত। অর্জুন, 
ভ্রৌপদী ও সত্যভামার পায়ের উপর পা! দিয়! বসিয়া আছেন। কথাবার্তা নৃতন কিছুই 
হইল না । কৃষ্ণ কেবল কিছু দস্তের কথ! বলিলেন,-বলিলেন, “আমি যখন সহায় তখন 
অজঙ্জুন সকলকে মারিয়া ফেলিবে |” 


তার পর অজ্ঞুন কি বলিলেন, সে কথ। এখানে আর কিছু নাই, অথচ ধৃততরাষ্্র তাহা 
শুনিতে চাহিয়াছিলেন। অষ্টপঞ্চাশত্তম অধ্যায়ের শেষে আছে, “অন্তর মহাবীর কিরীটি 
তাহার (কৃষ্ণের) বাঁক্য সকল শুনিয়া লোমহর্ষণ বচন প্রয়োগ করিতে লাগিলেন” 
এই কথায় পাঠকের এমন মনে হইবে যে, বুঝি উনষগ্টিতম অধ্যায়ে অর্জুন যাহা বলিলেন, 
তাহাই কথিত হইতেছে। সে দিক্‌ দিয়া উনযষ্টিতম অধ্যায় যায় নাই। উনযষ্টিতম 
অধ্যায়ে ধৃতরাষ্ট্র ছধ্যোধনকে কিছু অনুযোগ করিয়া সন্ধি স্থাপন করিতে বলিলেন। 
হষ্টিতম অধ্যায়ে ছুর্যোধন প্রত্যুত্তরে বাপকে কিন্তু কড়া কড়া শুনাইয়৷ দিল। একষষ্টিতম 
অধ্যায়ে কর্ণ আসিয়! মাঝে পড়িয়া কিছু বক্তৃতা করিলেন। ভীম্ম তাহাকে উত্তম মধ্যম 
রকম শুনাইলেন। কর্ণে ভীম্মে বাধিয়া গেল। ছ্বিবষ্টিতমে, ছূর্য্যোধনে ভীম্মে বাধিয়া! 
গেল। ব্রিষষ্টিতমে ভীম্মের বক্তৃতা । চতুঃষষ্টিতমে বাপ বেটায় আবার বাধিল। পরে, 
এত কালের পর আবার হঠাৎ ধৃতরাষ্ট্র জিজ্ঞাসা “করিলেন যে, অঞ্জুন কি বলিলেন? তখন 
সঞ্জয় সেই অষ্টপঞ্চাশত্তম অধ্যায়ের ছিন্ন স্বত্র যোড়। দিয়া অঙ্ছুনবাক্য বলিতে লাগিলেন। 
বোধ করি কোন পাঠকেরই এখন সংশয় নাই যে, ৫৯/৬০৬১1৬২।৬৩।৬৪ অধ্যায়গুলি 
প্রক্ষিপ্ত। এই কয় অধ্যায়ে মহাভারতের ক্রিয়া এক পদও অগ্রসর হইতেছে না। এই 
অধ্যায়গুলি বড় স্পষ্টতঃ প্রক্ষিপ্ত বলিয়া ইহার উল্লেখ করিলাম। 

যে সকল কারণে এই ছয় অধ্যায়কে প্রক্ষিগ্ত বলা যাইতে পারে, অষ্টপঞ্চাশত্তম 
অধ্যায়কেও সেই কারণে প্রক্ষিপ্ত বলা যাইতে পারে--পরবর্তী এই অধ্যায়গুলি প্রক্ষিপ্তের 
উপর প্রক্ষিপ্ত। অষ্টপঞ্চাশত্তম অধ্যায় সম্বন্ধে আরও বলা যাইতে পারে যে, ইহা ষে 











উর বেন কল ২৬১. 


টি কেবল অপ্াসক্রিক এবং অসংলার এমন নহে পূ্বাজ কঞ্চবাক্যের সম্পূর্ণ বিরোধী। এই 
সকল বৃত্বাস্তের কিছু মাত্র প্রসঙ্গ অন্ধুক্রমণিকাধ্যায়ে ব1 পর্ববসংগ্রহ্থাধ্যায়ে নাই । ঘোধ 
হয়, কোন রসিক লেখক, অস্থুরনিপাতন শৌরি এবং সুরনিপাতনী স্থুরা, উভয়েরই তক্ত ) 
একত্রে উভয় উপাস্তকে দেখিবার জন্য অষ্টপঞ্চাশত্তম 'ধ্যায়টি প্রক্ষিপ্ত করিয়াছেন । 

_. যানসন্ধি-পর্ববাধ্যায়ে এই গেল কৃষ্ণ সম্বন্ধীয় প্রথম প্রসঙ্গ। দ্বিতীয় প্রসঙ্গ, 
সপ্তষষ্টিতম হইতে সপ্ততিতম পর্ধ্স্ত চারি অধ্যায়ে। এখানে সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রের জিজ্ঞাস। মতে 
কৃষ্ণের মহিমা কীর্তন করিতেছেন। সঞ্জয় এখানে পৃর্ব্রে যাহাকে মদ্যপানে উন্মত্ত বলিয়া! 
বর্ণনা করিয়াছিলেন, এক্ষণে তাহাকেই জগদীশ্বর বলিয়া বর্ণনা করিতেছেন। বোধ হয় 
ইহাও প্রক্ষিপ্ত। প্রক্ষিপ্ত হউক না হউক ইহাতে আমাদের কোন প্রয়োজন নাই । যদ্দি 
অন্ত কারণে কৃষ্ণের ঈশ্বরত্বে আমাদের বিশ্বাস থাকে, তবে সঞ্জয়বাঁক্যে আমাদের প্রয়োজন 
কি? আর যদি সে বিশ্বাস না থাকে, তবে সপ্জয়বাক্যে এমন কিছুই.নাই যে, তাহার বলে 

»আমাঁদিগের সে বিশ্বাস হইতে পারে । অতএব সঞ্জয়বাক্যের সমালোচনা আমাদের 
নিপ্রয়োজনীয়। কৃষ্ণের মানুষ চরিত্রের কোন কথাই তাহাতে আমরা পাই না। তাহাই 
আমাদের সমালোচ্য । | 

এইখানে যানসন্ধি-পর্ববাধ্যায় সমাপ্ত হইল। 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ 
শ্রীকষ্ণের হস্তিনা যাত্রার প্রস্তাব 


্্রীকৃষ্ণ পূর্ববকৃত অঙ্গীকারানুসারে সন্ধি স্থাপনার্৫থ কৌরবদিগের নিকট যাইতে 
প্রস্তুত হইলেন । গমনকালে পাগুবের! ও দ্রৌপদী, সকলেই তাহাকে কিছু কিছু বলিলেন। 
শ্রীকৃ্ণও তাহাদিগের কথার উত্তর দ্িলেন। .এই সকল কথোপকথন অবশ্য এতিহাসিক 
বলিয়া গ্রহণ কর! যায় না। তবে কবি ও ইতিহাসবেত্তা যে সকল কথা কৃষ্ণের মুখে 
বসাইয়াছেন, তাহার দ্বারা বুঝা যায় যে, কৃষ্ণের কিরূপ পরিচয় তিনি অবগত ছিলেন। 
এ সকল বক্তৃতা হইতে আমর! কিছু কিছু উদ্ধৃত করিব। 

যুধিট্িরের কথার উত্তরে কৃষ্ণ এক স্থানে বলিতেছেন, “হে মহারাজ, ব্রহ্মচ্ধযাদি 


ক্ষত্রিয়ের পক্ষে বিধেয় নহে। সমুদায় আশ্রমীর! ক্ষত্রিয়ের ভৈক্ষাচরণ নিষেধ করিয়া 
০ 


থাকেন।- বিধাতা অংগ্রামে জয়লাভ বা প্রাণপরিত্যাগ ক্ষত্রিয়ের নিত্যধর্ম বলিয়া নির্দেশ 
করিয়াছেন; অতএব দীনতা। ক্ষত্রিয়ের পক্ষে নিতান্ত নিন্দনীয় । হে অরাভিনিপাতন 
যুধিষ্ঠির! আপনি দীনতা অবলম্বন করিলে, কখনই স্বীয় অপ মাত করিতে পারিবেন 
না। অতএব বিক্রম প্রকাশ করিয়া শক্রগণকে বিনাশ করুন ।* 

:. শগীতাতেও অঞজ্ছুনকে কষ এইরূপ কথা বলিয়াছেন দেখা! যায়। ইহাহইনেনে 
সিদ্ধান্তে উপস্থিত হওয়া যায়, তাহা পূর্ব বুঝান গিয়াছে । পুনশ্চ ভীমের কথার উত্তরে 
বলিতেছেন, “নস্ুদ্য পুরুষকার পরিত্যাগপুর্র্বক কেবল দৈব বা দৈব পরিত্যাগপূর্র্বক কেবল 

.পুরুষকার অবলম্বন করিয়া জীবন ধারণ করিতে পারে না । যে ব্যক্তি এইরূপ কৃতনিশ্চয় 
হইয়া কর্মে প্রবৃত্ত হয়, সে কর্্ম সিদ্ধ না হইলে ব্যথিত বা কর্দ্দ সিদ্ধ হইলে সন্তষ্ট হয় না” 
শীতাতেও এইরূপ উক্তি আছে ।* অজঙ্ঞুনের কথার উত্তরে কৃষ্ণ বলিতেছেন, 

প্উর্ধর ক্ষেত্রে যথানিয়মে হলচালন বীজবপলাদি কপিলেও বর্ষা ব্যতীত কখনই ফলোৎ্পত্তি হয় না । 
পুরুষ যদি পুরুষকার সহকারে তাহাতে জল সেচন করে, তথাপি দৈবপ্রভাবে উহা শুষ্ক হইতে পারে। 
অতএখ প্রাচীন মহাত্মাগণ দৈব ও পুরুষকার উভয় একত্র মিলিত না হইলে কাম্য সিদ্ধি হয় না বলিয়া স্থির 
করিয়াছেন । আমি যথাসাধ্য পুরুষকার প্রকাশ করিতে পারি; কিন্ত দৈব কন্ধের অনুষ্ঠানে আমার 
কিছুমাত্র ক্ষমতা নাই |” 

এ কথার উল্লেখ আমরা পুব্রে করিয়াছি । কৃষ্ণ এখানে দেবত্ব একেবারে অস্বীকার 
করিলেন। কেন না তিনি মানুষী শক্তির দ্বারা কণ্্ সাধনে প্রবৃত্ত । এশী শক্তির দ্বারা 
কর্ম্মসাধন ঈশ্বরের অভিপ্রেত হইলে, অবতারের কোন প্রয়োজন থাকে না । 

অন্যান্য বক্তার কথা সমাপ্ত হইলে দ্রৌপদী কৃষ্ণকে কিছু বলিলেন। তাহার 
বক্তৃতায় এমন একটা কথা আছে যে, স্ত্রীলোকের মুখে তাহা অতি বিল্ময়কর। তিনি 
বলিতেছেন 

“অবধ্য ব্যক্তিকে বধ করিলে যে পাপ হয়, বধ্য ব্যক্তিকে বধ না! করিলেও সেই 
পাপ হুইয়! থাকে ।” 

এই উক্তি স্ত্রীলোকের মুখে বিস্ময়কর হইলেও স্বীকার করিতে হইবে যে, বন্ছ বৎসর 
পূর্বে বঙ্গদর্শনে আমি দ্রৌপদীচরিত্রের যেরূপ পরিচয় দিয়াছিলাম, তাহার সঙ্গে এই বাক্যের 
অত্যন্ত নুসঙ্গতি আছে। আর স্ত্রীলোকের মুখে ভাল শুনাক্‌ না শুনাক্‌, ইহ! যে প্রকৃত 

ধর্ম, এবং কৃষ্ণেরও যে এই মত, ইহাঁও আমি জরাসম্ধবধের দমীলোচনাকালে ও অন্য সময়ে 
বুঝাইয়াছি। 


* সিদ্ধানিদ্ধো: লমো ভুতবা সঙগ্বং যৌগ উচাতে । ২1৯৮ 


 পর্ষম খওঃ পচ ০ হা বার তমা ই 


 জৌপনীর এই বক্তৃতার উপসংারকালে এক অপূর্ব কবিস্বকৌশল আছে। তাহা. 
উদ্ধত করা বাইতেছে। রা 


“অসিতাপাঙ্ী কুপানন্দিনী এই কথা শুনিয়া কুটিলাগ, পরম রমগীয়, সর্বধগন্ধা ধিবাঁসিত, নর 


সম্পন্ন মহাত্থঙ্গগসদূশ, কেশকলাপ ধারণ করিয়া অশ্রপূর্ণলোচনে দীননয়নে পুনরায় কুষ্ণকে কহিতে লাগিলেন, 


হে জনার্দন ! ছুবাত্মা ছুঃশাসন আমার এই কেশ আকর্ষণ করিয়াছিল। শক্রগণ সন্ধিস্থাপনের মতগ্রকাশ 
করিলে তুমি এই কেশকলাপ স্মরণ করিবে। ভীমাঞ্জুন দীনের ন্তায় সন্ধি স্থাপনে কৃতসংকল্প হইয়াছেন 
তাহাতে আমার কিছুমাত্র ক্ষতি নাই, আমার বৃদ্ধ পিতা যহারথ পুভ্রগণ সমভিব্যাহাবে শক্রগণের সহিত 
সংগ্রাম করিবেন, আমার মহাবল পরাক্রাস্ত পঞ্চপুন্র অভিমন্থ্যরে পুরস্কৃত করিয়া কৌরবগণকে সংহার় . 
করিবে। ছুরাত্মা ছুঃশালনের শ্তামল বাছু ছিন্ন, ধরাতলে নিপতিত,.ও পাংগুলুষ্ঠিত, না দেখিলে আমার 
শাস্তিলাভের স্ভাবন! কোথায়? আমি হদয়ক্ষেত্রেপ্রদীপ্ত পাবকের ন্যায় ক্রোধ স্থাপন পূর্বক ভ্রয়োদশ 
বৎসর প্রতীক্ষা করিয়াছি । এক্ষণে সেই ত্রয়োদশ বৎসর অতিক্রান্ত হইয়াছে, তথাপি তাহা উপশমিত 


+হইবার কিছুমাত্র উপায় দেখিতেছি না; আজি আবার ধন্মপথাবলবী বৃকোদরের বাক্যশল্যে আমার হৃদয় 


বিদীর্ণ হইতেছে। 


“নিবিড়নিতদ্থিনী আয়তলোচনা কৃষ্ণা এই কথা কহিয়া বাম্পগদগদশ্বরে কম্পিতকলেবরে ক্রন্দন 
করিতে লাগিলেন, ভ্রবীভূত হুতাশনের ন্যায় অত্যুষ্ণ নেত্রজলে তাহার ্যনযুগল অভিষিক্ত হইতে লাগিল। 
তথন মহাবাহু বাহ্ছদেব তাহারে সাস্বনা করতঃ কহিতে লাগিলেন, হে কৃষ্ণে ! তুমি অতি অল্প দিন মধ্যেই 
কৌরব মহিলাগণকে রোদন করিতে দেখিবে | তুমি যেমন রোদন করিতেছ, কুরুকুলকামিনীরাও তাহাদের 
জাতি বান্ধবগণ নিহত হইলে এইবূপ রোদন করিবে। আমি যুধিষ্টিরের নিয়োগাহুসারে ভীমাজ্জুন নকুল 
সহদেৰ সমভিব্যাহারে কৌরবগণের বধসাধনে প্রবৃত্ত হইব। ধৃতরাষ্্রতনয়গণ কালপ্রেরিতের ন্যায় আমার 
বাক্যে অনাদন প্রকাশ করিলে অচিরাঁৎ নিহত ও শৃগাল কুকুরের ভক্ষ্য হইয়! ধরাতলে শয়ন করিবে । যদি 
হিমবান্‌ প্রচলিত, মেদিনী উৎক্ষিপ্ত ও আকাশমণ্ডল নক্ষত্রসমূহের সহিত নিপতিত হয় তথাপি আমার বাক্য 
মিথ্যা হইবে না। হে কৃষ্ণে! বাপ্প সংবরণ কর; আমি তোমারে যথার্থ কহিতেছি, তুমি অচিরকাল 
মধ্যেই স্বীয় পতিগণকে শত্রু সংহার করিয়া রাজ্যলাভ করিতে দেখিবে |” 


এই উক্তি শোণিতপিপাস্থুর হিংসা প্রব্বিজনিত বা ক্রুদ্ধের ক্রোধাভিব্যক্তি নহে । 
যিনি সব্বত্রগা'মী সব্বকালব্যাগী বুদ্ধির প্রভাবে, ভবিষ্যতে যাহ হইবে তাহা স্পষ্ট দেখিতে 
পাইতেছিলেন, তাহার ভবিষ্যদুক্তি মাত্র। কৃষ্ণ বিলক্ষণ জানিতেন যে, ছুর্য্যোধন রাজ্যাংশ 
প্রত্যর্পণপুর্ববক সন্ধি স্থাপন করিতে কদীপি সম্মত হইবে না। ইহা জানিয়াও যে তিনি 
সন্ধিস্থাপনার্থ কৌরব সভায় গমনের জন্য উদ্যোগী, তাহার কারণ এই যে, যাহা অনুষ্ঠেয় 
তাহা। সিদ্ধ হউক বা না হউক, করিতে হইবে। সিদ্ধি ও অসিদ্ধি তুল্য জ্ঞান করিতে 


স্‌ 





. বাাকানে। কক্ষের লমন্ত ব্যবহারই মুস্তোপযোনী এবং কালোটিত। ভিনি 
প্রেবতী। নক্ষত্রযুক্ত কার্তিকমাসীয় দিনে মৈত্র মুহুর্তে কৌরব সভায় গ্রমন করিধার বাসনায় 
সুবিশ্বস্ত ব্রা্মণগণের মাঙল্য পুণ্যনির্ঘোষ শ্রবণ ও প্রাতঃকৃত্য সমাপন পূর্ব্বক জান ও 
বদনভূষণ পরিধান করিয় ূ্ধ্য ও বহ্ির উপাসনা! করিলেন; এবং বৃষলাহ্ুল দর্শন, 
ব্রাহ্মণগণকে অভিবাদন, অগ্নি প্রদক্ষিণ, ও কল্যাণকর দ্রব্য সকল সন্দর্শনপূর্ব্বক” যাত্রা 
করিলেন। 

. স্ত্রীক্চ গীতাঁয় যে ধর্ম প্রচারিত করিয়াছেন, ভাহাতে তৎকালে প্রবল কাম্যকর্মম- 
পরায়ণ যে বৈদিক ধর্ম, তাহার নিন্দাবাদ আছে। কিন্তু'তাই বলিয়া তিনি রেদপরায়ণ 
ত্রাক্মণগণকে কখনও অবমাননা করিতেন না। তিনি আদর্শ মনুষ্য, এই জন্য তৎকালে 
্রাহ্মণদিগের প্রতি ষে ব্যবহার উচিত ছিল, ত্বিনি তাহাই করিতেন। তখনকার ব্রাহ্মণের 
বিদ্বান্‌, জ্ঞানবান্‌, ধর্ম্মাত্মা, এবং অস্বার্থপর হইয়া সমাজের মঙ্গলসাধনে নিরত ছিলেন, 
এজন্য অন্ত বর্ণের নিকট, পূজা তাহাদের স্যাষ্য প্রাপ্য। কৃষ্ণ সেই জন্য তাহাদিগকে 
উপযুক্তরূপ পুজা করিতেন। উদাহরণস্বরূপ, পথিমধ্যে খধিগণের সমাগমের বর্ণনা উদ্ধত 
করিতেছি। 

গ্মহাবাহু কেশব এইক্ূপে কিয়ন্দর গমন কতিয়] পথের উভস্পার্খে ব্রন্মতেজে জাজল্যমান কতিপয় 
মহষিরে সন্দর্শম করিলেন। তিনি তাহাদিগকে দেখিবা মা অতিযাত্র ব্যগ্রতাসহফারে রথ হইতে অবতীর্ণ 
হইয়া অভিবাদনপূর্র্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, হে মহ্ষিগণ ! সমুদায় লোকের কুশল? ধর্ম উত্তমরূপে অনুষ্ঠিত 
হইতেছে ?: ক্ষতরিয়াদি ব্য ত্রাহ্মণগণের শাসনে অবস্থান করিতেছে? আপনারা কোথায় সিদ্ধ হইয়াছেন? 







" প্সঁপসা কে িরিরোরি। আল লা টা 
রং আপনাবা/কি নিমিত ধরণীতলে অবভীর্ হইয়াছেন... রি 
গন অহাভাখ জামায্য:কষ্যকে। স্মালিকন: কিয়া কহিলেন, ছে মধুলুষান !.. মানের মত কে 








কেহ হেব, কেহ কেহ বত রণ কেক ফেছ বানি এবং কেহ কেহ তপ্বী। আমরা অনেকবার 
দেবানথরের সমাগম, ০ এক্ষণে না ক্ষাতিয় সি রা 





. পএক্ষণে আপনি ডি রাজ্যে গমন কন) পল ১ 
আসীন ও তেআংগ্রদীপ্ দেখিয়া পুনরায় আপনার সহিত কখোপকথন করিব 778 
. এখানে ইহা বক্তব্য যে, এই জামদগ্ন্য পরশুরাম কৃষ্ণের সমসাময়িক বলিয়া র্িত 
হইয়াছেন। রামায়ণে আবার তিনি রামচন্দ্রের সমসাময়িক বলিয়া বর্দিত হইয়াছেন। 
অথচ পুরাণে তিনি রাম কৃষ্ণ উভয়েরই পূর্রবগামী বিষ্ণুর অবতারাস্তর বলিয়। খ্যাত। 

পুরাণের দশাবতারবাদ কত দুর সঙ্গত, তাহা আমরা গ্রস্থান্তরে বিচার করিব । 
এই হন্তিনাঘাত্রার বর্ণনায় জানা যায় যে, কৃষ্ণ নিজেও সাধারণ প্রজার টিন 
পৃজ্য ছিলেন। হস্তিনাযাত্রার বর্ণনা আরও কিছু উদ্ধত করিলাম। 


“দেবকীনন্দন সর্বশস্যপরিপূর্ণ অতি রম্য ন্ুখাস্পদ পরম পবিত্রশালিভবন এবং অতি মনোহর ও হাদয়- 
তোষণ বহুবিধ গ্রাম্যপশ্ত সন্দর্শনকরতঃ বিবিধ পুর ও রাজ্য অতিক্রম করিলেন। কুরুকুলসংরক্ষিত নিত্য" 
প্র্ষ্ট অনুদ্িগ্ন ব্যসনরহিত পুরবাসিগণ কৃষ্ণকে দর্শন করিবাঁর মানসে উপপ্রব্য নগর হইতে পথিমধ্যে আগমন 
করিয়া তাহার পথ প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরে মহাত্মা বাস্থদেব সমাগত হইলে তাহারা 
বিধানাহ্থসারে তাহার পূজা করিতে লাগিল । 

“এদিকে ভগবান্‌ মরীচিমালী স্বীয় কিরণজাল পরিত্যাগ করিয়া টি কলেবর ধারণ করিলে 
অরাতিনিপাতন মধুস্থদন বৃকস্থলে সমৃপস্থিত হইয়া সত্বর়ে রথ হইতে অবতরণপূর্বরক যথাবিধি শৌচ 
সমাপনাস্তে রথাশ্বমোচনে আদেশ করিয়া সন্ধ্যার উপাসন: করিতে লাগিলেন। দারুক কৃষ্ণের আজ্ঞান্থসারে 
অশ্বগণকে রথ হইতে মুক্ত করত: শাস্ত্রাহূসারে তাহাদের পরিচরধ্যা ও গান্জ হইতে সমুদয় যোক্তাদি মোচন 
করিয়া! তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিল। মহাত্মা মধুক্ছদন সন্ধ্যা সমাপনাস্তে স্বীয় সমভিব্যাহারী জনগণকে 
কহিলেন, হে পরিচারকবর্গ ! অন্য যুধিষ্টিরের কাধ্যাহুরোধে এই স্থানে রজনী অতিবাহিত করিতে হইবে । 
তখন পরিচারকগণ তাহার অভিপ্রায় অবগত হইয়া ক্ষণকালমধ্যে পটমণ্ডপ নির্মাণ ও বিবিধ হুমিষ্ট অক্পপান 
প্রস্তুত করিল। অনন্তর সেই গ্রামস্থ স্বধন্মাবলত্বী আর্য কুলীন ব্রাহ্মণ সমুদায় অবাতিকুলকাপান্তক মহাতা! 
হৃবীকেশের সমীপে আগমনপূর্ব্বক বিধানাস্গসারে তাহার পুজা ও আশীর্বাদ করিয়া শ্ব স্ব ভবনে আনয়ন 


জি 








হজ বি 
করিতে ্থাসনা কািলন । গান ূ ধকল ্ সাহাদের অভিপ্রায় সত হইলেন অং গছ রন 
ক উহাদের ভবনে গন কির াহাদিগের লমভিত্যাহাযে পুরা স্বীয় পম আগমন, ফাকা 5. 
শর ই আয আমপাণের লমভিব্যহারে হিট অহাজাত ভোকন ফি ষ হে হাষিনী যাপন. 













ধেখা 'যাইডেছে যে, দেবতা বলিয়া কেহ সাহাকে পুজা ফিতেছে, এমন কথা নাই! 


লে গু পাবার সমন তাহাই ভিসি াইডেছে, এক আদর 


দত 


কের লোকের লগে বেরপ বহার ক সব, ভনি তাহাই করিতেছেন. 


_ ষষ্ঠপরিচ্ছেদ 
হস্তিনায় প্রথম দিবস 


কৃষ্ণ আসিতেছেন শুনিয়া, বৃদ্ধ ধৃতরাষ্ট্র তাহার অভ্যর্থনা ও সম্মানের জন্য বড় বেশী 
রকম উদ্ভোগ আরম্ভ করিলেন। নাঁনারত্ুসমাকীর্ণ সভা সকল নির্মাণ করাইলেন, এবং 
সাহাকে উপঢৌকন দিবার জন্য অনেক হস্ত্যস্বরথ, দাস, “অজাতাপত্য শতসংখ্যক দাসী”, 
মেষ, অশ্বতরী, মণিমাণিক্য ইত্যাদি সংগ্রহ করিতে লাগিলেন । 

বিছুর দেখিয়া শুনিয়া বলিলেন, “ভাল, ভাল। তুমি যেমন ধান্মিক, তেমনই 
বুদ্ধিমান্। কিন্তু রত্ধাদি দিয়া কৃষ্ণকে ঠকাইতে পারিবে না ।« তিনি যে জন্ত আসিতেছেন, 
তাহ। সম্পাদন কর ; তাহা হইলেই তিনি সন্ত হইবেন-_-অর্থপ্রলোভিত হইয়া তোমার 
বশ হইবেন না” র্‌ 

ধৃতরাষ্ট্র ধূর্ত, এবং বিছুর সরল, ছুধ্যোধন ছুই। তিনি বলিলেন, “কৃষ্ণ পৃূজনীয় বটে, 
কিন্তু ঠাহার পৃজা করা হইবে না। যুদ্ধ ত ছাড়িব না; তবে তার সমাদরে কাজ কি? 
লোকে মনে করিবে আমরা ভয়েই বা তাহার খোষামোদ করিতেছি। আমি তদপেক্ষা সৎ 
পরামর্শ স্থির করিয়াছি। আমরা তীহাকে বীধিয়। রাখিব। পাগুবের বল বুদ্ধি কৃষ্ণ, কৃঝঃ 
আটক থাকিলে পাগুবের। আমার বশীভূত থাকিবে |” 

এই কথা৷ শুনিয়া ধৃতরাষ্ট্রও পুত্রকে তিরস্কার করিতে বাধ্য হইলেন। কেন না; কৃষ্ণ 

দূত হইয়া আসিভেছেন। কৃষ্ণতক্ত ভীম হূর্য্যোধনকে কতকগুলা কটুক্তি করিয়া সভা হইতে 
উঠিয়া গেলেন। 


পম খওঃ পি মি পথ দিল: ক. 

আিরিকেরা) এবং. (ক্ষৌরবেরা বছ: সম্মানের, সহিত কক্ষে কুরুস্ায় শর 
করিলে? ভাহার অন্ত যেসকল: সভা নিন্দিত ও রন্্জাভ রক্ষিত হইয়াছিল, ভিনি :.. 
(জংগ্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন না । তিনি বরা তবমে গমন কিয় কায উপবেশন- রা 
বর্ন যে যেমন যোগ্য তাহার দৈ সেইরূপ সৎসন্তাবগ 1 পরে সেই, 













. এক বৈ গর্ভে অধয়াছিলেন। ভাহাকে বিচির ক্ষেত ধরিলেও, হার তি. 
_ নিশয় হয় না। কেন না, ব্রাহ্মণের ইরসে, কষত্রিয়ের ক্ষেত্রে, বৈশ্তার গর্ভে তাহার জন্ম 1 
তিনি সামান্ ব্য, কিন্তু পরম ধান্মিক। কৃষ্ণ রাজপ্রাসাদ ত্যাগ করিয়া ডাহার বাড়ীতে 
গিয়া, তাহার নিকট আতিথ্য গ্রহণ করিলেন। সেই জন্য, আজিও এ দেশে “বিছরের 
খুদ,» এই বাক্য প্রচলিত আছে। পাগুবমাতা কুস্তী, কৃষ্ণের পিতৃঘ্সা, সেইখানে বাস 
করিতেন। বনগমনকালে পাগুবেরা তাহাকে সেইখানে রাখিয়াছিলেন। কৃষ্ণ কুন্তীকে 
প্রণাম করিতে গেলেন। কুস্তী পুত্রগণ ও পুত্রবধূর ছুঃখের বিবরণ স্মরণ করিয়া কৃষ্ণের 
নিকট অনেক কীদাকাটা করিলেন। উত্তরে কৃষ্ণ যাহা তাহাকে বলিলেন, তাহ! অমূল্য । 
যে ব্যক্তি মনুষ্য চরিত্রের সর্ধ্প্রদেশ সম্পূর্ণরূপে অবগত হইয়াছে, সে ভিন্ন আর কেহই সে 
কথার অমূল্যত্ ধর না। ধের ত কথাই নাই। শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন, 


* মহাভারতীর় টি টি ডি সম্বন্ধে এইরূপ গোলযোগ | পাগবদিক্রের সন্বষে এইরূপ গোলযোগ ! 
পাওবদিগের গ্রপিতামহী সত্যবতী, দাসকপ্যা। ভীশ্মের মার জাতি লুকাইবার বোধ হয় বিশেষ প্রয়োজন ছিল, এজন্য ভিশি 
গরঙ্গানন্দন। ধৃতরাষ্ ও পা ব্রাহ্মণের উরসে, ক্ষত্রিয়ার গর্ভজাত। ব্যাস নিজে সেই ধীবরনন্দিনীর কানীনপুত্র । অভএব পা 
ও ধৃতরাষ্ট্রের জাতি দন্বন্ধে এত গোলযোগ ষে, এখনকার দিনে, ভাহীরা সর্বজাতির অপাংক্রেয় হইতেন। পাথুর পুত্রগণ, কুস্তীর 
গর্ভজাত বটে, কিন্তু বাপের বেট! নহেন; পা নিজে পুত্রোৎপাদনে অক্ষম । তাহার! ইস্রাদির উরসপুতে বলিয়! পরিচিত । 
এদিকে, ভ্রোণাচার্যের পিতা ভরদ্বাজ খবি, কিন্তু মা একট! কলসী : ক্লসীর গর্ভধারণ যাহাদের বিশ্বাস না হইবে, তাহারা জৌথের 
মাতৃকুল সম্বন্ধে বিশেষ সন্দিহান হইবেন। পাগুবদদিগ্নের পিতা! সম্খ.শা যত গোলযোগ, কর্ণ সন্বদ্ধেও তত-_বেগীর ভাগ তিনি 
কানীন। ্রৌপদী ও বৃষটছায়ের বাপ ম! কে, কেহ বলিতে পায়ে না ভাহারা যক্ঞোন্কৃত। 

এ সময়ে কিন্তু, বিবাহ সম্বন্ধে কৌন গোলযোগ ছিল ন!। অনুলোম প্রতিলোম বিবাহের কথা বলিতেছি ন)। অনেক 
খধির ধর্দপত্থীও ক্ষত্রিয় কন্ঠা! ছিলেন ; যথা অথস্তযপতী লোপা মুদ্রা, খম্যশূঙগের স্থী শান্তা, খচীকভাধ্যা, জমদস্সির ভার্ধা। (কেহ কেহ 
বলেন পরগুর়ামের ভাঁ্যা) রেপুক| ইত্যাদি। এমনও কথা ব্আছে যে, পরগুর়াম পৃথিবী ক্ষতরিয়ুষ্ঠ করিলে, ব্রাঙ্গণদিগের উরসেই 
পরবর্তী ক্ষত্িক্রেরা জঙ্গিয়াছিলেন । পক্ষান্তরে ব্রা্গণকন্ঠা দেবযানী, ক্ষত্রিয় বধাতিয় ধর্দপর্ী । জআাছারাদি সন্ধে কোন 
বাধাবাধি ছিল না, তাহাও ইতিহাসে পাওয়! যায়। বরাঙ্গণ কিয়, বৈশ্, পরষ্পয়ের অক্পভোজন করিতেন । 














পপ, জা ভঙ্গ, জো, হরখ- ধা, পিপাসা, হম, লী, ১ 
১ দিত বহন: সাহারা ইনি পরিত্যাগ করিয়া বীরোচিত হুখে নন্ব্ট আছেন) (সই অহাব্ক- 
.. পরাক্ষান্ত যহোৎলাহসম্পন্স বীর কদাচ অন সন্ত, হয়েন না। বীবব্যকতিরা হয় অতিশয় কেপ না হয় 
. অত্থযাৎকষট হুখ সম্ভোগ করিয়া থাকেন। আর ইল্জরিয়ন্খাভিলাবী ব্যক্তিগ্নণ মধ্যাবন্ছাতেই স্তট 
_ খাকে? কিন্তু উহা দুঃখের আকর ; ব্লাজ্যলাভ ব। বনবাস সুখের নিদান 1৮... 
নিট  প্রাজ্যালাভ বা বনবাস”* এ কথা ত আধুনিক হিন্দু বুঝে না।. বুঝিনে, এত 
ই কি দা। .ষে দিন বুঝিবে, সে দিন আর ছুঃখ থাকিবে . না। হিন্দু ' হ 
এমন, কথা থাকিতে আমরা কি না, মেম. সাহেবদের লেখ বেল পড়িয়া দিন কাটা 
হয় সভ। করিয়া পাচ জনে জুটিয়। পাখির মন্ত্র কিচির মিচির করি।, 
্‌ 7: ুম্তীকে আরও বলিলেন, "আপনি তাহাদিগকে শকাবনাদ করিয়া 
লোকের ক্মাধিপত্য ও অতুল সম্পত্তি ভোগ করিতে দেখিবেন।” রর 
রে .. - অতঞব কৃ্ণ. নিশ্চিত জানিতেন যে, সন্ধি হইবে না-যুন্ধ হইবে। তথাপি. 
র্‌ সন্ধি স্থাপন অন্য হস্তিনায় আসিয়াছেন; কেন না যে কর্ণ অনুষ্ঠেয়, তাহা সিদ্ধ হউক বাঁ 
না হউক, তাহার অনুষ্ঠান করিতে হয়, ফলাফলে অনাসক্ত হইয়া কর্তব্য সাধন করিতে হয় রা 
ইহাকেই তিনি গীতায় কর্ম্মযোগ বলিয়া বুঝাইয়াছেন। যুদ্ধের অপেক্ষা সন্ধি মন্ুষ্বের 
হিতকর ; এই জঙ্য সন্ধিস্থাপন অনুষ্ঠেয়। কিন্তু যখন যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া সন্ধিস্থাপন 
করিতে পারিলেন না, তখন কৃষ্ণই আবার যুদ্ধে বীতশ্রদ্ধ অর্জুনের প্রধান উৎসাহদাতা, 
ও সহায়। কেন না, যখন সন্ধি অসাধ্য তখন যুদ্ধই অনুষ্ঠেয় ধর্ম । অতএব যে কর্ম্দযোগ 
তিনি গীতায় উপদিষ্ট করিয়াছেন, তিনি নিজেই তাহাতে প্রধান যোগী। তাহার আদর্শ 
চরিত্র পুজ্ঘান্ুপুজ্খ সমালোচনে আমর প্রকৃত মনুষ্যত্ব কি, তাহা বুঝিতে পারিব বঙলিয়াই 
এত প্রয়াস পাইতেছি। 
কৃষ্ণ, কুস্তীর নিকট হইতে বিদায় হইয়া পুনবর্বার কৌরব সভায় গমন করিলেন। 
সেখানে গেলে, ছুধ্যোধন তাহাকে ভোজনের জন্য নিমন্ত্রণ করিলেন। তিনি তাহ। গ্রহণ 
করিলেন না । ছুর্য্যোধন ইহার কারণ জিজ্ঞাস! করিলেন। ৷ কৃষ্ণ প্রথমে তাহাকে লৌকিক 















মিল্টনের ম্ুজ্রচেতা সয়তান্‌ বলিয়া ছিল বে, স্বগে দাসের অপেক্ষণ বরং নরকে রাজত্ব শ্রেয়: । আমি জানি যে, আমার 
এমন পাঠক অনেক আছেন, ধাহারা এই কষুপ্রোক্তির সঙ্গে উপরি ঝিখিত মহতী বাণীন্প কোন প্রতেদ দেখিবেন না। গ্াহািগ্রের 
মনত সম্বন্ধে আমি সম্পূর্ণপে আশাশুস্ত । লঘুচেতা, পরের প্রতুত্ব সহ করিতে পারে না । মহাত্মা, কর্তবানুরোধে তাহা 
পারেন, কিন্তু মহাত্মা জানেন ধে, মহাদুঃখ বা সহীহৃখ বাতীত, তাহার বহুবিস্তারাকাজ্জিসী চিত্তবৃত্তি সকল ক্ুস্তিগ্রাপ্ত হুইতে 
পারে লা। 









রে রস বব কর্ণের সমবায় মাত্র । পাসান্ত “কর্ণের ্ রা তি 
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নীতি করণ করাইয়া দিলেন: খলিল পুভগাগ ষাধীসগাবাসে 0 ভোগ নু পুজা 


গ্রহণ করিয়া থাকে; অন্গ্রব আমি: কৃতকার্ধা হইলেই আপনার পুজা রণ ক? নি 


হো ভয়ও ছাড়ে জা? আবার শীড়াগীড়ি করিল। তখন কৃষ্ণ বলিলেন, 


*লোকে হয় গ্রীতি পূর্বক অথবা বিপন় হইয়! অন্তর 'অন্.ভোজন করে) নাগর সত দেন ৃ 
গাম লো কইতে দর নাই? 5658 চা ৃ 





আছে অথবা থাকা উচিত । বৃহৎ কর্ণ সকলের নীতির যে তি, স্ষু্র কর্ম সকলের 
নীতির সেই ভিত্তি। লেভিন্তি ধর্ম । তবে : উদ্নতচরিত্র সম্ুষ্তের সঙ্গে: কষুদ্রচেতার এই 


প্রভেদ যে, ক্ষুত্রচেতা ধরে পরান্ুখ না হইলে: সামান্ত বিষয়ে নীতির অন্বর্তী হইতে... 


সক্ষম হয়েন না, কেন না নীতির ভিত্তি তিনি অহুসন্ধান করেন না। আদর্শ মুত্য এই প্র 
বিষয়েও নীতির ভিত্তি অনুসন্ধান করিলেন। ' দেখিলেন যে, এই নিমন্ত্রণ গ্রহণ সরলতা! ও 
সত্যের বিরুদ্ধ হয়। অতএব ছূর্য্যোধনকে সরল ও সত্য উত্তর দিলেন, স্পষ্ট কথা পরুষ 
হইলেও তাহা বলিতে সঙ্কুচিত হইলেন না। যেখানে অকপট ব্যবহার ধর্ম্মান্থমত হয়) 
সেখানেও তাহা পরুষ বলিয়া আমরা পরাজুখ। এই বি, লজ্জা অনেক সময়ে 
আমাদিগকে ক্ষুদ্র ক্ষুত্র অধর্মে বিপন্নও করে । টি 

কৃষ্ণ তার পর কুরুসভা। হইতে উঠিয়া, বিছুরের ভবনে গমন করিঙলেন। 

বিছুরের সঙ্গে রাত্রে তাহার অনেক কথোপকথন হইল । বিছুর তাহাকে বুঝাইলেন 
যে, তাহার হস্তিনায় আসা অনুচিত হইয়াছে ; কেন না ছুর্য্যোধন কোনমতেই সন্ধি স্থাপন 
করিবে না। কৃষ্ণের উত্তর হইতে কিয়দংশ উদ্ধত করিতেছি । 

“যিনি অশ্বকুররথসমবেত বিপর্ধ্যস্ত সমূদায় পৃথিবী যত্ুপাশ হইতে বিষুক্ত করিতে সমর্থ ছন তাহার 
উৎকৃষ্ট ধর্মলাভ হয় ।৮ 

ইউরোপের প্রতি রাজপ্রাসাদে এই কথাগুলি ত্বর্ণাক্ষরে লিখিয়া রাখা উট 1 
সিমলার রাজপ্রাসাদেও বাদ না পড়ে। কৃষ্ণ পুনশ্চ বলিতেছেন, 

“ষে ব্যক্তি ব্যসনপ্রপ্তবাদ্ধব মুক্ত করিবার নিমিত যথাসাধ্য যত্বান্‌ না হয়, পশ্তিতগণ তাহারে নৃশংস 
বলিয়া কীর্তন করেন। প্রা ব্যক্তি মিত্রের কেশ পর্যন্ত ধারণ করিয়া তাহাকে অকার্ধ্য হইতে নিবৃত্ত 
করিবার জেস্টা করিবেন । ছ ক * * যদি তিনি (ছূর্য্যোধন ) আমার হিতকর বাক্য শ্রবণ করিয়াও আমরি 


৩৩ 


প্রতি শঙ্কা করেন তাহাতে আমার কিছু যা ক্ষতি নাই সাত শী সংগা নি 
পরম সন্তোষ ও আনৃণ্য লাভ হইবে। কি জাতিকে নর সাধন? না. করে) সে ব্যক্ষি 
কখন আত্মীয় নহে” ৃ 

 ইউরোনীয়দিগের বিশ্বাস, কৃষ্ণ, কেবল পরস্ত্ীলনধ পাপিষ্ঠ গোপ। % এ দেশের লোকের 
কাহারও বা সেইরূপ বিশ্বাস, কাহারও বিশ্বাস যে তিনি মমুষ্যহত্যার জন্ত অবতীর্ণ, কাহারও 
বিশ্বাস তিনি “চক্রীপ__অর্থাৎ ত্বাভিলাষসিদ্ধি জন্য কুচক্র উপস্থিত করেন। : তিনি যে 
এ সকল নহে-_ভিনি যে তৎপরিবর্তে লোকহিতৈষীর শ্রেষ্ঠ, ভ্ঞানিশ্রেষ্ট, ধর্্দোপদেষ্টার 
শ্রেষ্ঠ, আদর্শ মনুয্ু, ইহাই বুঝাইবার জন্য এই সকল উদ্ধৃত করিতেছি। . 


সপ্তম পরিচ্ছেঘ 
 হস্তিনায় দ্বিতীয় দিবস 


ও পরদিন : প্রাতে স্বয়ং দুর্ধ্যোধন শু শকুনি আসিয়া শ্রীক্কে বিন হইতে 
 কৌরবদভায় লইয়া গেলেন। অতি মহতী সভা হইল । নারদাদি দেবধি, এবং জমদাদি 
 প্রস্থৃতি 'ব্রন্দধি 'তথায় উপস্থিত হইলেন। কৃষ্ণ পরম বাগ্সিতার সহিত দীর্ঘ বক্তৃতায় . 

: গৃতরাষ্ট্রকে সন্ধিস্থাপনে প্রবৃত্তি দিতে লাগিলেন। খবিগণও সেইরূপ করিলেন। কিছুতে 
কিছু হইল না। ধৃতরাষ্্র বলিলেন, “আমার সাধ্য নহে, হুধ্যোধনকে বল 1” ছুর্য্যোধনকে 
কৃষ্ণ ভীম্ম, ত্বোণ প্রস্ৃতি অনেক প্রকার বুবাইলেন। সন্ধি স্থাপন দূরে থাক, ছর্য্যোধন 
কষ্ণকে কড়া কড়। গুনাইয়! দিলেন। কৃষ্ণও তাহার উপযুক্ত উত্তর দিলেন। দুর্ষ্যোধনের ৰ 
ছুশ্চরিত্র ও পাপাচরণ সকল বুঝাইয়। দিলেন। জুদদ্ধ হইয়া! দুর্য্যোধন উঠিয়া গেলেন। 

.. তখন কৃষ্ণ, যাহা সমস্ত পৃথিবীর রাজনীতির মূলনুত্র, তদনূসারে কার্য করিতে 

ধৃতরাষ্ট্রকে পরামর্শ দিলেন। রাঁজশাসনের মৃলনুত্র এই যে, প্রজারক্ষার্থ ছুত্কৃতকারীকে 
দণ্ডিত করিবে। অর্থাৎ অনেকের হিতার্থ একের দণ্ড বিধেয়। সমাজের রক্ষার্থ 
হত্যাকারীর বধ বিহিত। যাহাকে বদ্ধ,না করিলে'তাহার পাপাচরণে বহুসহজ্র প্রাণীর 
প্রাণসংহার হইবে, তাহাকে বন্ধ করাই জ্ঞানীর উপদেশ। ইউরোপীয় সমস্ত রাজ! ও রাজমন্ত্র 
পরামর্শ রুরিয়। এই জন্য থিঃ ১৮১৫ অন্দে নপোলেয়নকে যাবজ্জীবন আবদ্ধ করিয়াছিলেন। 
এই জন্ত মহানীতিজ্ঞ কৃষ্ণ ধৃতরাষ্ট্রকে পরামর্শ দিলেন যে, হূর্য্যোধনকে বীধিয়। পাগুরদিগের 





পঞ্চম, খওঃ লগত, পারি হতনা তীয় দিস. ২ 


৭ সহিত লন্ধি করুন। তিনি নিজে, সমস্ত কছবংশের রক্ষর্থ কংস: মাতুল হই তাহাকে 
বধ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তিনি সে উদাহরপণ্ড দিলেন ৷. 757) 
গৃহীত হইল না। 

এদিকে সত রুষ্ট রর কৃষককে আব করিবার জন্য রি সঙ্গে পানর 
করিতে লাগিলেন। 

সাত্যকি, কৃতবন্্া, প্রভৃতি কৃষ্ণের জ্ঞাতিবর্গ সভায় উপস্থিত ছি ছিলেন। সাত্যকি 
কৃষ্ণের নিতাস্ত অনুগত ও প্রিয় ; অস্ত্রবিদ্তায় অঙ্জুনের শিশ্ক, এবং প্রায় অর্জ্নতুল্য বীর । 
ইঙ্গিতজ্ঞ মহাবুদ্ধিমান্‌ সাত্যকি এই মন্্রণা জানিতে পারিলেন। তিনি অস্যতর যাদববীর 
কতবর্দাকে সসৈম্যে পুরদ্ধারে প্রস্তুত থাকিতে বলিয়! কৃষ্ণকে এই মন্ত্রণা জানাইলেন। 
এবং সভামধ্যে প্রকান্ঠে রা ধৃতরাষ্ট্র প্রভৃতিকে জানাইলেন। শুনিয়া বির ধৃতরাষ্ট্রকে 
বলিলেন, 

যেমন পতকগ্গণ পাবকে পতিত হইয়া! বিনষ্ট হয়, ইহাদের বশাও কিঞে সেইরবপ হইবে না 1 লেইরপ 
জনার্দন ইচ্ছা করিলে যুদ্ধকালে সকলকেই শমনসদনে প্রেরণ করিবেন।* ইত্যাদি।. . 

পরে কৃষ্ণ যাহা বলিলেন, তাহ যথার্থই আদর্শ পুরুষের উক্তি তিনি বালী 
স্থৃতরাং ক্রোধশূন্য এবং ক্ষমাশীল । তিনি ধৃতরাষ্ট্রকে বলিলেন, : : .. ৃ 

*শুনিতেছি ছুর্য্যোধন প্রভৃতি সকলে জুদ্ধ হইয়া আমাকে বলপূ্বক নিগৃহীত করিবেন। নি 
আপনি অহুমতি করিয়া দেখুন, আমি ইহাদিগকে আক্রমণ করি কি. ইহারা আমাকে আক্রমণ করেন। 
আমার এরূপ সামর্থ্য আছে, যে আমি একাকী ইহাদিগকে সকলকে নিগৃহীত করিতে পারি। কিন্ত আমি 
কোন প্রকারেই নিন্দিত পাপজনক কর্ম করিব না। আপনার পুভ্রেবাই পাগবগণের অর্থে লোলুপ হইয়া 
্বার্থরষ্ট হইবেন। বস্ততঃ ইহারা আমাকে নিগৃহীত করিতে ইচ্ছা করিয়া যুধিষ্টিরকে কুতকার্ধ্য করিতেছেন । 
আমি অগ্াই ইহাদিগকে ও ইহাদিগের অহথচরগণকে নিগ্রহণ করিয়: পাণ্ুবগণকে প্রদান করিতে পারি। 
তাহাতে আমাকে পাঁপভাগী হইতেও হয় না। কিন্তু আপনার দপ্লিধানে ঈদৃশ ক্রোধ ও পাপবুদ্ধিজনিত 


গঠিত কার্যে প্রবৃত্ত হইব না। আমি অহুজ্ঞা করিতেছি ঘে, দুর্নীতিপরায়ণগণ দুর্ধ্যোধনের ইচ্ছান্থুসারে 
কাধ্য করুক |” * 


* কালীপ্রসন্ন সিংহের প্রকাশিত অনুবাদ প্রশংসিত, এ জঙ্থ সচরাচর আমি মূলের সহিত অনুহাদ ন। মিলাইয়াই অনুবাদ 
উদ্ধৃত করিয়াছি । কিন্তু কুফর এই উক্তিতে কিছু জনঙ্গতি এ অনুবাদে দেখা যাঁর, যথা, যে কারের জা পাভাগী হইতে 
হয় না এক রী বারে কারক বর হরি সাহার ই বররন এজন্য মূলের সঙ্গে মিলাইয়৷ দেখিলাম। 
মুলে তত অসঙ্গতি দেখা যায় না । যুল উদ্ধৃত করিতেছি 

স্কাজল্লেতে যদি তুদ্ধা মাং নিগৃহীযুরোজসা। 
এতে যা মামহং বৈলাননুজানীহি পাঁধিব । 


টি কথার পর, ঘৃতরাষ্্র হর্য্যোধনকে ডাকাইয়া আনাইলেন, এবং উহাকে অতিশয়: 
কি করিয়া ভৎসন! করিলেন। বলিলেন, 


“তুমি অতি নৃশংস, পাপাত্মা ও নীচাশয় ; এই নিমিত্তই অসাধ্য, অযশস্কর, সাধুবিগহিত, পাপাচরণে 


সমুতস্থক হইয়াছ।- কুলপাংশুল মৃঢের দ্যায় ছুরাত্মদিগের সহিত মিলিত হইয়া নিতাত্ত দু্ধর্ধ জনার্দনকে 
নিগ্রহ করিতে ইচ্ছ! করিতেছ। যেমন বালক চন্ত্রমাকে গ্রহণ করিতে উৎস্থৃক হয়, তুমিও সেইরূপ ইন্্রাদি 
দ্বেবগণের ছুরাক্রম কেশবকে গ্রহণ করিবার বাসনা করিতেছ। দেব, মন্ব্য, গর্ব, অন্থর ও উরগগণ 
ধাহার সংগ্রাম সহা করিতে সমর্থ হয় না; তুমি কি, সেই কেশবের পরিচয় পাও নাই? বত্ন! হস্তদ্বার! 
কখন বায়ু গ্রহণ করা যায় না) পাণিতল দ্বারা কখন পাঁবক স্পর্শ করা যায় না; মন্তক দ্বারা কখন মেদিনী 
ধারণ করা যায় না) এবং বলদ্বারাও কখন কেশবকে গ্রহণ করা যায় না।” 

তার পর বিছবরও ছৃর্য্যোধনকে এরূপ ভতগিনা করিলেন। বিছুরের বাক্যাবসানে, 
বাসুদেব উচ্চহাস্য করিলেন, পরে সাত্যকি ও কৃতবর্ার হস্ত ধারণপূর্ববক কুরুসভা হইতে 
নিঙ্াস্ত হইলেন। 

এই পধ্যস্ত মহাভারতে আখ্যাত ভগবদ্যান বৃত্তান্ত, স্বসঙ্গত ও স্বাভাবিক; কোন 
গোলযোগ নাই । অতিপ্রকৃত কিছুই নাই, ও অবিশ্বাসের কারণও কিছু নাই। কিন্ত 


অঙ্গুলিকগুঁয়ননিগীড়িত প্রক্ষিপ্তকারীর জাতি গোষ্টী, ইহা কদাচ সহ্য করিতে পারে না। 


এতান হি সর্বন্‌ সংরন্ধানিয়ন্তমহমুৎ্সহে । 
ন চাহং নিনিতং বর্ম কুর্যযাং পাপং কথঞচন | 
পাওবার্ধে হি লুন্যান্: হ্বার্থান্‌ হান্তন্তি তে হতাঃ। 
এতে চেদেবমিচ্ছত্তি কৃতকার্যো। যুধিষ্টিরঃ ॥ 
অগ্ৈব হাহমেনীংশ্চ যে চৈনাননু ভারত। 
নিগৃহা রাজন্‌ পার্থেভো! দগ্ধাং কিং ক্কতং ভবেং ॥ 
ইদস্ত ন প্রবর্ডেয়ং নিন্দিতং কন্ম ভারত। 
সন্নিধৌ তে মহারাজ ক্রোধজং পাপবুদ্ধিজম্‌॥ 
এব দুর্ষে]াধনে। রাজন যথেচ্ছতি তথাস্তত তৎ। 
অহস্ত সর্ববাংস্তনয়ানমুজানামি তে নৃপ 1 
কিং দু্ততং ভবেং” ইতি বাক্যের অর্থ ঠিক "পাঁপভাগী হইতে হয় না,” এমত নহে। কথার ভাব ইহাই খুব! যাইতেছে যে, 
প্রর্যোধন আমাকে বন্ধ করিবার চেষ্টা করিতেছে; আমি যদি তাহাকে এখন বীধিয়। লইয়] যাই, তাহা হইলে কি এমন মন্দ কাজ 
ছয়?” ছর্যোধনকে বদ্ধ করা মন্দ কাজ হয় না, কেন ন ছ্ধনেকের হিতের জন্য এক জনকে পরিত্যাগ করা! শ্রেয় বলিয়। কু্ণ বয়ংই 
ধৃতরাষ্রকে পরামর্শ দিয়াছেন যে, ইহাকে বন্ধ কর। তবে কৃষ্ণ এক্ষণে স্বয়ং এ কাঁজ করিলে ক্রোধবশতঃই তিনি ইহা! করিতেছেন, 
ইহা। বুঝাইবে। ফেন ন1 এতক্ষণ তিনি নিলে তাহাকে বদ্ধ করিবার অভিপ্রায় করেন নাই। ক্রোধ যাহাতে প্রবর্তিত করে, তাহা 
পাপবুদ্ধিজনিত, স্ৃতরাং আদর্শ পুরুষের পক্ষে নিন্দিত ও পরিহাধ্য কর্ম। 





পঞ্চম খণ্ড : সপ্তম পরিচ্ছেন ঃ হত্তিনায় দ্বিতীয় দিবস ২৪৩, 


এমন একটা মহ্ধ্যাপারের ভিতর একটা অনৈসগিক অন্ুত কাণ্ড না প্রবিষ্ট করাইজে 
কৃষের ঈশ্বরত্ব রক্ষা হয় কৈ? বোধ করি এইরূপ ভাবিয়। চিত্তিয়া' তাহার; কৃষ্ষের হাস্ত 
ও নিক্রান্তির মধ্যে একট। বিশ্বরূপপ্রকাশ: প্রক্ষিপ্ত করিয়াছেন। এই মহাভারতের 
ভীম্মপর্ধের ভগবদর্গীত।-পর্ববাধ্যায়ে (তাহ প্রক্ষিপ্ত হউক বা না! হউক) আর একবার 
বিশ্বরূপপ্রদর্শন বর্িত আছে। দেই বিশ্বরূপবর্ণনায় আর এই বর্ণনায় কি বিস্ময়কর প্রভেদ 
গীতার একাদশের বিশ্বরূপবর্ণনা প্রথম শ্রেণীর কবির রচন1$ সাহিত্য-জগৎ খু'জিয়া। 
বেড়াইলে তেমন আর কিছু পাওয়া ছুলভ। আর 'ভগবদ্যান-পর্ববাধ্যায়ে এই বিশ্বরূপ- 
বর্ণন। ধাহার রচিত, কাব্যরচনা তাহার পক্ষে বিড়ম্বন। মাত্র । ভগবদগীতার একাদশে পড়ি 
যে, ভগবান্‌ অর্জুনকে বলিতেছেন, “তোমা ব্যতিরেকে আর কেহই ইহা! পূর্ব নিরীক্ষণ করে 
নাই ।” কিন্তু তৎপৃর্ধ্বেই এখানে ছুর্য্যোধনাদি কৌরবসভাস্থ সকল লোকেই বিশ্বরূপ নিরীক্ষণ 
করিল। ভগবান্‌ গীতার একাদশে, আরও বলিতেছেন, “তোম। ব্যতিরেকে মনুষ্যলোকে 
আর কেহই বেদাধ্যয়ন, যজ্ঞানুষ্ঠান, দান, ক্রিয়াকলাপ, লয় ও অতি কঠোর তপস্া দ্বারা 
আমার ঈদৃশ রূপ অবলোকন করিতে সমর্থ হয় না।” কিন্তু কুকবির হাতে পড়িয়া, 
এখানে বিশ্বরূপ যাঁর তার প্রত্যক্ষীভূত হইল। গীতায় আরও কথিত হইয়াছে, “অনম্য- 
সাধারণ ভক্তি প্রদর্শন করিলেই আমারে এইরূপে জ্ঞাত হইতে পারে, এবং আমারে দর্শন 
ও আমাতে প্রবেশ করিতে সমর্থ হয়।” কিন্তু এখানে ছুদ্কৃতকারী পাপাত্মা ভক্তিশৃন্ত 
শক্রগণও তাহা নিরীক্ষণ করিল। 


নিশ্রয়োজনে কোন কর্্দ মূর্খেও করে না, যিনি বিশ্বরূগী তাহার ত কথাই নাই। 
এখানে বিশ্বরূপ প্রকাশের কিছুমাত্র প্রয়োজন হয় নাই। দুর্য্যোধনাদি বলপ্রয়োগের 
পরামর্শ করিতেছিল, বলপ্রয়োগের কোন উদ্যম করে নাই। পিতা ও পিতৃব্য কর্তৃক 
তিরস্কৃত হইয়! ছুর্য্যোধন নিরুত্তর হইয়াছিল । বলপ্রকাশের কোন উদ্যম করিলেও, সে বল 
নিশ্চিত ব্যর্থ হইত, ইহা! কৃষ্ণের অগোচর ছিল না । তিনি ্বয়ং এতাদৃশ বলশালী যে, 
বলের দ্বারা কেহ তাহার নিগ্রহ করিতে পারে না। খৃতরাষ্ট্র ইহা বলিলেন, বিছুর বলিলেন, 
এবং কৃষ্ণ নিজেও বলিলেন। কৃষ্ণের নিজের বল আত্মরক্ষায় প্রচুর না হইলেও কোন 
শঙ্কা ছিল না, কেন না সাত্যকি কৃতবশ্মী প্রভৃতি মহাবল পরাক্রাস্ত বৃষ্চিবংশীয়ের। তাহার 
সাহায্য জন্য উপস্থিত ছিলেন। তাহাদিগের সৈম্তাও রাজদ্বারে যোজিত ছিল। ছুর্য্যোধনের 
সৈম্চ উপস্থিত থাকার কথা কিছু দেখা যায় না। অতএব বলদ্বার নিগ্রহের চেষ্টা 
ফলবতী হইবার কোন সম্ভাবনা ছিল না। জন্তাবনার অভাবেও ভীত হন, কৃষ্ণ এরূপ 


কাপুরুষ নেন ঘিনি বিশ্বরপ, ক্তাহার এর়প ভয়ের সন্তাবন! নাই। অতএব বিশ্বরপ 
প্রকাশের কোন কারণ ছিল না। এ অবস্থায় ট998772777 
: লিখার টেট করে লা, যিনি বিশ্বরূপ, ভিনি ক্রোধশৃন্ত এবং দন্তশৃষ্য। ৃ 
" অতএব এখানে বিশ্বরূপের কথাটা কুকবির প্রণীত অলীক উপগ্তাস বলিয়া ত্যাগ . 
করাই বিধের আদি পুনঃ পুনঃ দেখাইয়াছি, মানুষী শক্তি অবলম্বন করিয়া কৃষ্ণ কর্ম 
ফরেন, এশী শক্তি দ্বারা নহে। এখানে তাহার ব্যতিক্রম হইয়াছিল, এরূপ বিবেচন। 
করিবার কোন কারণ নাই। 
কুরুসভা হইতে কৃষ্ণ কুস্তীসম্ভাষণে গেলেন। সেখান হইতে তিনি উপর্বয নগরে, . 
যেখানে পাশুবেরা অবস্থান করিতেছিলেন, তথায় যাত্রা করিলেন। যাত্রাকালে জি এ 
আপনার রথে তুলিয়া লইলেন। 
ধাহারা কৃষ্ণকে নিগ্রহ করিবার জন্য পরামর্শ করিতেছিল, ও তাহার মধ্যে । তবে 
কর্ণকে কৃষ্ণ স্বরথে আরোহণ করাইয়া চলিলেন কেন, তাহা পরপরিচ্ছেদে বলিব। সে 
কথায় কৃষ্চচরিত্র পরিন্ফুট হয়। সাম ও দগুনীতিতে কৃষ্ণের নীতিজ্ঞতা : দেখিয়াছি। 
এক্ষণে ভেদনীতিতে স্তাহার পারদণিতা দেখিব। সেই সঙ্গে ইহাও দেখিব যে, কৃষ্ণ 
আদর্শ পুরুষ বটে, কেন না তাহার দয়া, জীবের হিতকামনা, এবং বুদ্ধি, সকলই 
লোকাতীত। 





_ অইম পরিচ্ছেদ. 
দু ক্ষকর্ণসংবাদ 

কফ বু দয়াময়। এই মহাযুদ্ধজনিত যে অসংখ্য প্রাণিক্ষয় সা তাহাতে 
আর কোন ক্ষত্রিয় ব্যথিত নহে, কেবল কৃষ্ণই ব্যথিত। যখন প্রথম বিরাট নগরে যুদ্ধের 
প্রস্তাব হয়, তখন, কৃষ্ণ যুদ্ধের বিরুদ্ধে মত দিয়াছিলেন। অঙ্জুন তাহাকে যুদ্ধে বরণ 
করিতে গেলে, কৃষ্ণ এ যুদ্ধে অস্ত্র ধরিবেন ন! ও যুদ্ধ করিবেন না প্রতিজ্ঞা করিলেন। কিন্ত 
তাহাতেও যুদ্ধ বন্ধ হইল না। অতএব উপায়ান্তর না দেখিয়া ভরসাশৃহ্য হইয়াও, সন্ধি 
স্থাপনের জন্ত ধৃতরাষট্রসভায় গেলেন। তাহাতেও কিছু হইল নাঁ, প্রাণিহত্যা নিবারণ হয় 
না। তখন রাজনীতিজ্ত কৃ জনসমূহের রক্ষার্থ উপায়াস্তর উদ্ভাবনে প্রবৃত্ত হইলেন। 








. শঞ্ষম খণ্ড ঃ আহ পরিচ্ছেদ কিবা: চি 
বর মহাবীর ভিন অর্জনের সমকক্ষ রী হার বাছবগেই ধোন 
আপনাকে বলবান্‌ মনে করেন। ্রাহার বলের উপর নির্ভর করিয়াই প্রধানতঃ তিনি 
পাগুবদিগের সঙ্গে যুদ্ধ. করিতে প্রবৃত্ত । কর্ণের সাহায্য না পাইলে তিনি কদাচ যৃদ্ধে 
প্রবৃত্ত হইবেন না।  কর্ণকে তাহার শক্রপক্ষের সাহায্যে প্রবৃত্ত দেখিলে অবশ্যই তিনি 
যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইবেন। যাহাতে তাহা ঘটে, তাহা রি সরানোর 
তুলিয়া লইলেন। বিরলে কর্ণের সঙ্গে কথোপকথন আবশ্যক । 
কৃষ্ণের এই অভিপ্রায় সিদ্ধির উপযোগী অন্যের অজ্ঞাত সহজ উপায়ও ছিল । 
কর্ণ অধিরধনাম। সতের পুত্র বলিয়া পরিচিত। বস্ত্রতঃ তিনি অধিরথের পুত্র 
নহেন--পালিতপুত্র মাত্র । তাহা তিনি জানিতেন না। তাহার শি্গ জন্ববৃত্তান্ত তিনি 
অবগত ছিলেন না। তিনি স্তপত্ধী রাধার গর্ভজাত ন! হইয়া, কুত্তঃর গর্ভজাত, সূর্যের 
গুরসে তাহার জন্ম । তবে কুস্তীর কম্যাকালে তাহার জন্ম হইয়াছিল বলিয়া কুস্তী, পুত্র 
ভূমিষ্ঠ হইবার পরেই তাহাকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। বস্তুতঃ তিনি যুধি্টিরাদি 
পাগুবগণের সহোদর ও জোষ্ঠ ভ্রাতা। এ কথা কুস্তী ভিন্ন আর কেহই জানিত না। 
আর কৃষ্ণ জানিতেন; তাহার অলৌকিক বুদ্ধির নিকটে সকল কথাই সহজে প্রতিভাত 
হইত। কু্তী তাহার পিতৃঘ্বসা ; ভোজরাজগৃহে এ ঘটন। হয়, অতএব ক রা 
ইহা জানিতে পারা অসম্ভব নহে। ্‌ 
কষ এই কথা এক্ষণে রথারূঢ করে নাইবেন। | বলিলেন, .. 7383 
শাস্ত্রজ্ৰেরা কহেন, বিনি যে কনতার পাণিএহণ করেন, নিই সেই করার লহ রর... 
কানীনপুত্রের পিতাঁ। হে কর্ণ! তুমিও তোমার জননীর কন্যাকালাবস্থায় সমুৎপক্জ 
হইয়াছ, ভক্লিমিত্ত তুমি ধর্্মতঃ পুত্র ; অতএব চল, ধর্মশীস্ত্ের বিরুদ্ধেও তুমি রাজ্যেশ্বর 
হইবে।” তিনি কর্ণকে বুঝাইয়া দিলেন যে তিনি জ্যেষ্ঠ, এজন্য তিনিই রাজা হইবেন, 
অপর পঞ্চ পাণুব তীহার আজ্ঞান্বর্তী হইয়া তাহার পরিচর্য্যায় নিযুক্ত থাকিবে। 
কৃষ্ণের এই পরামর্থ, সর্ধবজনের ধর্মবৃদ্ধিকর ও হিতকর। প্রথমতঃ কর্ণের পক্ষে 
হিতকর, কেন না তিনি রাজ্যেশ্বর হইবেন, এবং তাহার পক্ষে ধর্্াম্ুমত, কেন না 
ত্রাতৃগণের প্রতি শক্রভাব পরিত্যাগ করিয়া মিত্রভাব অবলম্বন করিবেন। ইহা 





* “বিরুদ্ধেও” এই গদটি কালীপ্রসন্ন সিংহে । অনুবাদে আছে, কিন্তু ইহা এখানে অসঙ্গত বলিয়া যোধ হয়। আমার কাছে 
দূর মহাভারত ধাহা আছে, ভাহাতে দেখিলাম, 7, আছে। যোধ হয় দিবা রা তাহা 
হইলে অর্থ দঙ্গত হয়। 


ন্ 


ববির গে পর বি, ফেস যুদ্ধ হইলে তাহার! কেবঙ্গ নি নহে, 
লবংশৈ. নিপাত প্রাপ্ত হইবারই সম্ভাবনা । যুদ্ধ না হইলে কাহাদের প্রাণও বজগার থাকিবে, 
রাজা বজায় থাকিবে, কেবল পাণুবের ভাগ ফিরাইয়া! দিতে হইবে। ইহাতে পীগুব- 
- দিগেরও হিত গর, কেন না যুন্ধরপ নৃশংস ব্যাপারে প্রবৃত্ত না হইয়া, আত্মীয় স্বজন 
. জ্রাতিবধ না করিয়াও, স্বরাজ্য কর্ণের সহিত ভোগ করিবেন । আর এ পরামর্শের পরম 
টি কারি ই রি 


৫ 


গুরুতর অপরাধে অপরাধী হক হর অধিরথ ও রাধা গাহাকে কপরিপালাহিরে 
তাহাদের আঙ্রম্মে থাকিয়া তিনি সৃতবংশে বিষাহ করিয়াছেন, এবং দেই ভার্ধযা হইতে 
তাঁহার পুজ পৌত্রাদি জঙ্মিয়াছে। াহাদিগকে কোন মতেই কর্ণ পরিত্যাগ করিতে পারেন 


মাও আর তিনি অ্রয়োদশ । ত্র ছর্য্যোধনের আশ্রয়ে থাকিয়া রাজ্যভোগ করিয়াছেন, । ৃ 
. ছর্ষযোরৰ কাহারই তরল করেন; এখন ছূর্য্োধনকে পরিত্যাগ করিয়া পাগুবপক্ষে গেলে 


লোকে -ভীহাকে কত, পাুবদিগের খশবধ্যলোলুপ, বা তাহাদের ভয়ে ভীত ক ৃ 
_ঝলিবে। এই জন্য কর্ণ কোন মতেই কৃষ্ণের কথায় লম্মত হইলেম না। | 

কৃষ্ণ বলিলেন, “যখন আমার কথা তোমার হ্ৃদয়ঙ্গম হইল না, তখন নিশ্চয়ই এই 
বসুন্ধরার সংহারদশা সমুপস্থিত হইয়াছে ।” 

কর্ণ উপযুক্ত উত্তর দিয়া, কৃষ্ণকে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া বিষরভাবে বিদায় গ্রহণ 
করিলেন। 

রুষ্ণচরিত্র বুঝিবার জঙ্য কর্ণচরিত্রের বিস্তারিত সমালোচনার প্রয়োজন নাই ; এজপ্য 
আমি তৎসম্বন্ধে কিছু বলিলাম না। কর্চরিত্র অতি মহৎ ও মনোহর । 


নবম পারিচ্ছেদ 


উপসংহার 


কষ উপগ্নব্য নগরে ফিরিয়া আসিলে, যুধিষ্টিরাদি জিজ্ঞাসা করিলেন, ছি 
হস্তিনাপুরে কি করিয়াছিলে বল। 


পঞ্চম খণ্ড £ নব পরিচ্ছেদ উপসংহার... রত ২৪ 
. কৃষ্ণ নিজে যাহা বলিয়াছিলেন, এবং অন্তে যাহ! বলিয়াছিল, ভাই'বলিতে লীনিলের€ 


কিন্তু সেই সকল ব়্ৃতার পুর্ব পুর্ব-অধ্যায়ে যেরপ বর্ণনা দেখিয়ীছি, এখানে তাহার. পহিত 


মিল নাই। কিছুর সঙ্গে কিছু মিলে না। মিলিলে দীর্ঘ পুনরুক্তি ঘটিত। তাহা হইতে 
উদ্ধার পাইবার অন্ত কোন মহাপুরুষ কিছু নূতন রফদ বলাইয়! দিয়াছেন বোধয়): .. 

এইখানে ভগবদ্যান-পর্ববাধ্যায় সমাপ্ত । তার পর সৈম্তনির্ধাপ-পবর্বাধ্যায় । ইহাকে ট 
বিশেষ কথা কিছু নাই। কতকগ্চলা মৌলিক কথা আছে; কতকগুলা কথা অমৌলিক 
বলিয়া বোধ হয়; কৃষসনবস্বীয় কথা বড় অন্্। কৃষ্ণের ও অঞ্ছুনের পরামর্শাুসারে, 
পাগুবেরা৷ ধৃষ্টছুম্যকে সেনাপতি নিযুক্ত করিলেন, এবং বঙ্গরাম মদ খাইয়া আসিয়া, কৃ্কে 


কিছু মিষ্ট তৎসন। করিলেন, ফেন না তিনি কুরুপাগ্বকে সমান জ্ঞান করেন না। কুরু-. 


সভার যাহা ঘটিয়াছিল, সে কথাও কিছু হইল। ইহা ভিন্ন আরও কিছু নাই। টা 





ও তাহার পর. উলৃকদূতাগমন- -পর্বাধ্যায়। এটি নিতান্ত অবিি্কর। : | হাছন 
আর কিছুই নাই, কেবল উভয় পক্ষের গালিগালাজ । ছর্য্যোধন, শকুনি প্রভৃতির ” ই হি : ১ 


উলৃককে পাগুবদিগের নিকট পাঠাইজেন। উদ্দেশ্ট আর কিছুই নে, কেবল পাগুবদিগকে 
ও কৃষ্ণকে খুব গালিগালাজ করা । উলৃক আসিয়। ছয় জনকেই খুব গালিগালাজ করিল। 
পাগুবেরা উত্তরে খুবই গালিগালাজ করিলেন। কৃষ্ণ বড় কিছু বলিলেন না, তাহার শ্যায় 
রোষামর্ষশূন্য ব্যক্তি গালিগালাজ করে না, বরং একট রাগারাগি বাড়াবাড়ি যাহাতে ন৷ হয়, 
এই অভিপ্রায়ে পাগুবেরা উত্তর করিবার আগেই তিনি উলৃককে বিদায় করিবার চেষ্টা 
করিলেন। বলিলেন, “তুমি শীঘ্র গমন করিয়। ছূর্য্যোধনকে কহিবে-_পাগুবেরা তোমার 
বাক্য শ্রবণ ও তাহার যথার্থ অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। এক্ষণে তোমার যেরূপ অভিপ্রায় 
তাহাই হইবে |” অথচ গালিগালাজট! কষ্ণাজ্ঞুনের ভাগেই বেশী রকম হইয়াছিল। 

কিন্তু উলৃকের দূর্ব,দ্ধি, উলুক ছাড়ে না। আবার গালিগালাজ আরম্ভ করিল। 
না হইবে কেন? ইনি ছূর্যোধনের সহোদর । তখন: .গুবেরা একে একে উলৃকের উত্তর 
দিলেন। উলৃককে সুদ সমেত আসল ফিরাইয়া দির কৃষ্ণও একটা কথা বলিলেন, 
“আমি অঞ্জনের সারথ্য স্বীকার করিয়াছি বলিয়! যুদ্ধ করিব না, ইহা মনে স্থির করিয়া 
ভীত হইতেছ না; কিন্ত যেমন হুতাশনে তৃণ সকল ভন্মসাৎ করে ; তদ্রুপ আমিও চরম 
কালে ক্রোধভরে সমস্ত পাথিবগণকে সংহার করিব সন্দেহ নাই।” 

উলৃকদূতাগমন-পর্বাধ্যায়ে মহাভারতের কার্যের পক্ষে কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই । 
ইহাতে রচনার নৈপুণ্য বা কবিত্ব নাই। এবং কোন কোন স্থান মহাভারতের অন্যান্তাংশের 

৯ 


চে 





ষষ্ঠ খণ্ড 
কুরুক্ষেত্র 


যো নিষঞ্পো ভবে্রাত্রৌ দিবা ভবতি বিষ্ঠিতঃ। 
ইষ্টানিষস্য চ দ্ষ্টা ত্ৈ তরষ্টাত্বনে নমঃ ॥ 
শাস্তিপর্র্। ৪৭ অধ্যায়ঃ। 




















প্রথম পরিচ্ছেদ 
ভীমের যুদ্ধ 


এক্ষণে কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইবে। মহাভারতে রিট র্কে ইহা! বর্ণিত 
হইয়াছে। দুর্য্যোধনের সেনাপতিগণের নামক্রমে ক্রমান্বয়ে এই চারিটি পর্ধের নাম 
হইয়াছে ভীম্ষপর্ব্, দ্রোণপবধ, কর্ণপরব্ব ও শল্যাপর্বব। 
এই যুদ্ধপর্ধ্বগুলি মহাভারতের নিকৃষ্ট অংশ মধ্যে গণ্য করা উচিত। রি 
অকারণ এবং অরুচিকর বর্ণনাবাহুল্য, অনৈসগিকতা, অতুযুক্তি এবং অসঙ্গতি দোষ 
এইগুলিতে বড় বেশী। ইহার অল্প ভাগই আদিমস্তরভূক্ত বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু 
কোন্‌ অংশ মৌলিক, আর কোন্‌ অংশ অমৌলিক, স্থির করা বড় ছুদ্ধর। যেখানে সবই 
কাটাবন, সেখানে পুষ্পচয়ন বড় ছঃসাধ্য | তবে যেখানে কৃষ্ণচরিত্র সম্বন্ধে কোন কথা 
পাওয়া যায়, সেই স্থান আমরা যথাসাধ্য বুঝিবার চেষ্টা করিব। 7 
: ভীন্মপর্ধরর প্রথম জন্বখও-বিনির্্বাণ-পর্ববাধ্যায়। তাহার নঙ্গে যুদ্ধের কোন সম্বন্ধ 


নাই__মহাভারতেরও বড় অল্প। কৃষণচরিত্রের কোন কথাই নাই। তার পর ভগবদর্গীতা- 
পর্ববাধ্যায়। ইহার প্রথম চব্বিশ অধ্যায়ের পর গীতারস্ত। এই. চবিবশ অধ্যায় মধ্যে ৩ 
ক সম্বন্ধীয় বিশেষ কৌন কথ নাই। কৃষ্ণ যুদ্ধের পূর্বের ছুর্গাস্তব করিতে অর্জুনকে পরামর্শ 


দিলে, অর্জুন যুদ্ধারস্ত কালে ছুর্গাস্তব পাঠ করিলেন। কোন গুরুতর কার্ধ্য আরম্ভ করিবার 
সময়ে আপন আপন বিশ্বাসান্যায়ী দেবতার আরাধন! করিয়! তাহাতে প্রবৃত্ত হওয়া কর্তর্য। 
তাহ! হইলে ঈশ্বরের আরাধনা হইল | যাহ! বলিয়া ডাকি না কেন, এক ভিন্ন ঈশ্বর নাই। 
তার প্র গীতা । ইহাই কৃষ্ণচিত্রের প্রধান অংশ। এই গীতোক্ত অনুপম পৰি ৃ 
ধর্ম প্রচারই কৃষ্ণের আদর্শ মনুয্যত্বের বা দেবন্ধের এক প্রধান পরিচয়। 
কিন্তু এখানে আমি গীতা সম্বন্ধে কোন কথা৷ বলিব না। তাহার কারণ রে যে. 
এই গীতোক্ত রর একখানি পৃথক্‌ গ্রন্থে& কিছু কিছু বুধাইয়াছি, পরে আর একখানিণ 


৪ % * ধর্দৃতস্ব। 
উদার মানাল টা). এসে: 














২৫২ 5 কর 4 রর ও 
রঃ নি এ সে আমার কই শালা যাই পানে 3 
পুজি পোজ নাই রি রা 
ভগবগগীতা-প্ববধযায়ের পর জী রন বালে ুা্। যুদ্ধে 
র রসারছি মাঅ। সারছিদিখের অনৃষ্টরড় মন্দ ছিল। মহাভারতে যে দ্ধের 
আছে, তাহা কতকগুলি ঘৈরথাযুদ্ধ মাত। খিগণ যুদ্ধ করিবার সময়ে পর. 
॥ লারখিকে বিনাশ করিবার চেষ্টা করিতেন । তাহার কারণ, অশ্ব বা মারি 
:  ছইগে, আর রথ ঈলিবে না।. রথ না চলিলে রবী বিপর় হয়েস। লারঘিরা বোচ্ছ। নহে 
_ বিনা দোষে বিন যুদ্ধে নিহত হইত। কৃফকেও সে ুখের ভাগী হইতে হইয়াছিল। তিমি রি 
হত হয়েন নাই বটে, কিন্ত যুদ্ধের অষ্টাদশ দিবস মুহূর্তে মৃহূর্তে বছ সংখ্যক বাণের বারা রি টি 
হইয়া ক্ষত বিক্ষত হইতেন। অন্থাম্য সারথিগণ আত্মরক্ষায় অক্ষম, তাহারা বৈশ্ত, জাতিতে 
ক্ষত্রিয় নহে। কৃষ্ণ, আস্মরক্ষায় অতিশয় সক্ষম, তথাচ কর্তব্যান্ুরোধে বলিয়। মার খাইতেন। 
:.. মহাভারতের যুদ্ধে তিনি অন্ত্রধারণ করিবেন ন! প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, ইহা 
বলিয়াছি। কিন্তু এক দিন তিনি অস্ত্রধারণ করিয়াছিলেন। উস্ত্রধারণ করিয়াছিলেন মাত্র, 
কিন্ত প্রয়োগ করেন নাই । সে ঘটনাটা! এইরূপ ;-_ 
ভীন্ম ছুর্য্যোধনের সেনাপতিত্বে নিযুক্ত হইয়। যুদ্ধ করেন। ভিনি যুদ্ধে এরূপ নিপুণ 
যে, পাণুবসেনার মধ্যে অর্জুন ভিন্ন আর কেহই তাহার সমকক্ষ ছিল না। কিন্তু অর্জন . 
তাহার সঙ্গে ভাল করিয়া স্বশক্তি অনুসারে যুদ্ধ করেন না। তাহার কারণ এই যে, ভীগ্ম 
সম্বন্ধে অঞ্জনের পিতামহ, এবং বাল্যকালে পিতৃহীন, পাগুবগণকে ভীম্মই পিতৃবৎ প্রতিপালন 
করিয়াছিলেন। ভীম্ম এখন ছুর্য্যোধনের অনুরোধে নিরপরারধী পাগুবদিগের শক্র হইয়া 
তাহাদের অনিষ্টার্থ তাহাদের সঙ্গে যুদ্ধ করিতেছেন বলিয়া, যদিও ভীন্ম ধর্্মাতঃ অর্ছুনের 
বধ্য, তথাপি অঞ্জন পূর্র্কথা স্মরণ করিয়া কোন মতেই ভীম্মের বধ জাধনে সম্মত নহে। 
এজন্য ভীন্মের সঙ্গে যুদ্ধ উপস্থিত হইলে মৃদ্যুদ্ধ করেন, পাছে ভীম্ম নিপতিত হন, এজন্য 
সর্বদা সঙ্কুচিত। তাহাতে ভীম্ম, অপ্রতিহত বীর্যে বহুসংখ্যক পাগুবসেনা বিনষ্ট করিতেন। 
ইহা! দেখিয়া এক দিবস ভীগ্মকে বধ করিবার মানসে কষণ স্বয়ং চক্রহস্তে অর্জনের রথ হইতে 
অবরোহণপূরব্বক ভীগ্মের প্রতি পদব্রজে ধাবমান হইলেন। 
_ দেখিয়া, কৃষ্ণভক্ত ভীম্ম পরমাহলাদিত হইয়া বলিলেন, 
এহোহি দেবেশ জগন্লিবাস! নমোহস্ত তে শাঙ্গ গদাসিপাণে। 
প্রস্থ মাং পাতয় লোকনাথ ! রথোতমাৎ ভূতশরণ্য লংখ্যে ॥ 













পা 


ৃ পে? রর রর 


বা এল পারিযাখকাণানি। ওতখাকে না কলা 







ৰ ভৃতপরণ্য! কে মলে রে যা হই পাতি নব 


স্রখ করিয়া, কক অনয, শখ ৬ ছলে ? 











. রচনা দেখিয়া ও নিস রি বিন সহাডারতের অধরা রঃ 
কর! যাইতে পারে। কবিদ্ধ প্রথম শ্রেণীর, ভাব ও ভাষা উদার এবং জটিলতাশুন্ত। 
প্রথম স্তরের যতটুকু মৌলিকতা স্বীকার করাঁ যাইতে পারে, এই ঘটনারও চটির 
মৌলিকত৷ স্বীকার কর! যাইতে পারে । 

এই ঘটনা লইয়া কষ্ণতক্তেরা, কৃষের প্রতিজ্ঞা সম্বন্ধে একটা! তর্ক নি থাকেন। 
কাশীদাস ও কথকেরা এই প্রতিজ্ঞাভঙ্গ অবলম্বন করিয়া, কৃষ্ণের মাহাত্ম্য কীর্থন করিয়াছেন। 
তাহারা বলেন যে, ভীম্ম যুদ্ধারস্তকালে কৃষ্ণের সাক্ষাৎ প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন বে-_তুমি 
যেমন প্রতিজ্ঞা করিয়াছ যে এ যুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিবে না, আমিও প্রতিজ্ঞা করিতেছি 
তোমাকে অস্ত্র ধারণ করাইব। 

অতএব এক্ষণে ভক্তবংসল কৃষ্ণ, আপনার প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘিত করিয়া, ভক্তের প্রতিজ্ঞ৷ 
রক্ষা করিলেন। 

এ স্ববুদ্ধিরচনার কোন প্রয়োজন দেখা যায় না! ভীম্মের এবন্রিধ প্রতিজ্ঞাও মূল 
মহাভারতে দেখা যায় না। কৃষ্ণেরও কোন প্রতিজ্ঞ! লঙ্ঘিত হয় নাই। তাহার প্রতিজ্ঞা 
মন্মর এই যে-যুদ্ধ করিব না। ছূর্য্যোধন ও অর্জুন উভয়ে তাহাকে এককালে বরণাভিলাষী 
হইলে, তিনি উভয়ের সঙ্গে তুল্য ব্যবহার করি!” জন্য বলিলেন, “আমার তুল্য বলশালী 
আমার নারায়ণী সেনা এক জন গ্রহণ কর ; আর এক জন আমাকে লও ।” “অধুধ্যমানঃ 
সংগ্রামে গ্যস্তশস্ত্রোহহমেকতঃ” এই পর্য্যন্ত প্রতিজ্ঞা। সে প্রতিজ্ঞা রক্ষিত হইয়াছিল। 
কৃষ্ণ যুদ্ধ করেন নাই। ভীত্ম সম্বন্ধীয় এই ঘটনাটির উদ্দেন্ত আর কিছুই নহে; কেবল 
সাধ্যান্নুসারে যুদ্ধে পরাজ্মুখ অঞ্জুনকে যুদ্ধে উত্তেজিত করা । ইহ! সারথিরা করিতেন । 
উদ্দেশ্য সফল হইয়াছিল । 





| ্‌ রী 0 বীর্নম্মিনী ও বীরবাদ্ধরা ॥. অতএব. তনয়ের নিমিত্ত তোমার শোকাকুল হওয়া উচিত নহে... 


কত: কচির: 
. অভিষয ভাগ্যক্ষমেই বরগণের নিত রতি এও জা? ফাবীহ অভি পা ৃঁ 


করিয়া পুখ্যজনিত সর্বকামপ্রদ অক্ষয় লোকে গমন; করিয়াছে। সাধুগণ, তপত্া বক্তা শান্ত ও প্রজ্ঞা-ঘারা 
েরপ গতি, অভিরাষ করেন, তোমার কুমারের সেইরূপ গঁতিলাভ হইয়াছে । হে সুভজ্ে 1. ছু বীরজননী, ৃ 


















. এগ:সুকলে মাতার. শোক নিবারণ হয় নানি নি হতন্াগ কারণ 
নর লা শি ও নাই, ইহ ইচ্ছা করে। : .. ::..:.. : নট 
এ দিকে. পুন্রশোকার্ত অঞ্জুন.. অভিশয়. কোষপরবশ হই এক: 


আপনাকে বন্ধ করিলেন। ভিনি যাহা শুলিলেন, তাহাতে বুঝিলেন; যে জনয  : 





স্যার প্রধান..কারণ বয়্রথ। তিনি অতি কঠিন শপথ করিয়া প্রতি করিলেন যে, 
4 পরদিন নুর্ধ্যান্তের পূর্বে অয়্থকে বধ. করিবে না পারেন, আপনি চাটা রি 
রে খপত্যাগ করিবেন। 1 
এই প্রতিজ্ঞায় উভয়, শিবিরে বড় ছলস্থুল পি গেল। নদে নি 
কোলাহল করিতে লাগিল, এবং বাদিত্রবাদকগণ ভারি বাজান! বাজাইতে লাগিল 1 কৌরবের! 
চমকিত হইয়া অনুসন্ধান দ্বার প্রতিজ্ঞ সরি পারিয। জয়দ্রথরক্ষার্থ অন্ত্রণা করিতে 
লাগিল। 
কৃষ্ণ দেখিলেন, একট]: বিষম ব্যাপার উপস্থিত হইয়াছে । অর্জন বিবেচনা না 
করিয়া যে কঠিন প্রতিজ্ঞা করিয়। বসিয়াছেন, তাহাতে উত্তীর্ণ হওয়! সুসাধ্য নহে। জয়দ্রথ 
নিজে মহারঘী, সিন্ধুসীবীর দেশের অধিপতি, বন্থসেনার নায়ক, এবং ছূর্য্যোধনের 
ভগিনীপতি। কৌরব পক্ষীয় অপরাজেয় যোদ্ধ,গণ তাহাকে" সাধ্যানুসারে রক্ষা করিবেন। 
এ দিকে পাগুবপক্ষের প্রধান পুরুষেরা সকলেই অভিমন্থ্যুশোকে বিহ্বল__মন্ত্রণায় বিমুখ । 
অতএব কৃষ্ণ নিজেই নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়া কর্মে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি কৌরবশিবিরে 
গুপ্তচর পাঠাইলেন। চর আসিয়া সেখানকার বৃত্বান্ত সব বলিল । কৌরবেরা! প্রতিজ্জার 
কথা সব জানিয়াছে। দ্রোণাচার্ধ্য ব্যুহরচনা করিবেন; তৎপশ্চাৎ কর্ণাদি সমস্ত কৌরব- 
পক্ষীয় বারগণ একত্রিত হইয়া জয়দ্রথকে রক্ষা করিবেন। এই দুর্ভেন্ঠ ব্যুহভেদ করিয়া, 
সকল কীরগণকে একত্র পরাজিত করিয়া, মহাবীর জয়দ্রথকে নিহত করা অর্জনেরও অসাধ্য 
হইতে পারে । অসাধ্য হয়, তবে অঙ্জুনের আত্মহত্যা নিশ্চিত'। 
অতএব কৃষ্ণ আপনার অনুষ্ঠেয় চিন্তা করিয়া, তাহার ব্যবস্থা করিলেন। আপনার 
সারথি দারুককে-ডাকিয়া, কৃষ্ণের নিজের রথ, উত্তম অশ্থে যোজিত করিয়া, অস্ত্রশস্ত্র পরিপূর্ণ 





খ্গঃ ছিভীয় পরিচ্ছেদ: জযথবধ ২৫৭ 
করিয়া প্রভাতে প্রস্তুত স্লাখিতে আজ্ঞা! করিলেন। সাহার অভিত্া্ খে বলি, অঞ্জু 
এক দিনে বৃাহপার হইয়া সকল বীরগণকে পরাজয় করিতে না পারেন, গুবে তিনি নিজেই: 
যুদ্ধ করিয়।৷ কৌরবনেতৃগণকে বধ করিয়া জগুক্রথবধের পথ পরিষ্কার করিয়া দিবেন! 1: 
:, কৃষণকে যুদ্ধ করিতে হয় নাই, অঞ্জন স্বীয় বাহুবলেই কৃতকার্য হইয়াছিলেন। : কিন্তু. 
.. বদি কৃষণকে যুদ্ধ করিতে হইত, তাহা হইলে “অযুধ্যমানঃ সংগ্রামে স্তশস্ত্রোইহমেকত:* ইতি... 
সত্য হইতে বিচ্যুতি ঘটিত না। কারণ, বে যুদ্ধ সম্বন্ধে এ তিতা ঘটিযাছিল, সেষুদ্ধএ 
 নহে। কুরুপাশুবের রাজ্য লইয়া যে বুদ্ধ, এ সে বদ্ধ সে আঙিকার ও। অঞ্ছুনজ্রাতিজা- 
জনিত যুদ্ধ ।.. এ যুদ্ধের উদ্দেশ্ত ভিন্ন; এক দিকে জয়গ্রথের জীব, অস্ক দিকে অঞ্চুনের 
জীবন লইয়া যুদ্ধ। দ্ধ অর্জুনের পরাভব হইলে, ক্াহাকে অন্িপ্রবেশ করিয়া আত্মছত্যা 
করিতে হইবে । এ যুদ্ধ পুর্ব উপস্থিত হয় নাই_-স্তৃতরাং “অযুধ্যমানঃ সংগ্রামে ইতি 








প্রতিজ্ঞ! ইহার পক্ষে বর্তে না। অর্জুন কৃষ্ণের সখা, শিষ্য এবং জিনীপতি। তাহার, ্ 


আত্মহত্যানিবারণ কৃষ্ণের অনুষ্ঠেয় কর্ম । ৃ 

ইহার পর কৃষ্ণ ও অপর সকলে নিদ্রা গেলেন। এইখানে একটা, আবাড়ে রকম 
স্বপ্নের গল্প আছে। স্বপ্পে আবার কৃষ্ণ অর্জুনের কাছে আসিলেন, উভয়ে সেই বাঞ্জে 
হিষালয় গেলেন, মহাদেবের উপাসনা করিলেন, পাশুপত অস্ত্র পূর্ধ্রবেই ( বনবাস কালে ) 
অজ্ঞুন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু আবার চাহিলেন, ও পাইলেন, ইত্যাদি ইত্যাদি। এ 
সকল সমালোচনার নিতান্ত অযোগ্য । 


পরদিন স্থর্য্যাস্তের প্রাক্কালে অজ্জুন জয়দ্রথকে নিহত করিলেন। তজ্জন্য কৃষ্ণের 
কোন সাহাষ্য প্রয়োজন হয় নাই। তথাপি কথিত হইয়াছে কৃষ্ণ অপরাছেে যোগমায়ার দ্বার! 
সুর্যাকে আচ্ছন্ন করিলেন; জয়দ্রথ নিহত হইলে পরে সুর্ধ্যকে পুনঃপ্রকাশিত করিলেন। 
কেন? সুর্ধ্যাস্ত হইয়াছে ত্রমে, জয়দ্রথ অর্জুনের সম্মুখে আসিবেন এইরূপ ভ্রাস্তির স্থষ্টির 
জন্য? এইরূপ ভ্রান্তিতে পড়িয়। জয়দ্রথ এবং তাহার রক্ষকগণ, উল্লাসিত এবং অনবহিত 
হইবেন, ইহাই কি অভিপ্রেত ? এইখানে কাধের এক স্তরের উপর আর এক স্তর নিহিত 
হইয়াছে স্পষ্ট দেখা যায়। এক দিকে দেখ! যায় যে এবপ ভ্রাস্তিজননের কোন প্রয়োজন 
ছিল না। যোগমায়াবিকাশের পুর্ববেও অর্জন জয়দ্রথকে দেখিতে পাইতেছিলেন, এবং 
তিনি জয়দ্রথকে প্রহার করিতেছিলেন, জয়দ্রথও তাহাকে প্রহার করিতেছিল। সৃুর্ধযাবরণের 
পরেও ঠিক তাহাই হইতে লাগিল। স্ুরধ্যাবরণের পুর্ব অর্জুনকে যেরূপ করিতে 
হইতেছিল, এখনও ঠিক সেইরূপ হইতে লাগিল । সমস্ত. কৌরববীরগণকে পরাভূত না 





বির ভবে কৰি... 


আমরা এত দূর পধ্যস্ত সোজা পথে, স্থৃবিধামত চলিয়! আসিভেছিলাম ; কি 
এখন হুইতে ঘোরতর গোলযোগ । মহাভারত সমুদ্রবিশেষ, কিন্ত এতক্ষণ আমরা, তাহার 
স্থির বারিরাশি মধ্যে মধুর মৃদুগস্ভীর শব্দ শুনিতে শুনিতে ন্ুখে নৌধাত্রা করিতেছিলাম। 
এক্ষণে সহসা আমরা ঘোরবাত্যায় পড়িয়া, তরঙগভিঘাতে পুনঃ পুনঃ উৎক্ষিপ্ত নিক্ষিপ্ত 
হইব। কেন না, এখন আমরা বিশেষ প্রকারে মহাভারতের দ্বিতীয় স্তরের কবির হাতে 
পড়িলাম। তাহার হস্তে কষ্ণচরিত্র সম্পূর্ণ পরিবত্তিত হইয়াছে । যাহা উদার ছিল, তাহ। 
এক্ষণে ক্ষুদ্র ও সক্কীর্ণ হইয়া পড়িতেছে ; যাহা সরল তাহা এক্ষণে কৌশলময়। যাহা 
সত্যময় ছিল, তাহা এক্ষণে অসত্য ও প্রবঞ্চনার আকর ; যাহা ন্যায়.ও ধর্মের অনুমোদিত 
ছিল, তাহা এক্ষণে অন্তায় ও অধশ্নে কলুধিত। দ্বিতীয় স্তরের কবির হাতে কৃষ্ণচরিত্র 
এইরূপ বিকার প্রাপ্ত হইয়াছে । 

কিন্ত কেন ইহা হইল? দ্বিতীয় স্তরের কবি নিতাস্ত ক্ষুদ্র কবি নহেন ; তাহার 
স্প্টিকৌশল জাজল্যমান। তিনি ধণন্াধন্মজ্ঞানশন্ত নহেন। তবে তিনি কৃষ্ণের এরূপ 
দশা ঘটাইয়াছেন কেন? তাহার অতি নিগৃঢ় তাৎপধ্য দেখা যায়। 

প্রথমতঃ আমরা পুনঃ পুনঃ দেখিয়াছি ও দেঁখিব যে, কৃষ্ণ প্রথম স্তরের কবির হাতে 
ঈশ্বরীবতার বলিয়া পরিস্ফুট নহেন। তিনি নিজে ত সে কথা মুখেও আনেন না; পুনঃ পুনঃ 
আপনার মানবী প্রকৃতিই প্রবাদিত ও পরিচিত করেন ; এবং মানুষী শক্তি অবলম্বন করিয়! 
কাধ্য করেন। কবিও প্রায় সেই ভাবেই তাহাকে স্থাপিত করিয়াছেন। প্রথম স্তরে 
এমন সন্দেহও হয় যে, যখন ইহ৷ প্রণীত হইয়াছিল তখন হয়ত কৃষ্ণ ঈশ্বরাবতার বলিয়া 
সর্ধ্বজনম্বীকৃত নহেন। তাহার নিজের মনেও সে ভাব সকল সময়ে বিরাজমান নহে। 
স্থল কথা মহাভারতের প্রথম স্তর কতকগুলি প্রাচীন কিন্বদস্তীর সংগ্রহ মাত্র এবং 
কাব্যালঙ্কারে কবিকর্তৃক রঞ্জিত; এক আখ্যায়িকার সুত্রে যথাযথ সন্পিবেশপ্রাপ্ত । কিন্ত 








বা কা নি সা কিনতু ঈখর প্যময়, কবি তাহা জীরেস+ 


তবে, একটা তত্ব পরিস্কুট করিবার জন্য তাহাকে বড় ব্যস্ত দেখি'। লা 


টা বরাত তাহার! বঙগেন, ভগবান্‌ দয়াময়, করুণাক্রমেই জীবনি, করিয়াছেন . 
জীবের মঙ্গলই তাহার কামনা। ভবে পৃথিবীতে ছুঃখ কেন1 ভিনি পুণ্য পুণ্যই 
তাহার অভিপ্রেত। তবে আবার পৃথিবীতে পাঁপ আদিল কোথা হইতে 1 খিষ্টানের 


পক্ষে এ তব্বের মীমাংসা বড় কষ্টকর, কিন্ত হিন্দুর পক্ষে তাহা সহজ । হিন্দুর মতে ঈশ্বরই রঃ 
জগৎ। তিনি নিজে সুখহ্ঃখ, পাঁপপুপ্যের অতীত। আমর! যাহাকে স্ুখছুঃখ বলি, 


তাহা তাহার কাছে সুখহুঃখ নহে, আমরা যাহাকে পাঁপপুণ্য বলি, তাহ। তাহার কাছে 
পাপপুণ্য নহে। তিনি লীলার জন্য এই জগংস্থষ্টি করিয়াছেন। জগৎ তাহা হইতে 
ভিন্ন নহে-_তীহারই অংশ। তিনি আপনার সত্তাকে অবিষ্যায় আবৃত করাতেই উহা 
সখছুঃখ পাপপুণ্যের আধার হইয়াছে। অতএব স্ুখছুঃখ পাপপুণ্য তাহারই মায়াজনিত। 
তাহা হইতেই স্খছুঃখ ও পাপপুণ্য । ছুঃখ যে পাই, তাহার মায়; পাপ যে করি, তাহার 
মায়া। বিষুপুরাণে কবি কৃষ্ণপীড়িত কালিয় সর্পের মুখে এই কথ দিয়াছেন,-- 
যথাহং ভবতা সৃষ্ট জাত্য| রূপেণ চেশ্বর। 
ক্বভাবেন চ সংযুক্তত্তথেদং চেষ্টিতং মম ॥ ূ 
অর্থাৎ “তুমি, আমাকে সর্পজাতীয় করিয়াছ, তাই আমি হিংসা করি।” প্রহ্নাদ 
বিষুর স্তব করিবার সময় বলিতেছেন, 
বিষ্যাবিস্যে ভবান্‌ সত্যমসত্যৎ ত্বং বিষাম্ৃতে | * 
তুমি বিষ্যা, তুমিই অবিষ্া, তুমি সত্য, তুমিই অসত্য, তুমি বিষ, তুমিই অম্বত। 
তিনি ভিন্ন জগতে কিছু নাই । ধর্ম, অধর্পা, জ্ঞান, অজ্ঞান, সত্য, অসত্য, ন্যায়, অন্যায়, 
বুদ্ধি, ছর্ববদ্ধি সব তাহ৷ হইতে । 
তিনি গীতায় স্বয়ং বলিতেছেন, 
যে চৈব সাস্বিকা ভাবা রাজসাস্তামসাশ্চ যে। 
মত্ত এবেতি তান্‌ বিদ্ধি ন ত্বহং তেষু তে ময়ি ॥ ৭১২ 


ক বিষুপুরাণ | ১ অংশ, ১৯ অধ্যায়। 






৮, “যাহা জানবিকন্াব, বা রাজস (দা. জা নিন জানি ূ 
উর রা লেক আয়া অধীন: শাস্তিপর্বে ভীম যেখানে কৃষণকে “সত্যাপ্বনে 
নম *ধর্াক্মনে নম বলিয়া তব করিতেছেন, সেইখানেই “কামাত্মনে নমঃ” “ঘোরাম্মনে 
নমঃ” শকদীধ্যাত্মনে নম পদৃপ্যান্বনে নমঃ* ইত্যাদি শব্দে নমস্কার করিতেছেন; এবং 
:*. উপসংহারে বলিতেছেন, “সর্ববাত্বনে নমঃ” প্রাচীন হিন্দুশানত্ হই এরূপ বাক্য উদ্ধৃত 
করিয়া বছ শত পৃষ্ঠা পূরণ করা যাইতে পারে। | 
যদি তাই, তবে মানুষকে একটা গুরুতর কথা বুধাইতে পারি। ছৃঃখ গার: 
প্রেরিত, তিনি ভিন্ন ইহার অন্য কারণ নাই। যে পাপিষ্ঠ এজন্য নিন্দিত এবং দণ্ডনীয়, 
তাহার সম্বন্ধে লোককে বুঝাইতে পারি, ইহার পাঁপবুদ্ধি জগদীশ্বরপ্রবন্তিত, ইহার বিচারের 
তিনি কর্তা, তোমরা কে? 

"এই তত্বের অবতারণায় দ্বিতীয় শ্রেণীর কবি, ভিতরে ভিতারে প্রবৃত্ত । শ্রেষ্ঠ কবিগণ, 
কখনই আধুনিক লেখকদিগের মত ভূমিকা করিয়া, ভূমিকায় কল কথ! বলিয়া! দিয়া, 
কাব্যের অবতারণা করেন না। যত্বপূর্বক তাহাদিগের মর্মার্থ গ্রহণ করিতে চেষ্টা করিতে 
হয়। সেক্ষপীরের এক একখানি নাটকের মর্মার্থ গ্রহণ করিবার জন্য কত সহজ কৃতবিদ্ধ 
প্রতিভাশালী ব্যক্তি কত ভাবিলেন, কত লিখিলেন, আমরা তাহা বুঝিবার জন্য কত মাথা 
ঘামাইলাম ; কিন্তু আমাদের এই অপূর্ব্ব মহাভারত গ্রন্থের একটা অধ্যায়ের প্রকৃত মর্- 
গ্রহণ করিবার জন্ত আমরা কখন এক দণ্ডের জন্য কোন চেষ্টা করিলাম না। যেমন 
হরিসংকীর্তন কালে এক দিকে বৈষ্বেরা, খোলে ঘা পড়িতেই কীদিয়! পড়িয়া মাটিতে 
গড়ীগড়ি দেন, আর এক দিকে নব্য শিক্ষিতেরা “ণুব0188009 1% *বলিয়া চীৎকার করিতে 
করিতে পশ্চাদ্ধাবিত হয়েন, তেমনি প্রাচীন হিন্দু গ্রন্থের নাম মাত্রে এক দল মাটিতে পড়িয়া 
গড়াগড়ি দেন; মকল কাবল ভূসি শুনিয়া ভক্তিরসে দেশ আপ্লুত করেন, আর এক দল 
সকলই মিথ্যা, উপধর্ম্ম, অশ্রাব্য, পরিহাধ্য, উপহাসাম্পদ বিবেচনা করেন। বুঝিবার চেষ্টা 
কাহারও নাই। শব্দার্থবোধ হইলেই তীহারা যথেষ্ট বুঝিলেন মনে করেন। ছুঃখের 
উপর ছুঃখ এই, কেহ বুঝাইলেও বুঝিতে ইচ্ছা করেন না। 

ঈশ্বরই সব-ঈশ্বর হইতেই সমস্ত। তাহা হইতে জ্ঞান, তাহা হইতে জ্ঞানের 
অভাব বা ভ্রান্তি, তাহা হইতে বুদ্ধি, তাহা হইতে ছুর্বদ্ধি। ভাহ। হইতে সত্য, আবার তাহা 
হইতে অসত্য। তাহা হইতে ম্যায়, এবং তাহা হইতেই অন্ায়। মনুষ্যজীবনের প্রধান 
উপাদান এই জ্ঞান ও বুদ্ধি, সত্য ও ন্যায়, এবং তদভাবে ভ্রান্তি, ছরবদ্ধি, অসত্য বা অন্ভায়। 








রি ইধণরিউ। কিন জান, নিও ত্য এবং তার ঝা জা বা ই 
গরয়োজন নাই; হিন্দুর কাছে তাহা সবতঃসিন্ধ। তবে আস্ত হবি গ্রদ্ৃতিও যে তাহা 
হইতে, ভাহা মমুস্তের স্বাদয়ঙম করিবার প্রয়োজন আছে। অন্তত; মহাভারতের দ্বিতীয়. 

| স্তরের কবি, এমন বিবেচনা করেন। আধুনিক জ্যোতিধিলদেরা বলিয়া! থাকেন, আমরা 

চলর এক পিই চিরকাল দেখি, অপর পৃষ্ঠ কখন দেখিতে পাই না এই কৰি 
সেই অনুর জগত্রহস্তের অপর পৃষ্ঠ আমাদিগকে দেখাইতে চাহেন। ডিনি জয়জখবধে 

: জখাইতেছেন, বাসি ঈশ্বর প্রেরিত, ঘটোৎকচবধে দেখাইবেন, ছবিও তাহার প্রেরিত, 

 জোপবধে দেখাইবেন, অসত্যও ঈশ্বর হইতে, ছর্য্যোধনবধে দেখাইবেন, অন্তা়ও হা 

| হইতে। আরও একটা কথা বাকি আছে। জ্ঞানবল, বুদ্ধিবল, সত্যবল, ্তায়বল, বাহুবলের 
কাছে কেহ নহে । বিশেষতঃ রাজনীতিতে বাহুবলের প্রাধান্য । মহাভারত বিশিষ্ট প্রকারে 
রাজনৈতিক কাব্য অর্থাৎ এতিহাদিক কাব্য; ইতিহাসের উপর নিশ্মিত কাব্য। অতএব 
এ কাব্যে বাহুবলের স্থান, জ্ঞান বুদ্ধযাদির উপরে । দ্বিতীয় স্তরের কৰি দেখিতে পান যে, 
কেবল জ্ঞান তরাস্তি, বুদ্ধি ছুর্বদ্ধি, সত্যাসত্য, এবং স্যায়ান্তায় এশিক নিয়োগাধীন, ইহা 
বলিলেই রাজনৈতিক তত্বটা পূরণ হইল না, বাহুবল ও বাহুবলের অভাবও তাই। তিনি 
ইহা ম্পষটীকৃত করিবার জন্য মৌসঙপর্ক প্রণীত করিয়াছেন। তথায় কৃষ্ণের অভাবে স্বয়ং 
অঞ্জুন লগুড়ধারী কৃষকগণের নিকট পরাভূত হইলেন। 

আমি যাহাকে এঁশিক নিয়োগ বলিতেছি, অথবা দ্বিতীয় স্তরের কবি যাহা ঈশ্বর- 
প্রেরণ! বলিয়া বুঝেন, ইউরোপীয়ের! তাহার স্থানে “৪ম” সংস্থাপিত করিয়াছেন। এই 
মহাভারতীয় কবিগণের বুদ্ধিতে “৪ম” কোন স্থান পাইয়াছিল কি না, আমি বলিতে পারি 
না। তবে ইহা বলিতে পারি যাহা “লর” উপরে, যাহা হইতে “ণু.এম,” তাহা ঠাহারা 
ভালরপে বুঝাইয়াছিলেন। তাহার! বুঝিয়াছিলেন, সকলই ঈশ্বরেচ্ছা। কৃষ্ণকে কর্মক্ষেত্রে 
অবতারিত করিয়া, এই কৰি সেই ঈশ্বরেচ্ছ। বুঝা ইতে চেষ্টা করিলেন। 








ছা টি হনে কচ বলিলেন, একটা উপনেশ' দিই শুন হার 
দ্য 'তপস্তা করিয়া এই বর পাইয়াছে যে, যে জয়ের মাথা মাটিতে ফেলিবে তাহী়ও 
মস্তক বিদীর্দ হইয়া খণ খণ্ড হইবে । অতএব তুমি উহার মাথা মাটিতে ফেলিও না। 
উহার স্তক বাণে বাশে সঞ্চালিত করিয়া, যেখানে উহার পিতা সনধ্যাবন্দনাদি করিতেছে, 
সেইখানে লইয়া গিয়া তাহার ক্রোড়ে নিক্ষিপ্ত কর। অঙ্জুন তাহাই . করিলেন। বুড়া 
(সন্ধ্যা করিয়া উঠিবার সময় ছিন্সমন্তক হার কোল হইতে মাটিতে পড়িয়া গেল অমনি 
বুড়ার মাথা কাটিয়া খণ্ড খণ্ড হইল। 

.. অনৈসপ্সিক বলিয়! কথাটা আমরা পরিত্যাগ করিতে পারি। তৎপরে ঘটোৎকচবধ- 
ঘটিত বীভৎস কাণ্ড বর্ণিত করিতে আমি বাধ্য | 

.. হিড়িম্ব নামে এক রাক্ষস ছিল, হিড়িম্বা নামে রাক্ষপী তাহার ভগিনী। ভীম 
কদাচিৎ রাক্ষপটাকে মারিয়া বরাক্ষীটাকে বিবাহ করিলেন। বরকণ্া যে পরস্পরের 
অন্বপযোগী, এমন কথা বলা যায় না। তার পর সেই রাক্ষসীর গর্ভে ভীমের এক পুত্র 
জন্সিল। তাহার নাম ঘটোৎকচ। সেটাও রাক্ষপ। সে বড় বলবান্‌। এই কুরুক্ষেত্রের 
যুদ্ধে পিতৃপিতৃব্যের সাহায্যার্থ দল বল লইয়া আসিয়! যুদ্ধ করিতেছিল। আমি তাহার 
কিছু বুদ্ধিবিপধ্ধ্যয় দেখিতে পাই-_সে প্রতিযোদ্ধগণকে ভোজন না করিয়া, তাহাদিগের সঙ্গে 
বাণাদির দ্বারা মান্ুষযুদ্ধ করিতেছিল। তাহার ছুর্ভাগ্যবশতঃ ছুর্য্যোধনের সেনার মধ্যে 
একটা রাক্ষসও ছিল। ছুইটা রাক্ষসে খুব যুদ্ধ করে । 

এখন, এই দিন, একট! ভয়ঙ্কর কাণ্ড উপস্থিত হইল। অস্য দিন কেবল দিনেই যুদ্ধ 

হয়, আজ রাত্রেও আলে। জ্বালিয়া যুদ্ধ। রাত্রে নিশাচরের বল বাড়ে; অতএব 
ঘটোৎকচ ছুনিবার্ধ্য হইল। কৌরববীর কেহই তাহার সম্মুখীন হইতে পারিল না। 
কৌরবদিগের রাক্ষদটাও মীরা গেল। কেবল কর্ণ ই একাকী ঘটোৎকচের সমকক্ষ হইয়া, 
রাক্ষসের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। শেষ কর্ণও আর সামলাইতে পারেন না। তাহার 
নিকট ইন্দরুদত্তা একপুরুষঘাতিনী এক শক্তি ছিল। এই শক্তি সম্বন্ধে অদ্ভুতের অপেক্ষা 
অদ্ভুত এক গল্প আছে_-পাঠককে তৎপঠনে গীড়িত করিতে আমি অনিচ্ছক। ইহা বলিলেই 








একপাদপরিমিত শরীর বারণ কলি চালে এন দা 
এ সকল অপরাধে প্রাচীন হিন্দু কবিকে মার্জনা কর! যায়, কেন না বালক ও 
অশিক্ষিত ভ্ীলোকের পক্ষে এ রকম গল্প বড় মনোহর কিন্তু তিনি তার পর যাহা! রচনা 
করিয়াছেন, তাহা! বোধ হয় কেবল ভাহার নিজেরই মনোহর । তিনি বলেন, ঘটোৎকচ 
মরিলে পাগুবেরা শোককাতর হইয়! কাদিতে লাগিলেন, কিন্তু কৃষ্ণ রথের উপর নাচিতে 
আরম্ভ করিলেন। তিনি আর গোপবালক নহেন, পৌত্র হইয়াছে; এবং হঠাৎ বায়ু 
রোগাক্রান্ত হওয়ার কথাও গ্রন্থকার বলেন না । কিন্তু তবু রখের উপর নাচ। কেবল নাচ 
নহে, সিংহনাদ ও বাহুর আস্ফোটন। অর্জুন জিজ্ঞাস! করিলেন, ব্যাপার কি? এত নাচ- 
কাচ কেন? কৃষ্ণ বজিলেন, “কর্ণের নিকট যে অমোঘ শক্তি ছিল, যা তোমার বধের জন্ত 
তুলিয়া রাখিয়াছিল, তাহা! ঘটোৎকচের জন্ত পরিত্যক্ত হইয়াছে । এক্ষণে তোমার আর 
ভয় নাই; তুমি এক্ষণে কর্ণের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে পারিবে” জয়দ্রথবধ উপলক্ষে দেখিয়াছি, 
কর্ণের সঙ্গে অর্জুনের পুনঃ পুনঃ যুদ্ধ হইয়াছে, এবং কর্ণ পরাভূত হইয়াছেন। তখন সেই 
এন্্রী শক্তির কোন কথাই কাহারও মনে হয় নাই ; কবিরও নহে। কিন্তু তখন মনে করিলে 
জয়দ্রথবধ হয় না; কর্ণ জয়দ্রথের রক্ষক। সুতরাং তখন চুপে চাপে গেল। যাক-_এই 
শক্তিঘটিত বৃত্তাস্তট! অনৈসগিক, সুতরাং তাহা! আমাদের আলোচনার অযোগ্য । যে 
কথাটা বলিবার জন্য, ঘটোতকচবধের কথ৷ তুলিলাম, তাহা এই । কৃষ্ণ, অজ্জুনের প্রশ্নের 
উত্তর দিয়া বলিতেছেন, 
“যাহা হউক, হে ধনঞ্য়! আমি তোমার 1হতার্থ বিবিধ উপায় উদ্ভাবন পুর্ববক ক্রমে ক্রমে মহাবল- 
পরাক্রান্ত জরাসন্ধ, শিশুপাল, নিষাদ একলব্য, হিড়ি, কিন্্ীর, বক, অলাযুধ, উগ্রকর্্া, ঘটোৎকচ প্রস্তুতি 
রাক্ষসের বধ সাধন করিয়াছি ।” 


কথাটা সত্য নহে। কৃষ্ণ শিশুপালকে বধ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু সে অর্জুনের 
হিতার্থ নহে, শিশুপাল ভাহাকে সভা মধ্যে অপমানিত ও যুদ্ধে আহত করিয়াছিল, এই 
জন্য, বা যজ্ঞের রক্ষার্থ। জরাসন্ধবধেরও কৃষ্ণ কর্তা না হউন, প্রবর্তক, কিন্ত সে অঙ্চুন- 
হিতার্থ নহে, কারারুদ্ধ রাজগণের মুক্তিজন্য ৷ কিন্তু বক হিডিম্ কিন্টর প্রভৃতি রাক্ষসদিগের 


৩৩ 


জি 

















কলব্যের অুষ্ঠন্ছেদ এবং: কসগ নর বধ, প্রকৃত ঘটনাও নহে 
ভরে, এ মিথ্যা বাক্য কৃষ্ণমুখে সাজাইবার উদ্দেশ্ত কি... 8. 
এ অন্বন্ধে কেবল আর একটা কথা বলিব। ভক্তে বলিতে পারিবেন, কৃষ্ণ ইচ্ছার 
বারা সকলই করিতেছেন । তাহার ইচ্ছাতেই হিড়িস্বাদি বধ, এবং ঘটোৎকচের প্রতি 
কর্ণের শক্তি প্রযুক্ত হইয়াছিল । এ কথা সঙ্গত নহে। কৃষ্ণই বলিতেছেন যে, তিনি 
বিবিধ “উপায় উদ্ভাবন” করিয়া ইহা করিয়াছেন । আর যদি ইচ্ছাময় সর্ব্বকর্তা ইচ্ছাদ্ারা 
এ সকল কার্ধ্য সাধন করিবেন, তবে মন্ুত্তশরীর লইয়া অবতীর্ণ হইবার প্রয়োজন কি 
ছিল? আমরা পুনঃ পুনঃ দেখিয়াছি যে কৃষ্ণ উচ্ছাশক্তির দ্বারা কোন কর্্দ করেন না; 
পুরুষকার অবলম্বন করেন। তিনি নিজেও তাহা বলিয়াছেন; সে কথ! পূর্বে উদ্ধত 
. করিয়াছি। দেখা গিয়াছে যে তিনি ইচ্ছা করিয়াও যত্ব করিয়া সন্ধিসংস্থাপন করিতে পারেন 
নাই, বা কর্ণকে যুধিষ্টিরের পক্ষে আনিতে পারেন নাই। আর যদি ইচ্ছার দ্বারা কর্খ সম্পন্ন 
করিবেন, তবে ছাই ভস্ম জড়পদার্থ একটা শক্তি-অস্ত্রের জন্য ইচ্ছাময়ের এত ভাবন! কেন ? 
ইহার ভিতরে আসল কথাটা, যাহা পূর্ববপরিচ্ছেদে বলিয়াছি। বুদ্ধি ঈশ্বরপ্রেরিত, 
ছু্বদ্ধিও ঈশ্বরপ্রেরিত, কৰি এই কথা বলিতে চাহেন। কর্ণ অঞ্জনের জন্য এন্দ্রী শক্তি 
তুলিয়া রাখিয়াছিলেন, এখন যে ঘটোংকচের উপর তাহ! পরিত্যাগ করিলেন, ইহা কর্ণের 
ছু্বদ্ধি। কৃষ্ণ বলিতেছেন, সে আমি করাইয়াছি; অর্থাৎ ছর্বদ্ধি ঈশ্বরপ্রেরিত। 
শিশুপাল ছু্বুদ্ধিক্রমে সভাতলে কৃষ্ণের অসহ্য অপমাঁন করিয়াছিলেন । জরাসন্ধ, সৈম্তা- 
সাহায্যে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে অজেয়; পাগডবের কথা দূরে থাক্‌, কৃষ্ণসনাথ যাদবেরাও তাহাকে 
জয় করিতে পারেন নাই। কিন্তু শারীরিক বলে ভীম তাহার অপেক্ষা বলবান্‌; একাকী 
ভীমের সঙ্গে মল্লের মত বাহুযুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়া, তাদৃশ রাজরাজেশ্বর সম্রাটের পক্ষে 
ছুব্ধদ্ধি।, কৃষ্ণোক্তির মর্দ এই যে, সে ছুর্ধব,দিও আমার প্রেরিত। দ্রোণাচার্ধ্য অনাধ্য 
একলব্যের নিকট গুরুদক্ষিণান্বরূপ তাহার দক্ষিণ হস্তের অস্ুষ্ঠ, চাহিয়াছিলেন। এঁ অনুষ্ঠ 
গেলে বন্ুকষ্টলন্ধ একলব্যের ধন্ুবিবদ্া নিক্ষল হয়। কিন্তু একলব্য সে প্রািত গুরুদক্ষিণা 
দিয়াছিলেন। ইহা একলব্যের দারুণ ছুর্বদ্ধি। কৃষ্ণের কথার মর্ম এই যে, সে ছর্র্ষদ্ধি 
তাহার প্রেরিত-_ঈশ্বরপ্রেরিত। রাক্ষসবধ সম্বন্ধেও এরূপ । এ সমস্তই দ্বিতীয় স্তর । 

















৮) শরাীন ভারতবর্ষে কেবল করিরেরাই রি এমন নহে ।; ব্রা্গণ ও বৈশ্ত ৫ 
যোল্ধার কথা মহাভারতেই আছে। ছূর্্যোধনের সেনানায়কদিগের মধ্যে তিন জন প্রধান... 
নবীর ব্রাহ্মণ; দ্রোণ, তাহার শ্যালক কূপ, এবং তাহার পুত্র অশ্বখামা। অস্থান্ বিভ্ভার 
্ায় ব্রাহ্মণের! যুদ্ধবিদ্ভারও আচার্ধ্য ছিলেন। দ্রোণ ও কৃপ, এইরূপ রা এই জন ্‌ 
ইহাদিগকে স্রোণাচার্ধ্য ও কৃপাচা্ধ্য বলিত। ৃ 

এদিগে ব্রাহ্ষণের সঙ্গে যুদ্ধে বিপদ বেশী। কেন না রণেও ব্রাহ্মণকে বধ করিবে, 
্রহ্মহত্যার পাতক ঘটে। অস্ততঃ মহাভারতকার এই কারণ ব্রাক্ষণ যোদ্ধগণকে লইয়া 
বড় বিপন্ন, ইহা স্পষ্টই দেখা যায়। এই জন্য কপ ও অশ্বখ্থামা যুদ্ধে মরিল না। কৌরব- 
পক্ষীয় সকলেই মরিল, কেবল তাহার! ছই জনে মরিলেন না) তাহারা অমর বলিয়া 
গ্রস্থকার নিষ্কৃতি পাইলেন। কিন্তু প্রোণাচার্ধ্যকে না মারিলে চলে না; ভীম্মের পর 
তিনি সর্ববপ্রধান যোদ্ধা; তিনি জীবিত থাকিতে পাগুবেরা বিজয়লাভ করিতে পারেন না। 
কিন্তু এ কথাও গ্রন্থকার বলিতে অনিচ্ছুক যে, ধাম্মিক রাঁজগণের মধ্যে কেহ তাহাকে 
মারিয়া ব্রদ্মহত্যার ভাগী হইল। বিশেষতঃ, ভ্রোণাচার্য্যকে ছৈরথ্যযুদ্ধে পরাজিত করিতে 
পারে, পাগুবপক্ষে এমন বীর অর্জুন ভিন্ন আর কেহই নাই; কিন্তু দ্রোণাচার্ধ্য অর্জুনের 
গুরু, এজন্য অর্জুনের পক্ষে বিশেষরূপে অবধ্য। তাই গ্রন্থকার একটা কৌশল অবলম্বন 
করিতে বাধ্য হইয়াছেন । 

পাপ্ডবভার্্যা ভ্রৌপদীর পিতা দ্রূপদ রাজার সঙ্গে পূর্বকালে বড় বিবাদ হইয়াছিল । 
ড্রুপদ, দ্রোণের বিক্রমের সমকক্ষ হইতে পারেন নাই-_অপদস্থ ও অপমানিত হইয়াছিলেন। 
এজস্ক তিনি ভ্রোণবধার্থ যজ্ঞ করিয়াছিলেন। 'জ্ঞকুণ্ড হইতে দ্রোণবধকারী পুত্র উদ্ধৃত 
হয়__নাম ধৃষ্হ্যয়। ধৃষ্টছ্য় কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে পাগুবদিগের সেনাপতি । তিনি ড্রোণবধ 
করিষেন, পাগুবদিগের এই ভরসা । যিনি ব্রহ্মবধার্থ দৈবকর্মমজাত, ব্রদ্মবধ তাহার পক্ষে 
পাপ নয়। 

কিন্তু মহাভারত এক হামতর নয়, নানা রচয়িতা নান! দিকে ঘটনাবলী যথেচ্ছা লইয়া 
গিয়াছেন। পনের দিবস যুদ্ধ হইল, ধৃষ্টঘ্যয় দ্রোণাচার্য্যের কিছু করিতে পারিলেন না। 


লি 





জাহার' দিকটি নত হইলেন। অতএব তোপ মরার ভরদা সই পাযদিগের *+ 
সৈল্ক্ষ্ হইতে লাগিল । তখন জোণবধার্থ একটা ঘোরতর পাঁপাচারের পরামর্শ পাণ্ডব ৷ 
পক্ষে স্থির হইল। জী দাগ বগি সি সদ রর তিনিই . 
ইহার প্রবর্তক বলিয়া বণিত হইয়াছেন। কৃষ্ণ বলিতেছেন, ১5৫ 
ছে পাগুবগণ, অস্তের কথ দুরে থাকুক, সাক্ষাৎ দেবরাজ ইন্দ্র ভ্রোপাচার্ধ্যকে সংগ্রামে পরাজয় 
করিতে সমর্থ নছেন। কিন্তু উনি অস্ত্র শস্ পরিত্যাগ 'করিলে মনুত্তের়াও তাহার বিনাশ করিতে পারে, 
অতএব তোমরা! ধন্ম পরিত্যাগ পূর্বক উহারে পরাজয় করিবার চেষ্টা কর।” 
আর পাতা দশ বার পুরে ধাহার মুখে কবি এই বাক্য সন্গিবিষ্ট জী 
“আমি শপথ করিয়া বলিতেছি যে যে স্থানে ত্রন্ধ, সত্য, দম, শৌচ, ধর্শ, শ্রী, লজ্জা, ক্ষমা, ধৈর্য্য 
অবস্থান করে, আমি সেইখানেই অবস্থান করি” * 
যিনি ভগবদগীতা-পর্ববাধ্যায়ে বলিয়াছেন যে, ধর্ম্াসংরক্ষণের জন্তই যুগে ফুগে 
অবতীর্ণ হই ; ধাহার চরিত্র, এ পর্য্যস্ত আদর্শ ধাশ্মিকের চরিত্র বলিয়াই প্রতিভাত হইয়াছে, 
বাহার ধন্মে দার্য শক্রগণ কর্তৃক স্বীকৃত বলিয়! বর্ণিত হইয়াছে, ণ তিনি কিন! ডাকিয়। 
বলিতেছেন, দতোমর। ধর পরিত্যাগ কর 1৮ তাই, বলিতেছিলাম, মহাভারত নানা হাতের 
চন; ধাহার যেক্প ইচ্ছ। তিনি সেইরূপ গড়িয়াছেন। 
কৃষ্ণ বলিতে লাগিলেন, পু 
“আমার নিশ্চিত বোধ হইতেছে থে অশ্বখাম! নিহত হইয়াছেন, ইহা! জানিতে পারিলে দ্রোণ আর 
যুদ্ধ করিবেন না । অতএব কোন ব্যক্তি উহার নিকট গমন পূর্ধ্বক বলুন, যে অশ্বথামা সংগ্রামে বিনষ্ট 
হইয়াছেন ।” 
অর্জুন মিথ্যা বলিতে অস্বীকৃত হইলেন, যুধিষ্ঠির কষ্টে তাহাতে সম্মত হইলেন। 
ভীম বিনাবাক্যব্যয়ে অশ্বথথামা নামক একট তৃস্তিকে মারিয়া আসিয়া দ্রোণাচার্ধ্যকে 
বলিলেন, “অশ্বথামা মরিয়াছেন।”গ দ্রোণ জানিতেন, তাহার পুত্র “অমিতবলবিক্রমশালী, 
এবং শক্রর অসহ্”--অতএব ভীমের কথ বিশ্বাস করিলেন না। ধৃষ্টছ্যযনকে নিহত করিবার 
চেষ্টায় মনোযোগী হইয়া যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। কিন্তু পুনশ্চ আবার যুধিষ্টিরকে জিজ্ঞাস! 
করিলেন, অস্থ্থামার মৃত্যুর কথা সত্য কিনা? যুধিষ্টির কখনও অধশ্ম করেন না, এবং 





ক ঘটোৎকচবধ-পর্ববাধ্যায়, ১৮২ অধ্যার। 
1 দৃতরাইবাকা দেখ। 
3 খ্বোপালভাড় এইরূপ “কৃষ্ণ পাইয়াছিল 1” 






টা এল ও পার জান করগেন। ভি খাস, সাঙ্গ রর 
কুঙর মরিয়াছে--কিন্ত কজর শবাটা অব্যক্ত রহিল ৪. 2 রর 





ভাহাতেই বাকি হইল? জোগ প্রথমে ভি হইলেন বা কি জরে ০ 


অতি ঘোরতর যুদ্ধ করিতে লাগিলেন । তাহার ম্ৃত্যু্বরপ খৃষ্টান তাহার আপনার সাধ্যের রে 
অতীত বুদ্ধ করিয়া, নিরস্ত্র ও বিরথ হইয়া! প্রোণহন্তে মরণাপন্ন হইলেন। তখন ভীম গিয়া 

ধষ্টছায়কে রক্ষা করিলেন, এবং দ্রোপাচার্ষ্যের রথ ধারণ করিয়া! কতকগুলি কথ! বলিলেন, 

তাহাই ভ্রোণকে যুদ্ধে পরাজ্ছুখ করিবার পক্ষে যথেষ্ট । ভীম বলিলেন, 

“হে রন্ধন! যদি স্বধর্দে অদন্ধষ্ট শিক্ষিতান্ত অধম ক্রা্ষণগণ সমরে প্রবৃত্ত না হন, তাহা হইলে 

কষত্রিয়গণের কখনই ক্ষয় হয় না। পণ্ডিতের! প্রাণিগণের হিংসা না করাই প্রধান ধর্ম বলিয়া নির্দেশ 

করেন। সেই ধর্দদ প্রতিপালন করা ব্রাঙ্গণের অবশ্থয কর্তব্য; আপনিই ক্রান্মণশ্রেষ্ট; কিন্তু চণ্ডালের স্তায় 
অজ্ঞানান্ধ হইয়া পুত্র ও কলত্ের উপকারার্থ অর্থপালসা নিবন্ধন বিবিধ শ্নেচ্ছজাতি -ও অন্থান্য প্রাণিগণের- 
প্রাণ বিনাশ করিতেছেন। আপনি এক পুত্রের উপকা বার্থ হ্বধর্ম পরিত্যাগ পূর্বক স্বকারধ্য সাধনে প্রবৃত্ত 
হইয়া অসংখ্য জীবের জীবন নাশ করিয়া কি নিমিত্ত লজ্জিত হইতেছেন না?” 

কথাগুলি সকলই সত্য। ইহার পর আর তিরস্কার কি আছে ? ইহাতেও 

ছুর্যোধনের ম্যায় ছুরাত্মার মত ফিরিতে ন! পারে বটে, কিন্তু ভ্রোণাচাধ্য ধর্্দাত্মা ; ইহাই 
তাহার পক্ষে যথেষ্ট। ইহার পর অস্বথামার মৃত্যুর কথাটা আর না তুলিলেও চিত । 

কিন্তু তাহাও এখানে আবার পুনরুক্ত হইয়াছে । 

এ কথার পর দ্রোণাচাষ্য অস্ত্র শন্ত্র ত্যাগ করিলেন। তখন না তাহার মাথা 
কাটিয়া আনিলেন। 
এক্ষণে বিচারে প্রবৃত্ত হওয়া যাউক। যে কার্য্যট। বর্দিত হইয়াছে, তাহা যদি ষথার্থ 

ঘটিয়া থাকে, তবে যিনি যিনি ইহাতে লিপ্ত ছিলেন তিনি তিনি মহাপাপে লিপ্ত। 

্রস্থকারও তাহা বুঝেন। তিনি বলিয়াছেন যে, ধর্ম্াত্মা যুধিষ্টিরের রথ ইতিপূর্বে পৃথিবীর 

উপর চারি অঙ্গুলি উদ্ধে চলিত, এখন ভূমি স্পর্শ করিয়া চলিল। এই অপরাধে তাহার 
নরক দর্শন হইয়াছিল, ইহাও বলিয়াছেন। আমাদের মতে, এরূপ বিশ্বাসঘাতকতা এবং 


* “অন্বথাম। হত ইতি গল:”--এ কথাটা মহাভারতের নহে । বোধ হয় কথকের! তৈয়ার করির] থাকিবেন। মূল 
মহাভারতে ইহ! নাই। মহাভারতে আছে, 
তমতথ্যতয়ে মগ্নে! জয়ে সত্ভেণ বুধিতিরঃ। 
অব্যদ্তমত্রবীদ্বাকাং হতঃ কুজর ইত্যুত ॥ ১৯১ । 








২৬৮ ... কুষচচরিত্র 


মিথ্যা প্রব্চনার দ্বারা খুরুহত্যার টি দণ্ড, নরকদর্শন মাত্র নহে ভিন ঘা 
উপযুক্ত। । রি 
কৃষ্ণ এই মহাপাপের রন, এজন্য কৃষ্ণকে সেইরূপ অপরাধী ধরতে? হয়। ফ্ 
ইহার উত্তর এই গুচলিত আছে যে, যিনি ঈশ্বর, স্বয়ং পাপ পুণ্যের কর্তা ও বিধাতা, পাপ- 
পুণ্যই ধাহার স্থষ্টিঃ ডাহার আবার পাপপুণ্য কি? পাপপুণ্য তাহাকে স্পর্নিতে পারে না। 
এ কথ! সত্য, কিন্তু তাই বলয়! কি, মনুষ্যদেহ ধারণকালে পাপ তাহার আচরণীয়? তিনি 
নিজে বলিয়াছেন যে, তিনি ধর্দ্সসংস্থাপনার্থ অবভীর্ণ__পাপাচরণের দ্বার কি ধর্মসংস্থাপন 
তাহার উদ্দেস্ত 1 তিনি স্বয়ং ত এরূপ বলেন না। তিনি গীতায় বলিয়াছেন, 


“জনকাদি কর্পদ্বারাই সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। জনগণকে স্বধর্দে প্রবৃত করিবার বত (দৃ্া্ের 
দ্বারা) তুষি কর্দকর। শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যেরূপ করিয়া থাকে, ইতর লোকেও তাই করে) শ্রেষ্ঠ যাহা 
মানেন, লোকে তাহারই অনুবপ্তিত হয়। হেপার্থ! ক্রিলোকে আমার কর্তব্য কিছুই নাই; আমার, . 
্রাপতবয বা অপ্রাপব্য কিছুই নাই; ভথাপি.আমি কর্ম করি। (কেন না) আমি যদি করাচিৎ অতজিত 
১৪০ পা ডা সানা পা রা হবে! % | 


্রমন্গবদগীভা, ও অ? ২১২৪1 


অতএব উর নিই বলিয়াছেন, মানবাবতারে, স্বকার্ধ্যের দৃষ্টান্তের দ্বারা রর 
সংস্থাপন তাহার উদ্দেশ্ের মধ্যে। অতএব স্বকর্মে মহাপাপের দৃষ্টান্ত তাহার অভিপ্রেত 
হইতে পারে না। 

তবে, এ কাগুটা কি? তাহার মীমাংসা স্থির না করিয়া আমি কৃষ্ণচরিত্র প্রণয়নে 
প্রবৃত্ত হই নাই। কেন না, বৃন্দাবনের গোলী ও “অশ্বখামা হত ইতি গজঃ” ইহাই কৃষ্ণের 
প্রধান অপবাদ । | 


কাণ্ুটা! কি? তাহার উত্তর, কাটা সমস্তই অমৌলিক। যদি পাঠক মনোযোগ- 
পূর্বক আমার এই গ্রস্থখানি পড়িয়া! থাকেন, তবে বুঝিয়৷ থাকিবেন যে, সমস্ত মহাভারত, 
অর্থাৎ এক্ষণে যে গ্রন্থ মহাভারত নামে প্রচলিত, তাহা এক হাতের নহে। তাহার 
কিয়দংশ মৌলিক, আদিম মহাভারত, বা “প্রথম স্তর ।” অপরাংশ অমৌলিক ও পরবর্তী 
কবিগণকর্তৃক মৃলগ্রন্থে প্রক্ষিপ্ত। কোন্‌ অংশ মৌলিক, আর কোন্‌ অংশ অমৌলিক, 
ইহা নিরূপণ কর কঠিন। নিরূপণ জন্ত আমি কয়েকটি সন্গেত পাঠককে বলিয়া দিয়াছি। 
সেইগুলি এখন পাঠককে স্মরণ করিতে হইবে। 


বষ্ঠ খণ্ড ঃ লাল; £ জোপবধ কে ২৬ 


(১) তাহার অব; একটি এই... 


“শ্রেষ্ঠ কবিদিগের বর্সিত চন্দিঅগুলির সর্ববাংশ কুসঙ্গত হয়। যদ্দি কোথাও টিন দেখা ধায়, তবে 
সে অংশ প্রক্ষিত্ত বলিয়া সন্দেহ করা যাইতে পাবে 1” ৃ 


উদাহরণ দিবার জন্য বলিয়াছিলাম যে, যদি কোথাও ভীক্ষের পরদারপরায়ণতা ব! 
ভীমের ভীরুত৷ দেখি, তবে জানিব এ অংশ প্রক্ষিপ্ত। এখানে ঠিক তাই; এক মাত্রায় 
নহে, তিন মাত্রায় কেবল তাই। পরম ধর্দ্াত্ম। যুধিষ্টিরের চরিত্রের সঙ্গে এই নৃশংস 
বিশ্বাসঘাতকতা ও মিথ্যা প্রবঞ্চনের দ্বারা! গুরুনিপাত যাদৃশ অসঙ্গত, তত অসঙ্গত আর 
কোন ছুই বস্তই হইতে পারে না। তার পর মহাতেজন্ী, বলগর্ববশালী, ভয়শুস্ত ভীমের 
চরিত্রের সঙ্গেও ইহ। তদ্রেপ অসঙ্গত। ভীম বাহুবল ভিন্ন আর কিছু মানেন না--শক্রর 
বিরুদ্ধে আর কিছু প্রয়োগ করেন না ; রাজ্যার্থেও নহে, প্রাণরক্ষার্থও নছে। স্থানাস্তরে 
কথিত আছে, অশ্বথাম! নারায়ণাস্ত্র নামে অনিবাধধ্য দৈবাস্তর প্রয়োগ করিয়াছিলেন_-তাহাতে 


সমস্ত পৃথিবী নষ্ট হইতে পারে। দিব্যান্্রবিং অর্ছুনও তাহার নিবারণে অক্ষম ; সমস্ত. ১ 


পাগবসৈস্ত বিনষ্ট হইতে লাগিল । ইহা! হইতে পরিক্রাণ পাইবার একটি উপায় ছিল-_ 
এই দৈবাস্ত্র সমরবিষুখ ব্যক্তিকে স্পর্শ করে না। অতএব প্রাণরক্ষার্থ কৃষ্ণের আজ্ঞানুসারে 
সমস্ত পাণডব সেনা ও সেনাপতিগণ, রথ ও বাহন হইতে ভূতলে অবতীর্ণ হইয়া অন্ত্রশ্্ 
পরিত্যাগপুরর্বক বিষুখ হইয়া বনিলেন; কৃষ্ণের আজ্ঞায় অঞ্ছুনকেও তাহা করিতে হইল । 
কেবল, ভীম কিছুতেই তাহা। করিলেন না_বলিলেন, “আমি শরনিকর নিপাতে অশ্বখামার 
অস্ত্র নিবারণ করিতেছি । আমি এই স্ুব্ণময়ী গুবর্বা গদ1 সমুগ্ধত করিয়। দ্রোণপুত্রের 
নারায়ণাস্্র বিমদ্দিত করত অস্তকের হ্যায় রণ্থলে বিচরণ করিব। এই ভূমণ্ডলমধ্যে 
যেমন কোন জ্যোতিঃ পদার্থ ই স্ুৃধ্যের সদৃশ নহে, তদ্রপ আমার তুল্য পরাক্রমশালী আর 
কোন মন্ুত্তই নাই। আমার এই যে এরাবতশুগুসদৃ* সুদৃঢ় ভুজদণ্ড অবলোকন করিতেছ, 
ইহা হিমালয় পর্বতেরও নিপাতনে সমর্থ। আমি অযুতনাগতুল্য বলশালী ; দেবলোকে 
পুরন্বর যেরূপ অপ্রতিদ্বন্্ী, নরলোকে আমিও তদ্রপ। আজি আমি দ্রোণপুত্রের 
অন্ত্রনিবারণে প্রবৃত্ত হইতেছি, সকলে আমার বান্ুবীধ্য অবলোকন করুন। যদি কেহ 
এই নারায়ণাস্ত্রের প্রতিদ্বন্ী বিদ্ধমান না থাকে তাহ! হইলে আমি স্বয়ং সমস্ত কৌরব ও 
পাগুবসমক্ষে এই অস্ত্রের প্রতিদ্বন্দ্বী হইব।” স্বীকার করি, বড়াই বড় বেশী, গল্পটাও 
নিতাস্ত আষাট়ে। তা হৌক-_সত্য বলিয়। কাহাকেও ইহা! গ্রহণ করিতে হইতেছে না। 
কবিপ্রণীত চরিত্রচিত্রের সুসঙ্গতি লইয়া কথা কহিতেছি। নারায়ণাস্ত্রমোক্ষ মৌলিক ন! 


ক 





যাগ ২ ৯ লব লু বউকে কের ইল , তাহাকে 
.  'অঙ্ছুলের গ্রতিযোদ্ধ! মাত্র ভ্রোণের ভয়ে সাতার রাস 
_.. বর্ণনা করিয়াছেন, সে কবির কবি কোথায়? মহাভারত প্রণয়ন কি তাহার সাধ্য 1. 


তবে নিহত অশ্বথামাগজের এই গল্প, ভীমের চরিত্রের সঙ্গে অস্ত ; তে 
চরিত্রের সঙ্গেও অসঙ্গত, ইহা দেখিয়াছি । কিন্তু ভীমের চরিত্রের সঙ্গে ও যুধিষ্িরের 
চরিত্রের সঙ্গে ইহার যতটা অসঙ্গতি, তদপেক্ষা কৃষ্ণচরিত্রের সেও ইহার অসঙ্গতি আরও 
বেশী। হদি আমরা যাহা বলিয়াছি, তাহ। পাঠক বুঝিয়া থাকেন, তাহা হইলে এই এই 
অসঙ্গতির পরিমাপ বুঝিতে পারিবেন। আলোকে অন্ধকারে যত অসঙ্গতি ; কৃষ্ণে শ্বেতে ; 
তাপে শৈত্যে ; মধুরে কর্কশে ; রোগে স্বাস্থ্যে ; ভাবে অভাবে তট! অসঙ্গতি, ইহাও তত। 
যখন মৌলিক চরিত্রের সঙ্গে একটি নয়, তিনটি মৌলিক চরিত্রের সঙ্গে এ গল্পের এত 
অসঙ্গতি, তখন ইহা অমৌলিক ও প্রক্ষিপ্ত, এবং অন্যকবিপ্রণীত্ত বলিয়া আমর! পরিত্যাগ 
করিতে পারি। 

(২) আমার কথা শেষ হয় নাই। কোন্‌ অংশ মৌলিক, কোন্‌ অংশ অমৌলিক, 
ইহার নির্ববাচন জন্য যে কয়েকটি লক্ষণ নির্দিষ্ট করিয়াছি, তাহার একটির ছার! পরীক্ষা 
করায় এই হতগজবৃত্তাস্তটা! অমৌলিক বলিয়া প্রতিপন্ন হইল। আর একটির দ্বার! পরীক্ষা 
করিয়৷ দেখা যাউক। আর একটি স্তর এই যে, ছুইটি বিবরণ পরস্পরবিরোধী হইলে, 
তাহার একটি প্রক্ষিপ্ত । এখন মহাভারতে, এ অশ্বথামাগজের গল্পের সঙ্গে সঙ্গেই 
ভ্রোণবধের আর একটি বৃত্বাস্ত পাই । একটিই যথেষ্ট কারণ, কিন্তু ছুইটি একত্র জড়ান 
হইয়াছে । আমর! সেই স্বতন্ত্র বিবরণটি পৃথক্‌ করিয়া মহাভারত হইতে উদ্ধৃত করিতেছি। 
তাহ] বুঝাইবার জঙ্, অগ্রে আমার বলা উচিত যে, দ্রোণ অধর্মযুদ্ধ করিতেছিলেন। 
মহাভারতে কথিত অন্যান্য দৈবাজ্সের মধ্যে, ব্রহ্ষান্্র একটি। আজি এ দেশের লোকে, 
যে উপায় যে কাধ্যসাধনে বু তাহাকে সেই কাধ্যের “ত্রন্মান্ত্র বলে। এই ক্রঙ্গান্ত্র 








ক অঞ্জুন ও কৃ হা রর রখ হইতে টানির। ফেলি দি অগ্র শস্ত কাজা লইয়াছিলেন। 


















0 শিিককামিউ জর মা গৌডন, বিষ, অধ, ভূত, ফিরা, সিকত, গ্রসি, গণ বাল 
 মরীচিপ ও অনা জুজতর লায়িক খাবিগণ গাদা নিংকষততিয়। করিতে অবলোকন কতা হারে 
 অঞ্ছকোকে নীত করিবার বালনায়: লকলে শীষ সমাগত হইয়া কহিতে লাগিলেন, হে জোগ! তুমি অধর্দ 
যুদ্ধ করিতেছ । অতএব এক্ষণে তোমার বিনাশ লময় উপস্থিত হইয়াছে ।. তুমি আযুধ, পরিতাগ করিয়া 
একবার আমাদিগকে নিরীক্ষণ কর। আর তোমার এপ কার্যের অনুষ্ঠান করা কর্তব্য নহে।. তুমি 
: বেদবেদাঙ্গবেতা এবং সত্যধর্পরায়ণ ; অতএব এন্সপ কার্য করা! তোমার নিতান্ত অনুচিত; তুমি অবিসুদ্ঠ 
_ হইয়া আয়ুধ পরিত্যাগ পূর্বক শাঙ্বতপথে অবস্থান কর । অস্ত তোমার মর্তালোক নিবাসের কাল পরিপূর্ণ 
হইয়াছে । হে বিএ! অস্্রানভিজ্ঞ ব্যক্তিদিগকে ব্ন্দান্ত্রে বিনাশ করিয়া নিতাস্ত অসৎকার্যের অনুষ্ঠান 
করিয়াছ। অতএব আমুধ অবিলম্বে পরিত্যাগ কর; আর ক্রুরকা্যের অঙুষ্ঠান করা তোমার কর্তব্য নহে” 

ইহাতেই প্রোণাচাধ্য যুদ্ধে ক্ষান্ত হইলেন। যুধিষ্টিরের নিকট অশ্বথামার মৃত্যু 
শুনিয়াও যুদ্ধ ক্ষান্ত হন নাই, পূর্বে বলিয়াছি। তার পরেও তিনি ধৃষটছ্যক্নকে বিনষ্ট করিবার 
উপক্রম করিলে, যহ্বংশীয় সাত্যকি আসিয়া ধৃষ্টছ্যয়ের রক্ষা সম্পাদন করিলেন। সাত্যকির 
সঙ্গে কেহই যুদ্ধ করিতে সক্ষম হইল না। ভ্রোপও নিবারিত হইলেন। তখন যুধিষ্টির 
স্বপক্ষীয় বীরগণকে বলিলেন, 

“হে বীরগণ! তোমরা পরম যত্তসহকারে দ্রোণাভিমুখে ধাবমান হও । মহাবীর বৃষটছায় ভ্রোণাচার্যের 
বিনাশের নিমিত্ত যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছেন । অগা সমরক্ষেত্রে দ্রপদনন্দনের কার্য সন্দশনে স্পষ্টই বোধ 
হইতেছে যে, উনি ক্রুদ্ধ হইয়া দ্রোণকে নিপাতিত করিবেন। অতএব তোমরা মিলিত হইয়া ফ্রোণৈর 
সহিত যুদ্ধারস্ত কর।” | 


এই কথার পর, পাগুবপক্ষীয় বীরগণ দ্রোণাভিমুখে ধাবমান হইলেন। মহাভারত 
হইতে পুনশ্চ উদ্ধৃত করিতেছি,__ 

“মহারথ ভ্রোণও মরণে কৃতনিশ্চয় হইয়া সমাগত বীরগণের প্রতি মহাবেগে গমন করিতে লাগিলেন । 
সভাসন্ধ মহাবীর দ্রোণাচাধ্য মহারথগণের প্রতি ধাবম'ন হইলে মেদিনীমগ্ুল কম্পিত, ও প্রচণ্ড বায়ু 
সেনাগণকে ভীত করত প্রবলবেগে প্রবাহিত হইতে লাগিল। মহতী উ্কা বুধ্যে হইতে নিংস্ত হইয়া 
আলোক প্রকাশ পূর্বক সকলকে শঙ্কিত করিল। দ্রোণাচার্যের অস্ত্র সকল প্রজলিত হইয়! উঠিল। রথের 
ভীষণ নিশ্বন ও অশ্বগণের অশ্রপাত হইতে লাগিল । তৎকালে মহারথ দ্রোণ নিতাস্ত নিম্তেজ হইলেন । 
তাহার বামনয়ন ও বামবাহ স্পন্দিত হইতে লাগিল । তিনি সম্মুখে ধৃষ্টদ্য্নকে অবলোকন করিয়া নিতাস্ত 
উন্মনা হইলেন, এবং ত্রদ্ষবাদী খবিগণের বাক্য স্মরণ করিয়া ধর্মযুদ্ধ অবলম্বন পূর্বক প্রাণত্যাগ করিতে ইচ্ছা 
করিলেন” 
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২৭২ টা কচি | 


পাঠক দেখিবেন যে, এখানে ভ্রোণের প্রাণত্যাগের অভিলাষের কারণপরম্পরার মধ্যে 

অস্বখামার মৃত্যুসন্থাদ পরিগণিত হয় নাই। বিচারকের পক্ষে এই এক প্রমাণ যথেষ্ট । . . 
প্রোণ ডথাপি যুদ্ধ ছাড়িলের ন7া। মহাভারতকার দশ হাজার সৈগ্যধ্বংসের কম কথা 

কন না, তিনি বলেন তার পরেও ত্রোশীচাধ্য ত্রিশ হাজার সৈন্য বিনষ্ট করিলেন, এবং 
ষ্টয়কে পুনর্বার পরাভূত করিলেন । এবার ভীম ধৃষ্ছ্যয়কে রক্ষা করিলেন, এবং 
স্োণাচার্য্যের রথ ধরিয়া (ভীমের অভ্যাস রথগুলা ধরিয়া আছাড় মারিয়া ভাঙ্গিয়া 
ফেলেন ) সেই পুর্বোদ্ধৃত তীত্র ভিরক্কীর করিলেন । সেই তিরস্কার প্রোণ যথার্থ আম়ুধ 
ত্যাগ করিলেন,_- 

“এবং তৎপরে বখোপরি সমুদায় অন্্শস্্র সন্নিবেশিত করিয়া! যোগ অবলম্বনপূর্ববক দমত্ত জীবকে 
অভয়প্রদান করিলেন। এঁ সময়ে মহাবীর ধুষ্টছায় রক্ধ, প্রা্ত হইয়া স্বীয় রথে ভীষণ লশরশরাসন 
অবস্থান পূর্বক করবারি ধারণ পূর্বক দ্রেণাভিমুখে ধাবমান হইলেন। এইরপে প্রোণাচাখ্য ধৃষটহ্যয়ের 
বশীভূষ্ঠ হইলে সমরাজণে মহান্‌ হাহাকারশব। সমুখিত হইল। এদিকে জ্যোতিত্য় মহাতপা দ্রোণাচার্ধ্য 
অস্ত্রশস্ত্র পরিত্যাগপূর্বক শমভাব অবলম্বন করিয়৷ যোগসহকারে অনাপিপুরুষ বিষ্বার ধ্যান করিতে 
লাগিলেন। এবং মুখ ঈষৎ উন্নমিত, বক্ষ-্থেল ঝিষ্টস্ভতিত ও নেত্র নিমীলিত করিষ! বিষয়াদি বাঞ্ছা 
পরিত্যাগ ও সাত্বিকভাব অবলম্বন পূর্ববক একাক্ষর বেদমন্ত্র গুকার ও পরাৎপর দেবদেবেশ বাস্থদেবকে 
স্মরণ করত সাধুজনেরও দুর্লভ ব্বর্গলৌকে গমন করিলেন ।” 

তার পর ধৃষ্হ্যয় আসিয়া মৃতদেহের মস্তক কাটিয়া লইয়া গেলেন। 

অতএব, দ্রোণের মৃত্যুর মহাভারতে ছুইটি পৃথক্‌ পৃথক্‌ বৃত্তান্ত পাওয়া যায়। ছুইটি 
সম্পূর্ণরূপে যে পরস্পরের বিরোধী তাহ! নহে; একত্রে গাঁথা যাঁয়। একত্রে গাথাও আছে-_ 
ভাল জোড় লাগে নাই, মোটা রকম রিপুকর্, স্থানে স্থানে ফাক পড়িয়াছে। ইহা! স্পষ্টই 
দেখা যাইতেছে যে, এই ছুইটি বিবরণের মধ্যে একটিই দ্রোণের মৃত্যুর পক্ষে যথেষ্ট, দুইটির 
প্রয়োজন নাই। এক জন কবি এইরূপ ছুইটি ভিন্ন ভিন্ন বিবরণ জোড়া দিবার চেষ্টা করিবার 
সম্ভাবনা! ছিল না। ছুইটি ভিন্ন ভিন্ন স্তরের ছুই জন কবির প্রণীত বলিয়া কাজেই স্বীকার 
করিতে হয়। কোন্টি প্রক্ষিপ্ত 1? ভ্রোণের প্রাণত্যাগেচ্ছার যে সকল কারণ মহাভারত 
হইতে উপরে উদ্ধৃত করিয়াছি অশ্বখামার মৃত্যুসংবাদ তাহাতে ধরা হয় নাই। অভঞএব 
অশ্বশ্থামার মৃত্যুঘটিত বৃতবাস্তটি প্রকৃত হওয়া অসম্ভব । কিন্তু যে সকল সুত্রে পূর্বে সংস্থাপিত 
করিয়াছি, ভাহ। স্মরণ করিলেই ইহার মীমাংসা হইবে । 


সাপপাপীপিপীশিপশািিীশশীশ্টাশাাীশাঁীিশিিিাশীশাটিিিশীশপীশশীশীটীউিশ৮পিপিতিত। 


* রূখগুল। বি "একর" মত হয়, তবে এখনকার লোকেও ইহা পায়ে। 


. সষ্ঠ খণ্ড পঞ্চম পরিচ্ছেদ ; জোণবধ 0 ইত 
আমরা বলিয়াছি যে, ঘখন হুইটি ভিন্স ভিয় বা পরস্পরবিরোধী বিবয়ণের মধ্যে 
একটি প্রক্ষিপ্ত বলিয়া স্থির হুইবে, তখন কোন্টি প্রক্ষিপ্ত তাহা মীমাংসার জগ্ত দেখিতে 
হইবে, কোন্টি অন্য লক্ষণের দ্বার! পরস্পরবিরোধী বলিয়া! বোধ হয়। যেটি অম্য লক্ষণেও 
ধর! পড়িবে, সেইটিই প্রক্ষিপ্ত বলিয়া ত্যাগ করিবে ।& আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি যে, 
অশ্বখামাবধসংবাদ বৃত্তান্ত, কৃ, ভীম ও যুধি্টিরের চরিত্রের সঙ্গে অত্যন্ত অসঙ্গত। আমর! 
পূর্ব্বে এই একটি লক্ষণ স্থির করিয়াছি যে, এরূপ অসঙ্গতি থাকিলে তাহা! প্রক্ষিপ্ত বলিয়া 
ধরিতে হইবে ।ণ' অতএব এই অশ্বথামাবধসংবাদ বৃত্বান্ত প্রক্িপ্ত, তাহাতে সন্দেহ নাই। 
(৩) আরও একট! কথা আছে। দেখিয়াছি যে, অস্বথামার মৃত্যুসপ্ধাদে ভ্রোণ 
যুদ্ধে কিছুমাত্র শৈথিল্য করেন নাই। তবে কৃষ্ণ এ কথা বলাইলেন কেন? দ্রোখের 
যুদ্ধে নিবৃত্বির সম্ভাবনা আছে বলিয়া? সম্ভাবনা কোথা? ফ্রোণ জানেন, অশ্বথামা 
অমর। সে কথ! অনৈসগগিক বলিয়া! না হয় ছাড়িয়া দিলাম। সামান্য মানুষের, তোমার 
"আমার অথবা একটা কুলি মজুরের যে বুদ্ধি, ততটুকু বুদ্ধিও কৃষের ছিল, যদি এরপ স্বীকার 
করা যায়, তাহা হইলেও বুঝিতে পারা যাইবে যে, কৃষ্ণ এরূপ পরামর্শ দিবার সন্ভাবন! 
ছিল না। দ্রোগই হউক, আর যেই হউক, এরূপ সংবাদ শুনিয়া আত্মহত্যায় উদ্ভত হইবার 
আগে, একবার স্বপক্ষীয় কাহাকেও কি জিজ্ঞাসা করিবে না যে, অশ্বখামা মরিয়াছে কি? 
অশ্বথামার অনুসন্ধানে পাঠাইবেন না? তাহাই নিতান্ত সম্ভব। তাহা ঘটিলে জুয়াচুরি 
তখনই সমস্ত ফীঁসিয়া যাইবে। 
অতএব উপন্যাসটি প্রথমতঃ প্রক্ষিপ্ত, দ্বিতীয়তঃ; মিথ্যা। আমি এমত বলি ন| 
যে, খধিবাক্যে দ্রোণ অস্ত্র পরিত্যাগ করাই সত্য। খধিদের সেই রণক্ষেত্রে আগমন 
অনৈসগিক ব্যাপার, সুতরাং তাহাও অপ্রকৃত বলিয়। পরিত্যাগ করিতে আমি বাধ্য। 
ইহার মধ্যে প্রকৃত বা বিশ্বাসযোগ্য কথা এই হইতে পারে যে, দ্রোণ অধর্্মাচরণ 
করিতেছিলেন_-ভীমের তীব্র তিরস্কারে তাহা তাহার হৃদয়্গম হইয়াছিল। যুদ্ধে বিমুখ 
হওয়া তাহার সাধ্য নহে-অপটুত। এবং ছুর্য্যোধনকে বিপংকালে পরিত্যাগ এই উভয় 
দোষেই দূষিত হইতে হইবে । অতএব মৃত্যুই স্থির করিলেন। বোধ হয় এতটুকু একটু 
কিংবদস্তী ছিল-_তাহারই উপর মহাভারতের প্রথম স্তর নিম্মিত হইয়াছিল। হয়ত, 
তাহাও যথার্থ ঘটনা নহে। বোধ হয়, যথার্থ ঘটনা এই পর্যন্ত যে দ্রোণ যুদ্ধে ত্রুপদপুত্র 


+ ৪৪ পৃষ্ঠা (৬) সুত্র দেখ। 
1 ৪৩ পৃষ্ঠা (৪) সুত্র দেখ। 


২৭৪. 0 কক্ষ 

কর্তৃক নিহত হইয়াছিলেন? পরে যাহা লিক তাহাতে তাই বুঝায়; তার রি প্রবল- 
প্রতাপ, পাঞ্চালবংশকে 11 হইতে উজ ত করিবার জস্ নানাবিধ কাদার প্রস্তুত 
হইয়াছে। | | 









টা দেখা | নাউ আর নিাতারে এবং রহ াছে। 
ধ্যায়ে ০785 রা 
 “বদাঞ্পৌযং জোণমাচার্যযমেকং ষটছায়েনাভাতিকম্য ধম. 
00... বথোপন্থে প্রাযগতং বিশত্তং তা! নাশিংসে বিজয়ায় সপ্ন $ .. :: 
অর্থ । হে সঞ্জয়! যখন গুনিলাষ যে এফ আচার্য ক্রোণকে ধৃটছয় তি ৭ পি 

অবস্থায় রথোপস্থে বধ করিয়াছে, তখন আব জয়ে সন্দেহ করি নাই । ৃ 

অতএব এখানেও দেখা যাইতেছে যে, দ্রোণবধে ধৃষ্টছ্ায় ভিন্ন আর কেহ হরর 
করে নাই। ধৃষ্টদ্যয়েরও পাপ এই যে, প্রায়োপবিষ্ট বৃদ্ধকে তিনি নিহত করিয়াছিলেন । 
জ্রোণের প্রায়ৌপবেশনের কারণ এখানে কিছু কথিত হয় নাই। যুধিষ্টিরধাকো, বা খধি- 
গণের বাক্যে, বা ভীমের তিরস্কারে, তাহ কিছু কথিত হয় নাই । পশ্চাৎ দেখিব, তিনি পরে 
শ্রান্ত হইয়াই নিহত হয়েন। আসন্বযৃত্যু ব্রাহ্মণের প্রায়ৌপবেশনের সেও উপযুক্ত কারণ। 

(৫) পর্বসংশ্রহাধ্যায়ে কোন কথাই নাই-_দ্রোণে যুধি নিপাঁতিতে»” এ ছাড় 
আর কিছুই নাই ।. হতগজের কথাটা সত্য হইলে, তাহার প্রসঙ্গ অবশ্ঠাই থাঁকিত। 
অভিমন্থ্যর অধর্যুদ্ধে মৃত্যুর কথা আছে-_দ্রোণেরও অবশ্য থাকিত। গল্পট! তখন তৈয়ার 
হয় নাই, এজন্য নাই। £ 

(৬) তার পর, ভ্রোণপর্ববের সপ্তম ও অষ্টম অধ্যায়ে ভ্রোণযুদ্ধের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা 
আছে। তাহাতেও এই জুয়াচুরির কোনপপ্রসঙ্গ নাই। কেবল আছে যে, ধুষ্টছ্যয় দ্রোণকে 
নিপাতিত করিলেন। এই অধ্যায়গুলি যখন প্রণীত হয়, তখনও গল্পট। তৈয়ার হয় নাই। 

(৭) আশ্বমেধিক পর্ধে আছে যে, কৃ্ণও ছ্বারকায় প্রত্যাগমন করিলে, বস্তুদেব 
কৃষ্ণের নিকট যুদধবস্তাস্ত শুনিতে ইচ্ছা করিলেন। কৃষ্ণ তাহাকে যুদ্ধত্ান্ত সংক্ষেপে 
শুনাইলেন। প্রোণযুদ্ধ সম্বন্ধে কৃষ্ণ ইহাই বলিলেন যে, দ্রোণাচাধ্যে ও ধৃষ্টছ্যয়ে পাঁচ দিন 
যুদ্ধ হয়। পরিশেষে দ্রোণ সমরশ্রমে একান্ত পরিশ্াস্ত হইয়া ধৃষটছায়হত্তে নিহত হইলেন। 
বোধ হয়, এইটুকুই সত্য + এবং যুবার সহিত যুদ্ধে বৃদ্ধের শ্রাস্তিই ভ্রোণের যুদ্ধবিরতির যথার্থ 
কারণ। আর সকলই কবিকল্পনা, বা উপন্তাস। নিতান্তই যে উপন্যাস, তাহার সাত রকম 
প্রমাণ দিলাম । 


তাছাই বেখাইলেন) 


ষ্ঠ খণ্ড ঃ (কল ০ ২৭৫. 
কিন্তু সেই উপশ্থাস মধ্যে, কৃষ্ণকে মিথ্যা প্রবঞ্চনাঁর, প্রবর্তক বলিয়। স্থাপিত করিবার 


কা কিঃ কারণ পূর্বে বুঝাইয়াছি। বুঝাইয়াছি যে যেমন জ্ঞান ঈশ্বরদত্ত, অজ্ঞান বা ১ 
ভ্রাস্তিও তাই। _হয়ত্রখবধে কবি তাহা দেখাইয়াছেন। ভ্রান্তিও জশ্বরপ্রেরিত। ঘটোৎকচ-.. 
রধে কবি দেখাইয়াছেন. 'ষে; যেমন বুদ্ধি ঈশ্বরপ্রেরিত, হর্ক্িও, উরি. সা 





. বুঝাইয়াছি যে, যেমন সত্যও ঈশ্বরের, নাব্য 





ইহার পর, ধারিলিতিযাদ পরার সংক্ষেপে তাহার, ধর করিয়াছি মে ্ 


ডি বারি প্রয়োজন নাই, কেন না নারায়ণাস্্ বৃত্াস্তট। টা তাং. পরিদযাবয। নি 
". তবে এই পর্ববাধ্যায়ে একটা রহস্তের কথা আছে।- ৯০ 

দ্রোশ নিহত হইলে, অর্জুন গুরুর জন্য শোকে অত্যন্ত কাতর | রি কথা বারি 
গুরুবধসাধনজন্য তিনি যুধিষ্টিরকে খুব তিরস্কার করিলেন, এবং ধৃষ্টছ্যয়ের নিন্দা করিলেন। 
যুধিষ্টির ভাল মানুষ, কিছু উত্তর করিলেন না, কিন্তু ভীম অর্জুনকে কড়া রকম কিছু 
শুনাইলেন। ধৃষ্টদ্যুন্ন অর্জুনকে আরও কড়া রকম শুনাইলেন। তখন অর্জনশিল্ যহুবংশীয় 
সাত্যকি, অর্জুনের পক্ষ হইয়া ধুষ্টহ্যয়কে ভারি রকম গালিগালাজ দিলেন। ধৃষ্টঘ্যয় সুদ 
সমেত ফিরাইয়া দিলেন। তখন ছই জনে পরস্পরের বধে উদ্ভত। কৃষ্ণের ইঙ্গিতে ভীম ও 
সহদেব থামাইয়া! দিলেন। বিবাদট। এই যে, মিথ্যা কথা বলিয়া ব্রোণের মৃত্যুসাধন করা 
কর্তব্য ও অকর্তব্য কি না, এই তত্ব লইয়া! দুই দল ছুই পক্ষে যত কথা আছে, সব বলিলেন, . 
কিন্ত কেহই কৃষ্ণকে ভাল মন্দ কিছুই বলিলেন না। কেহই বলিলেন না যে, কৃষ্ণের কথায় 
এরূপ হইয়াছে । কৃষ্ণের নামও কেহ করিলেন না। পাঁচ হাতের কাজ না হইলে এমন 
ঘটে না। 


ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ 


কুষ্ণকথিত ধন্মতত্ব 


যিনি অশ্বখামাবধসংবাদ বৃত্বাস্ত রচনা করিয়াছেন, তিনি অর্জুনকে বড় উচ্চ স্থানে 
স্থাপিত করিয়াছেন। কৃষ্ণ, ঘুধিষ্টির ও ভীমের অপেক্ষা তাহার ধাশ্মিকতা অনেক বেশী 
এইরূপ পরিচয় দিয়াছেন. শাহার প্রস্তাবকর্তা কৃষ্ণ, এবং যাহা পরিশেষে ভীম ও যুধিষ্ঠির 
সম্পাদিত করিলেন, সে মিথ্যা কথা বলিয়। অর্জুন তাহাতে কিছুতেই সম্মত হইলেন না; 


রঙ 


২৭৬ রা রঃ $ কফচরিজ ; 


বরং তঞ্জগ্য যুধিষ্টিরকে যথেষ্ট ভতপিনা করিলেন । কিন্তু এক্ষণে যে বিবরণে আমাকে প্রবৃত্ত 
হইতে হইতেছে, তাহাতে অজ্জুন অতি মৃঢ় ও পাষণ্ড বলিয়! প্রতীয়মান হইতেছেন। এবং 
কৃষেের নিকট ধর্দোপদেশ পাইয়াই সৎপথ অবলম্বন করিতেছেন। বৃত্বান্তটা এই £-- 
পফ্রোপের পর. ক ছুর্য্যোধনের সেনাপতি । তাহার যুদ্ধে পাগুবসেনা অস্থির । 
চির নিজ দুর্ভাগ্যবশত; তাহার সম্মুখীন হইয়াছিলেন। কর্ণ তাহাকে এরূপ সম্তাড়িত 
করিলেন যে, যুধিষ্ঠির ভয়ে রণক্ষেত্র হইতে পলাইয়া গিয় শিবিরে লুক্কায়িত হইয়া বিছানায় 
শুইয়া পড়িলেন। এদিকে অঙ্ছুন যুদ্ধে বিজয়ী হইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে যুধিষ্টিরকে না দেখিয়া 
চিন্তিত হইয়া তাহার অন্বেষণে শিবিরে গেলেন। তখনও কর্ণ নিহত হয়েন নাই। 
যুধিষ্ঠির যখন শুনিলেন যে, অজ্জুন এখনও কর্ণবধ করেন নাই, তখন রাগিয়া বড় গরম 
হইলেন। কাপুরুষের স্বভাবই এই যে, আপনি যাহ না পারে, পরে তাহা করিয়া না 
দিলে বড় চটিয়্া উঠে। সুতরাং যুধিষ্ঠির অজ্জুনকে খুব কঠিন গালিগালাজ করিলেন। 
শেষ বলিলেন যে, তুমি নিজে যখন যুদ্ধে ভীত হইয়। পলায়ন করিয়াছ, তখন তুমি কৃষ্ণকে 
গাণ্ডীব শরাসন প্রদান কর। 
শুনিয়৷ অর্জুন তরবারি লইয়া! যুধিষ্ঠিরকে কাটিতে উঠিলেন। কৃষ্ণ জিজ্ঞাসা করিলেন, 
তরবারি দিয় কাহাকে বধ করিবে? অজ্ুন বলিলেন, “তুমি অন্যকে গাণ্তীব * শরাসন 
সমর্পণ কর, এই কথা ধিনি আমারে কহিবেন, আমি তীহার মস্তক ছেদন করিব, এই 
আমার উপাংশুব্রত। এক্ষণে তোমার সমক্ষেই মহারাজ আমারে এই কথা কহিয়াছেন, 
অতএব আমি এই ধর্দভীরু নরপতিরে নিহত করিয়া প্রতিজ্ঞ! প্রতিপালন ও সত্যের আনৃণ্য 
লাভ করত নিশ্চিম্ত হইব ৮ 
, কথাটা যুঢ় ও পাষণ্ডের মত হইল-_অর্জুনের যত নহে। একে ত, গাঁীব অস্যকে 
দাও বলিলে কোন ব্যক্তিকে খুন করিতে হইবে, এ প্রতিজ্ঞাই মূঢ়তার কাজ। তার পর 
পৃজ্যপাদ স্ধে্ঠাগ্রজ উত্তেজনার জন্ এরূপ কথ৷ বলিয়াছেন বলিয়া, তাঁহাকে বধ করিতে 
প্রবৃত্ত হওয়া অতিশয় পাষণ্ডের কাজ । তবে ইহার ভিতর গুরুতর কথা আছে; তাহার 
বিস্তারিত মীমাংসা কৃষ্ণ কর্তৃক হইয়াছিল, এই জন্য এ কথার অবতারণায় আমি বাধ্য। 
. কথাটা এই । সত্য পরম ধর্ম । যদি অর্জ্বন যুধিটিরকে বধ না করেন, তবে তাহাকে 
সত্যচ্যুত হইতে হয়। অজ্ঞুনের প্রশ্থ এই যে, সত্যরক্ষার্থ যুধিষ্টিরকে বধ করা তাঁহার 





* পাঠককে বোধ করি বলিতে হইবে না গাম অর ধহকের নাম। উদার এব শাসন 
ভয় 


ষষ্ঠ খণ্ড; বষ্ঠ পরিচ্ছেদ: কৃষণকখিত ধর্দতব | ইখ৭ 

কর্তব্য কি না। অর্জুন কৃষ্ণকে জিজ্ঞাস। করিলেন, “তোমার মতে এক্ষণে কি বরা 
কর্তব্য ?” টি ৃ | 

কৃষ্ণ যে উত্তর দিলেন, তাহা বুঝাইবার পূর্ব, আমরা পাঠককে অনুরোধ করি যে, 
আপনিই ইহার উত্তর দিবার চেষ্টা করুন। বোধ করি সকল পাঠকই একমত হইয়। 
উত্তর দিবেন যে, এরূপ সত্যের জন্য যুধিষ্টিরকে বধ কর। অঙ্ছুনের কর্তব্য নহে। কৃষ্ণ 
সেই উত্তর দিলেন। কিন্তু পাশ্চাত্য নীতিপগ্ডিত আধুনিক পাঠক যে কারণে এই উত্তর 
দিবেন, কৃষ্ণ সেই কারণে এ সকল উত্তর দিলেন না। তিনি প্রাচ্যনীতির বশবর্তা হইয়াই 
এই উত্তর দিলেন। তাহার কারণ বুঝাইতে হইবে না-_বুঝাইতে হইবে না যে, গ্রীক 
ভারতবর্ষে অবতীর্ণ, ইংলগ্ডে নহে। তিনি ভারতবর্ষের নীতিতে সুপণ্ডিত, ইউরোপীয় নীতি 
তখন হয়ও নাই ) এবং কৃষ্ণ তন্মার্গাবলম্বী হইলে অর্জুনও তাহার কিছুই বুঝিতেন না। 

কৃষ্ণ অজ্জনকে বুঝাইবার জন্য যে সকল তত্বের অবতার্ণ। করিলেন, এক্ষণে তাহার 
সথুলমণ্্ম বলিতেছি-_অস্ততঃ যে অংশ বিবাদের স্থল হইতে পারে, তাহা উদ্ধৃত করিতেছি। 

তাহার প্রথম কথা “অহিংস! পরম ধর্ম্ম।” ইহাতে প্রথম আপত্তি হইতে পারে 
যে, সকল স্থানে অহিংসা ধর্ম নহে। দ্বিতীয় আপত্তি এই হইতে পারে যে, কৃষ্ণ স্বয়ং 
শীতাপর্বাধ্যায়ে অজ্জনকে যে উপদেশ দিয়। যুদ্ধে প্রবৃত্ত করিয়াছিলেন, এ উক্তি তাহার 
বিপরীত । 


ধিনি অহিংসাতত্বের যথার্থ মর্ম না বুঝেন, তিনিই এরূপ আপত্তি করিবেন। 
অহিংস! পরম ধন্ম, এ কথায় এমন বুঝায় না যে, কোন অবস্থায় কোন প্রকারে প্রানিহিংস! | 
করিলে অধর হয়। প্রাণিহিংসা ব্যতীত আমর! ক্ষণমাত্র জীবন ধারণ করিতে পারি না, . 


ইহা এশিক নিয়ম। যেজল পান করি তাহার সঙ্গে সহজ্র সহস্র অনুবীক্ষণনৃশ্ঠ জীব 


উদরস্থ করি; প্রতি নিশ্বাসে বহু সংখ্যক তাদৃক্‌ জীব নাঁসাপথে প্রেরিত করি, প্রতি পদার্পণে 
সহঅ সহত্রকে দলিত করি। একটি শাকের পাতা, বা একটি বেগুনের সঙ্গে অনেকগুলিকে 
রাধিয়া খাই। যদি বল এ সকল অজ্ঞানকৃত হিংসা, তাহাতে পাপ নাই, আমি তাহার 
উত্তরে বলি যে জ্ঞানকৃত প্রাণিহিংসা ব্যতীতও আমাদের প্রাণরক্ষা নাই। ঘে বিষধর 
সর্প ব। বৃশ্চিক, আমার গৃহে বা জামার শয্যাতলে আশ্রয় করিয়াছে, আমি তাহাকে 
বিনাশ না করিলে সে আমাকে বিনাশ করিৰে। যে ব্যাক্ আমাকে গ্রহণ করিবার জন্ত 
লম্ষনোস্ভত, আমি তাহাকে বিনাশ না করিলে সে আমাকে বিনাশ করিবে । যে শক্র 
আমার বধসাধনে কৃতনিশ্চয়, ও উদ্ভাতায়ুধ, আমি ভাহাকে বিনাশ না করিলে সে আমাকে 


্ 











পু মে সা কাজ হি দি আমার গ 











ূ কাকে ৭ খাবার, বে রাজুর উপর বাহ বব তারার 
চা বদ বাধ্য। সেকেন্দর বা গজনবী মহম্মদ, আতিলা বা লেজ, তৈগুয বা; নাদের 
দ্বিতীয় ক্রেডিক্‌ বাঁ নপোলেয়ন্‌ পরত্ম ও পররাষ্্রীপহরণ জন্য. যে অগণিত শিক্ষিত ক্ষ 
.. লইয়া! পররাজ্য প্রবেশ জে তাহা লক্ষ লক্ষ হইলেও পহোকেই ৬১ 
রর এখানে ছিংসহি ধর্দদ। 3 
রর  পক্ষাস্তরে, যে পাখিট: আকাশে উড়িয়া বাই ভোজন জন্যই হউক বা খেঙার 
জন্যই হউক তাহার নিপাত অধণ্্দ। যে মাছিটি মিষ্টবিন্দুর অন্বেষণে উড়িয়া বেড়াইতেছে, 
_ ক্রীড়াখীল বালক যে তাহাকে ধরিয়া টিপিয়া মারিল, তাহ! অধর্্ম। বে সৃগ, বা ষে কুকুট 
তোমার আমার ন্যায় জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের জন্য জগতে আসিয়াছে, উদরস্তরী যে তাহাকে 
বধ করিয়া খায় সে অধন্ম। আমরা বায়ুপ্রবাহের তলচারী জীব ; মংস্য, জলপপ্রবাহের 
উপরিচর জীব; আমর! যে তাহাদের ধরিয়া খাই, সে অধর্না। 
তবে অহিংসা পরম ধর্ম, এ বাক্যের প্রকৃত তাৎপর্য্য এই যে, ধন্য প্রয়োজন ব্যতীত 
যে হিংসা, তাহ! হইতে বিরতই পরম ধর্শ। নচেৎ হিংসাকারীর নিবারণ জন্য হিংসা 
অধন্ম নহে; বরং পরম ধর্ম । এই কথা স্পষ্টীকৃত করিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণ অজ্জুনকে বলাকের 
ইতিহাস শুনাইলেন। তাহার স্থল তাৎপর্য্য এই যে, বলাক নামে ঘ্যাধ, প্রাণিগণের 
বিশেষবিনাশহেতু এক শ্বাপদকে বিনাশ করিয়াছিল, করিবামাত্র তাহার উপর “আকাশ 
হইতে পুষ্পৰৃষ্টি নিপতিত হইতে লাগিল, অগ্সরোদিগের অতি মনোরম গীত বাগ্চ আরম্ভ 
হইল, এবং সেই ব্যাধকে হ্বর্গে সমানীত করিবার নিমিত্ত বিমান সমুপস্থিত হইল” ব্যাধের 
পুণ্য এই যে, সে হিংসাকারীর হিংস। করিয়াছিল । 
অহিংস পরম ধর্ম, এই অর্থে বুঝিতে হইবে । তবে, ধন্য প্রয়োজন ভিন্ন হিংসা 
করিবে না, এ কথায় একট ভারি গোলযোগ হনয়, এবং জন্গতে চিরকাল হইয়া আন্িতেছে। 
ধর্ম্য প্রয়োজন কি? ধর্ম কি? 10001516100. কর্তৃক মনুষ্যবধে ধর্ম্য প্রয়োজন আছে 
বলিয়া কোটি কোটি মন্তুত্য যমপুরে প্রেরিত হইয়াছিল । ধর্ত্ার্থই 96, 78760010206% 
হত্যাকাণ্ড । ধণ্াচরণ বিবেচনাতেই ক্লুসেদওয়ালাদিগের দ্বারা পৃথিবী নরশোণিত প্রবাহে 





এখন লেইন টি নি, 
| বন হন: -অতএব/কেধল ব্সহিংসা পরম. ধর, ঞ কথা, বলিল হার 






ৃ আবস্ির বূরীকরণ ছয় না। এই জন্ত কৃষ্ষের ছিততীয় কথা)... :./......... রি 
ৃ লে তীর কথা এই হে বরং মি্যবাক্যও প্রয়োগ করা ঘাইতে পারে, কিন্ত ৃ 


বাকা প্রাণিহিৎস! কর! কর্তব্য নহে।* ইহার স্থল তাৎপর্য এইযে অহিবল! ও ল্য... 
এই ছুইয়ের মধ্যে হিংসা শ্রেষ্ঠ ধর্সা। ইহার অর্থ এই £-_লীনাবিধ পয কর্থকে ধর 
বলিয়া! গ্রখনা করা যায়; যখ।-__দান, তপ, দেবভত্তি, সত্য, শৌচ, অহিংস ইভ্যাদি। 


ইহার মধ্যে সকলগুলি সমান নহে ; ইতর বিশেষ হওয়াই সম্ভব । শোৌচের মাহাত্ম্য, কা. 
দানের মাহাত্ম্য কি সত্যের সঙ্গে বা অহিংসার সঙ্গে এক? যদি তাহা নাহয়, যদি 
তারতম্য থাকে, তবে সর্বশ্রেষ্ঠ কে? কৃষ্ণ বলেন, অহিংসা। সত্যের স্থান তাহার 
নীচে। ৃ ৃ ও 
আমরা পাশ্চাত্যের শিষ্য। অনেক পাঠক এই কথায় শিহরিয়া উঠিবেন। 
পাশ্চাত্যের নাকি বলিয়া থাকেন, কোনও অবস্থাতেই মিথ্য! বলা যাইতে পারে না। তা 
না হয় হইল; সে কথা এখন উঠিতেছে না। এমন কেহই বলগিবেন না যে, পাশ্চাত্য- 
দিগের মতে এক জন মিথ্যাবাদী এক জন হত্যাকারীর অপেক্ষা গুরুতর পাপী, অথবা 
মিথ্যাবাদী ও হত্যাকারী তুল্য পাপী। তাহারা যে তাহা বলেন না, সমস্ত ইউরোপীয় 
দণ্ডবিধিশাস্ত্র তাহার প্রমাণ। যদি তাই হইল, তবে এখন কৃষ্ণের সঙ্গে পাশ্চাত্যের 
শিশ্কুগণের মতভেদের এখানে কোন লক্ষণ দেখা যায় না। এখানে কেবল পাপের 
তারতম্যের কথ! হইতেছে । কোন অধর্দ্দমই কোন সময়ে করিতে নাই । নরহত্যাও করিতে 
নাই, মিথ্যা কথাও বলিতে নাই। কৃষ্ণের কথার ফ্ এই যে যদি এমন অবস্থা কাহারও 
ঘটে যে, হয় তাহাকে মিথ্যা কথা বলিতে হইবে, নয় নরহত্যা করিতে হইবে, তবে সে 


* যে বচনের উপর নির্ভর করিয়া কৃফষকখিত এই ধর্দতন্ব সংসাপিত হইতেছে ত তাহার মুল সংস্কৃত উদ্ধৃত কর! কর্তব্য । 
প্রাণিনামবধস্তাত সর্বজ্যারাম্মতো মম । 
অনৃভাং বা বদেছাচং ন তু হিংস্টাৎ কখঞ্চন ॥ 
পাঠক দেখিতেন, অহিংস পরমধর্ম, এটা কৃষবাকোয় ঠিক অনুবাদ নহে। ঠিক জনথবাদ "আমার মতে প্রাণিগণের 
অহিংস! সর্্ঘ হইতে শ্রেষ্ঠ ।” অর্থগত বিশেষ প্রতেদ নাই বলি “অহিংস! পরমধধ্” ইতিপয্রিচিত বাক্যই ব্যবহার করিগাছি। 


৩৫ 


ডি 





দ/-্কুকষের এই মা, যদি. চন রা তবে আকবর বইছে 
 স্টাহাকে বিরত করিষার পক্ষে ইহাই যথেষ্ট কিন্তু অঙ্জুন বলিতে পারেন, "এত: গেল 
তোমার মত। কিন্ত লৌকিক ও প্রচলিত ধর্ম কি? তোমার মতই যথার্থ হইতে পায়ে, 
কিন্তু ইহা যদি, প্রচলিত ধর্মাহুমোদিত না হয়, তবে, আমি জনসমাজে পত্যঢাত পাপাসথা 
বলিয়া কলঙ্কিত হইব।» এজস্য কৃষ্ণ আপনার মত প্রকাশ করিয়! প্রচলিত ধর্ম যাহা, তাছ। 
বুঝাইতেছেন। তিনি বলিলেন, “হে ধনঞয় 1 কুরুপিতামহ ভীন্ম, ধর্দরাজ ঘুধিষ্টির, বিছুর 
ও টা: কুম্তী যে ধন্মরহস্ত কহিয়াছেন, আমি যথার্থরূপে তাহাই কীর্তন করিতেছি, আবণ 
' এই বলিয়া বলিলেন, | 
“সাধু ব্যক্তিই সত্য কথা কহিয়া থাকেন, সত্য অপেক্ষা আর কিছুই লৈ নাই ফচ 
সত্যতত্ব অতি হুজ্ঞেয়। সত্যবাক্য প্রয়োগ করাই অবশ্য কর্তব্য | 
এই গেল স্থুলনীতি। তার পর বঞ্জিত তত্ব বলিতেছেন, 
: কিন্ত যে স্থানে মিথ্যা সত্যন্থরূপ, ও সত্য মিথ্যান্বরূপ হয়, সে স্থলে মিথ্যাবাক্য প্রয়োগ কর! দোষাবহু 
নহে ।” এ 
কিন্ত কখন কি এমন হয়? এ কথাটা আবার উঠিবে, সেই সময়ে আমর! ইহার 
যথাসাধ্য বিচার করিব। তার পর কৃষ্ণ বলিতেছেন, 
গবিবাহ, রতিক্রীড়া, প্রাণবিয়োগ ও সর্বস্বাপহরণ কালে এবুং ত্রাহ্মণের নিমিত্ত মিথ্যা প্রয়োগ 
করিলেও পাতক হয় না।” 
এখানে ঘোর বিবাদের স্থল, কিন্তু বিবাপ্ত এখন থাক। কালীপ্রসন্ন সিংহের অনুবাদে 
উল্লিথিতরপ আছে । উহা! একটি ক্লোকের মাত্র অনুবাদ, কিন্ত মূলে এ বিষয়ে ছুইটি শ্লোক 
আছে। ছুইটিই উদ্ধৃত করিতেছি; 
১। প্রাণাত্যয়ে বিবাহে চ বক্তব্যমন্থৃতং ভবেৎ। 
সর্ধন্বস্যাপহারে চ বক্তব্যমনূতিং ভবেৎ ॥ 
২। বিবাহকালে রতিসম্প্রয়োগে প্রাণাত্যন়্ে সর্বধনাপহারে | 
বিগ্রন্ত চার্থে হ্ন্বতং বদেত পঞ্চানৃতান্তাুরপাতকানি ॥ 


+ "ন সত্যাখিতে পা” ইতিূর্ে কক বলিয়াছেন, “আপিনামবধস্তাত সর্কজায়ান্মতো মষ 1" এই হই কথা 
পরম্পরবিয্োধী | তাহায় কারণ একটি কৃষ্ষের মত, আর একটি ভীন্মাদি কবিত প্রচলিত ধর্দরনীতি । 





ইহার উত্তর এই. ষে, এই ছইটই অন্কত্র- হইতে ৯ 
দিলো দে সংস্কৃতগ্রন্থে এমন স্থানে স্থানে দেখা যায় যে. অস্ত্র হইতে বচন ধৃত 
হয়, কিন্তু ্পষ্ট করিয়া বলা হয় না যে, এই বচন গ্রসথাস্তরের ।. এই মহাভারত শীতা- | 
পর্ব্বাধ্যায়েই তাহার উদাহরণ গ্রস্থাস্তরে দিয়াছি: . ১:২5 

আমি আন্দাজের উপর নির্ভর করিয্পা বলিতে না, এ বচন হি অস্তত্র হে 
স্বত। দ্বিতীয় লোকটি, যথা__“বিবাহকালে রতিসম্প্রয়োগে ইত্যাদি__ইহা! বশিষ্ঠের বচন । 

*পাঠক বশিষ্ঠের ১৬ অধ্যায়ে, ৩৫ ক্লোকে তাহা দেখিবেন; ইহা। মহাভারতের আদিপবের, 
৩৪১২ ক্লোকে, যেখানে কৃষ্ণের সঙ্গে কোন সম্বন্ধ নাই, সেখানেও কিঞধিৎ পরিবর্তিত হইয়! 
উদ্ধৃত হইয়াছে, যথা-_ 

ন নর্মযুক্তং বচনং হিনন্তি ন স্ত্রীযু রাজক্প বিবাহকালে। 
প্রাণাত্ায়ে সর্বধনাপহারে প্শনৃতান্তাহুরপাতকানি ॥ 

চারিটি ভিন্ন পাঁচটির কথা এখানে নাই, তথাপি বশিষ্ঠের সেই «পঞ্চানৃতাগ্তান্থর- 
পাতকানি” আছে। প্রচলিত বচন সকল মুখে মুখে এইরূপ বিকৃত হইয়া যায়। 

প্রথম শ্লোকটির পূর্ববগামী শ্লোকের সহিত লিখিতেছি; 

(ক ) ভবেৎ সত্যমবক্তব্যং বক্তব্যমনূতং ভবে । 
(খ) যন্ত্রানৃতং ভবেখ সতাং সত্ঞ্চাপ্যবৃতং ভবেৎ্ ॥ 
(গ) প্রাণাত্যয়ে বিবাহে চ বক্তব্যমনৃতং ভবেৎ। 
€ঘ) সর্বন্বস্তাপহারে চ বক্তব্যমনুতং ভবে ॥ 

এক্ষণে মহাভারতের সভাপর্ধব হইতে একটি (১৩৮৪৪ ) শ্লোক উদ্ধত করিতেছি-_ 
কৃষ্ণের সহিত সেখানে কোন সম্বন্ধ নাই । 

(চ) প্রাণান্তিকে বিবাহে চ ধক্তব্যমনৃতং ভবেৎ ৷ 
€(ছ) অনুতেন ভবেৎ সত্যৎ সত্যেনৈবানূত* ভবেৎ ॥ 

পাঠক দেখিবেন, (গ) ও (চ) আর (খ) (ছ) একই। শবগুলিও প্রায় একই। 
অতএব ইহাও প্রচলিত পুরাতন বচন। 

ইহা কৃষের মত নহে, নিজের অনুমোদিত নীতি বলিয়াও তাহা বলিতেছেন না ; 
ভীগ্মাদির কাছে যাহা শুনিয়াছেন, তাহাই বলিতেছেন; নিজের, অনুমোদিত হউক বা না 


রি 


২ 0 ক্ৃকচরিজ 
হউক, কেন | তিনি ইহা অর্জুনকে শুনাইতে বাধ্য, তাহা বলিয়াছি। হা এ 
নীতির ঘাথার্থ্যাযাথাথ্য বিচারে কোন প্রয়োজন হইতেছে না। রি 7 
কিন্ত আসল কথ! বাকি আছে। আসল কথা, ককের বের দই 
বিশেষে সত্য মিথ্যা হয় এবং মিথ্যা সত্য হয়; এবং সে সকল স্থানে মিথ্যাই শযোদ্তব্য। 
এ কথা তিনি পরে বলিতেছেন। | 
প্রথমে বিচাধ্য, কখনও কি মিথ্যা সত্য হয়, এবং সত্য মিথ্যা হয়? ইহার স্থুল 
উত্তর এই যে যাহা ধন্্ান্থমোদিত তাহাই সত্য,'আর যাহা অধর্শের অনুমোদিত তাহাই 
মিথ্যা । ধর্শানুমোদিত মিথ্যা! নাই ; এবং অধন্্ানমোদিত সত্য নাই। তবে সত্যাসত্য 
মীমাংসা ধন্মাধশ্্ম মীমাংসার উপর নির্ভর করিতেছে । অতএব শ্রীকৃষ্ণ প্রথমে ধর্ন্দতত্ব 
নির্ণয় করিতেছেন। কথাগুলাতে গীতার উদারনীতির গম্ভীর শব্ধ শুনিতে পাওয়া যায়। 
বলিতেছেন, 
*প্ধর্দ ও অধন্ম তত্ব নির্ণয়ের বিশেষ লক্ষণ নির্দিষ্ট আছে। কোন কোন স্থলে অনুমান দ্বারাও নিতান্ত 
ছুর্ধবোধ ধর্ষের নির্ণয় করিতে হয়।” 
ইহার অপেক্ষ। উদার ইউরোপেও কিছু নাই । তার পর, 
“অনেকে শ্রুতিরে ধর্মে প্রমাণ বলিয়া নির্দেশ করেন। তাহাতে আমি দোষারোপ করি না; কিন্ত 
শ্রুতিতে সমস্ত ধর্মতত্‌ নির্দিষ্ট নাই 7; এইজন্য অনেক স্থলে অনুমান দ্বারা ধর্ম নির্দিষ্ট করিতে হয়।৮ 
এই কথাটা লইয়া আজিও সভ্যজগতে বড় গোলমাল । ধাঁহারা বলেন যে যাহ! 
দৈবোক্তি, বেদই হউক, বাইবেলই হউক, কোরাণই হউক,__তাহাতে যাহ! আছে, তাহাই 
ধর্ম__তাহার বাহিরে ধর্শ কিছুই নাই--ডাহারা আজিও বড বলবান্‌। তাহাদের মতে 
ধর্ম দৈবোক্তিনি্দিষ্ট, অনুমানের বিষয় নহে। এ কথ! মনুষ্যজাতির উন্নতির পথে বড় 
তুরুত্বীর্য্য কণ্টক। আমাদের দেশের কথা দৃত্রে থাকুক, ইউরোপেও আজিও এই মত 
উন্নতির পথ রোধ করিতেছে । আমাদের দেশের অবনতির ইহা একটি প্রধান কারণ। 
আজিও ভারতবর্ষের ধর্শজ্তান বেদ ও মন্তুযাজ্ঞবন্্যাদি স্মৃতির দ্বারা নিরুদ্ধ ;__অন্ুমানের পথ 
নিষিদ্ধ। অতি দূরদর্শী মনুত্যাদর্শ গ্রীক লোকোন্নতির এই বিষম ব্যাঘাত সেই অতি 
প্রাচীনকালেও দেখিয়াছিলেন। এখন হিন্পু সমাজের ধর্মাজ্ঞান দেখিয়া বিষগ্নমনে সেই 
শত্রীকষ্ধেরই শরণ লইতে ইচ্ছা! করে । | 
কিন্তু অনুমানের একটা মূল চাহি। যেমন অগ্নি ভিন্ন ধূমোৎপত্তি হয় না, এই মূলের 
উপর অনুমান করি যে, সম্মুখস্থ ধূমবান্‌ পর্ধত বহিচমান্ও বটে, তেমনি এমন একটা লক্ষণ 


না ১ ক্ষক্িত বর্্ :.:.: ২০ 
চাছি যে, তাহা দেখিলেই বুঝিতে রি এই কর বর টে ই তায লণ 
নির্দিষ্ট করিতেছেন? 


শর: প্রাণিগপকে ধারণ করে বলিয়া ধর্মনামে নিই হই: অতএব যন্বার! প্রাণিগণের 
রক্ষা! ছয়, তাহাই ধর্ম (৮ 


এই হইল কৃষ্ণকৃত ধর্ম্দের লক্ষণনির্দেশ । কথাটায়, এখনকার 97১6: 306০9: 
3908800, 2411] ইতি সম্প্রদায়ের শিশ্তগণ কোন প্রকার অমত করিবেন না জানি। 
কিন্তু অনেকে বলিবেন, এ যে ঘোরতর হিতবাদ-_বড় 06111681190 রকমের ধর্ম । কড় 
ঢ091169050 রকম বটে, কিন্ত আমি গ্রন্থাস্তরে বুঝাইয়াছি যে ধর্ম্ঘতত্ব হিতবাদ হইতে 
বিষুক্ত করা যায় না ;_-জগদীশ্বরের সার্র্বভৌতিকত্ব এবং সর্ব্বময়তা হইতেই ইহাকে অন্নুমিত 
করিতে হয়। সঙ্কীর্ণ খ্িষ্টধর্ের সঙ্গে হিতবাঁদের বিরোধ হইতে পারে, কিন্তু যে হিন্দুর 
বলে যে, ঈশ্বর সর্ধভূতে আছেন, হিতবাদ সে ধর্দ্দের প্রকৃত অংশ ৷ এই কৃষ্ণবাক্যই যথার্থ 
ধর্ম্মলক্ষণ। 


পূর্বে বুঝাইয়াছি, যাহা ধর্্ান্থমোদিত তাহাই সত্য; যাহা ধর্্ান্থমোদিত নহে, 
তাহাই মিথ্যা । অতএব যাহ! সর্বলোকহিতকর, তাহাই সত্য, যাহ। লোকের অহিতকর, 
তাহাই মিথ্যা । এই অর্থে, যাহা লৌকিক সত্য, তাহ! ধন্মতঃ মিথ্যা হইতে পারে ; এবং 
যাহা লৌকিক মিথ্যা, তাহা ধর্ঘ্দতঃ সত্য হইতে পারে। এইরূপ স্থলে মিথ্যাও সত্যন্বরূপ 
এবং সত্যও মিথ্যান্বরূপ হয়। 

উদাহরণস্বরূপ কৃষ্ণ বলিতেছেন, যদি কেহ কাহারে বিনাশ করিবার মানসে 
কাহারও নিকট তাহার অস্ুসন্ধান করে, তাহা হইলে জিজ্ঞাসিত ব্যক্তির মৌনাবলম্বন 
করাই উচিত। যদি একান্তই কথা কহিতে হয়, তবে সে স্থলে মিথ্যা বাক্য প্রয়োগ করাই 
কর্তব্য । এপ স্থলে মিথ্য। সত্যন্থরূপ হুয়। 

এই প্রস্তাব উত্থাপিত করিবার পূর্বেই, কৃষ্ণ, কৌশিকের উপাখ্যান অর্জুনকে 
শুনাইয়। ভূমিকা করিয়ীছিলেন। সে উপাখ্যান এই, 

“কৌশিক নামে এক বহুশ্রুত তপব্িশরে্ট ব্রাহ্মণ গ্রামের অনতিদুরে নদীগণের সঙ্গমস্থানে বাস 
করিতেন । এ ত্রাহ্মণ সর্বদা সত্যবাক্য প্রয়োগবূপ ব্রত অবলম্বন পূর্বক তৎকালে সত্যবাদী বলিয়া বিখ্যাত 
হইয়াছিলেন। একদা কতকগুলি লোক দস্থ্যভয়ে ভীত হইয়া বনমধ্যে প্রবেশ কৰিলে, দন্থ্যাও ক্রোধভরে 
যন্রসহকারে সেই বনে তাহাদিগকে অন্বেষণ করতঃ সেই সত্যবাদী কৌশিকের সমীপে সমুপস্থিত হইয়! 
কহিল, হে ভগবন্! কতকগুলি ব্যক্তি এই দিকে আগমন করিয়াছিল, তাহারা কোন্‌ পথে গমন করিয়াছে, 


ক 


বি আঁপনি তাহা অবগত থাকেন তাহা হইলে সত্য করিয়া বলুন: কপি হাক এইস 
জিজ্ঞাসিত হইয়া সত্যপালনার্থে তাহাদিগকে কহিলেন,কতকগুলি লোক এই বৃক্ষ, লতা ও বৃক্ষপরিঝেইিত  , 
অটবীমধ্যে গমন করিয়াছে। তখন সেই ক্রকর্্া দ্যাগণ তাহাদের অনুসন্ধান পাইয়া তাহাদিগকে 
আক্রমণ ও বিনাশ করিরা। ুক্ধন্্ানভিজ্জ সত্যবাদী কৌশিকও সেই সত্যবাকাজনিত পাপে লিপ্ত হইয়া 
দো নক নিপতিত হইলেন ।” 

এ স্থলে ইহা অভিপ্রেত যে, কৌশিক অবগত হইয়াছিলেন যে, হা যা 
পলায়িত ব্যক্তিগণের অনিষ্ট ইহাদের উদ্দেস্ট__নহিলে' তাহার কোন পাপই নাই। । 

তাহা অবগত ছিলেন, তবে তিনি কৃষ্ণের মতে সত্যকথনের দ্বারা পাপাচরণ ই । 
এ বিষয়ে প্রাচো ও প্রতীচ্যে ঘোরতর মতভেদ । আমাদের প্রতীচ্য শিক্ষকদিগের নিকট 
শিখিয়াছি যে, সত্য নিত্য, কখন মিথ্যা হয় না, এবং কোন সময়ে মিথ্যা প্রযোক্তব্য 
নহে। ন্ুতরাং কৃষ্ণের মত শিক্ষিত সম্প্রদায়ের নিকট নিন্দিতই হইতে পারে। যাহারা 
ইহার নিন্দা করিবেন (আমি ইহার সমর্থনও করিতেছি না) ভাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করি, 
কৌশিকের এ অবস্থায় কি করা উচিত ছিল? সহজ উত্তর, মৌনাবলম্বন করা উচিত 
ছিল। সে কথা ত কৃষ্ণ নিজেই বলিয়াছেন-_-সে বিষয়ে মতভেদ নাই । যদি দস্যুরা 
মৌনী থাকিতে ন1 দেয়? পীড়নাদির ছার! উত্তর গ্রহণ করে? কেহ কেহ বলিতে পারেন 
যে, গীড়ন ও মৃত্যু স্বীকার করিয়াও কৌশিকের মৌনরক্ষা কর! উচিত ছিল। তাহাঁতেও 
আমরা সম্পূর্ণ অন্থমোদন করি। তবে জিজ্ঞান্য এই, ঈদৃশ ধর্ম পৃথিবীতে সাধারণতঃ 
চলিবার সম্ভাবনা আছে কি না? ইহাতে সাংখ্যপ্রবচনকারের একটি সুত্র আমাদের 
মনে পড়িল। মহধ্ধি কপিল বলিয়াছেন, “নাশক্যোপদেশবিশ্লিরূপদিষ্টেইপ্যনুপদেশ2 1৮ % 
একপ ধর্প্রচার চেষ্টা নিশ্ষল বলিয়া বোধ হয়। যদি সফল হয়, মানবজাতির পরম 


সৌভাগ্য । ্ 
কথাটা এখানে ঠিক তাহ নয়। কথাটা] এই যে, যদি একাস্তই কথা কহিতে হয় 
বশ্থাৎ কৃজিতব্যে বা শ্কেবন্‌ বাপ্যকুজত:। 


ভীহী। হইলে কি করিবে? সত্য বলিয়া! জ্ঞানতঃ নরহত্যার সহায়তা করিবে? যিনি 
এইনপ ধর্ঘমভব বুঝেন, শীতণর ধর্মমবাদ যথার্থই হউক, অযথার্থ ই হউক, নিতান্ত নৃশংস বটে । 
শ্রুতিবাদকারীয বলিতে পীরেন ফে, কৃষ্ণৌক্ত এই নীতির একটি ফল এমন হয় যে 
হা জীবনরক্ষার্থ রি শপথ করাও ধণ্ম। যিনি এরূপ আপত্তি রিনি তিনি 








* প্রথম অধ্যা, » পুজে। 


ক ওম পাইন রি বি ৯ 


এই লত্যতব কিছুই বুঝেন নাই হত্যাকারীর ডবল রক্্থ নিত প্রয়োজনীয়, 
 নছিলে যে যাহাঁকে পাইবে, রিয়া ফেলিবে। অতএব 8 দণ্ডই দঃ এবং 
তাহার রক্ষর্থ যে মিথ্যা বলে, সে অধম করে । 

' কৃষ্কণোক্ত এই সত্যতত্ষ নির্দোষ এবং এ অবলম্বনীয় কি না, তাহা 
আমি এক্ষণে বলিতে প্রত্তত নহি। তবে কৃষ্ণচরিত্র বুঝাইবার জন্ত উহা! পরিশ্ফুট করিতে 
আমি বাধ্য । কিন্তু ইহাও বলিতে আমি বাধ্য যে, পাশ্চাত্যের যে কারণে বলেন যে 
সত্য সকল সময়েই সত্য, কোন অবস্থাতেই পরিহার্ধ্য নহে, তাহার মূলে একটা গুরুতর 
কথা আছে। কথাটা এই যে, ইহাই যদি ধর্ম__সত্য যেখানে মন্তুষ্তের হিতকারী 
সেইখানেই ধর্ম, আর যেখানে মনুষ্যের হিতকারী নয় সেখানে অধর, ইহাই যদি ধর 
হয়, তাহা হইলে মন্ু্যজীবন এবং মনুস্যসমাজ অতিশয় বিশৃঙ্খল হইয়া পড়ে,__যে 
লোকহিত তোমার উদ্দেশ্য, তাহা ডুবিয়া যায়। অবস্থাবিশেষ উপস্থিত হইলে, সত্য 
অবলম্বনীয়, বা মিথ্যা! অবলম্বনীয়, এ কথার মীমাংসা কে করিবে? যে সে মীমাংস! 
করিবে । যে সে মীমাংসা করিতে বসিলে, মীমাংসা কখন ধর্মান্থমোদিত হইতে পারে 
না। শিক্ষা জ্ঞান, বুদ্ধি, অনেকেরই অতি সামাগ্যা ; কাহারও সম্পূর্ণ নহে। বিচারশক্কি 
অধিকাংশেরই আদৌ অল্প, তার উপর ইন্দ্রিয়ের বেগ, স্বেহ মমতার বেগ, ভয়, লোভ, 
মোহ, ইত্যাদির প্রকোপ । সত্য নিত্যপালনীয়, একূপ ধর্ণ্মব্যবস্থা ন থাকিলে, মন্গুস্জাতি 
সত্যশৃন্ত হইবারই সম্ভাবনা । 

প্রাচীন হিন্টু ধষিরা যে তাহা বুঝিতেন না এমত নহে। বুঝিয়াই তাহারা বিশেষ 
করিয়া বিধান করিয়! দিয়াছেন, কোন্‌ কোন্‌ সময়ে মিথ্যা বলা যাইতে পারে। প্রাণাত্যয়ে 
ইত্যাদি সেই বিধি আমর! উদ্ধৃত করিয়াছি। মনু, গৌতম, প্রভৃতি খধিদিগেরও 
মতও সেই প্রকার । তাহারা যে কয়টি বিশেষ বিধি বলিয়াছেন, তাহ ধন্মান্থমত 
কিনা, তাহার বিচারে আমার প্রয়োজন নহে। কৃষ্ণকথিত সত্যতত্ব পরিক্ষুট করাই 
আমার উদ্দেশ্য । কৃষ্ণও আধুনিক ইউরোপীয়দিগের ম্যায় বুঝিয়াছিলেন যে, বিশেষ বিধি 
ব্যতীত, এই সাধারণ বিধি কার্যে পরিণত করা, সাধারণ লোকের পক্ষে অতি ছুরহ । 
কিন্তু কাহার বিবেচনায় প্রাণাত্যয়ে প্রভৃতি কয়েকটি বিশেষ অবস্থা নির্দেশ করিলেই 
লোককে ধর্দাস্কমত সত্যাচরণ বুঝান যায় নাঁ। তিনি তৎপরিবর্তে কি জনতা, এবং কিরপ 
অবস্থায় সাধারণ বিধি উল্লজ্ঘন করা উচিত তাহাই বলিতেছেন। আমরা তাহা স্পঞ্টীকৃত 
করিতেছি। সপ 


দান, তপ, শৌচ, আর্জব, সত্য প্রভৃতি অনেকগুলি কা্ধ্যকে ধর্ম বলা যায়। ইহার 
১০৭ সাধারণতঃ ধর্ম, আবার সকলগুলিই অবস্থাবিশেষে অধর্দ্দ। অস্থুপযুক্ত 
প্রয়োগ বা ব্যবহারই অধর্থ্। দান সম্বন্ধে উদাহরণ প্রায়োগ পূর্বক বলিতেছেন, "সমর্থ 
হইলেও চৌরাদিকে ধন দান করা কদাপি কর্তব্য নহে। পাপাত্মদিগকে ধন দান করিলে 
অধর্্মাচরণ নিবন্ধন দাতারও নিতান্ত নিলীড়িত হইতে হয়।” সত্য সন্বদ্ধেও সেইরূপ । 


_ স্্ীক্ তাহার যে ছইটি উদাহরণ দিয়াছেন তাহার একটি উপরে টি করিয়াছি, আর 
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 ।, নে মিথ্যা নিশ্চয়ই সত্য স্বরূপ হয়।* .... ৃ 
505. এইছা ভিজ পলি বর্শা হইতে ্রণাতারে নহে ইত্যাদি কথা, ০ 


ক্ধকখিত সভ্যতনব না . চন সু জি সি রা গেল যে, 
৯). যাহা! ধর্্াুমোদিত তাহাই সত্য, যাহা ধর্মবিরুদ্ধ তাহা অসত্য । 
1৯) যাহাতে লোকের হিত, তাহাই ধর্ম । 
.... ৩); অতএব যাহাতে লোকের হিত তাহাই সত্য । যাহা তদ্বিরু্ধ তাহা অসত্য । 

৪। এইরূপ সত্য সর্ধধদ। সর্ববস্থানে প্রযোক্তব্য। 

কুষ্ণতৃক্ত বলিতে পারেন যে, ইহার অপেক্ষা উৎকৃষ্ট সত্যতত্ব কোথাও কথিত 
হইয়াছে, এমন যদি দেখাইতে পার, তবে জ্বামর! কৃষ্ণের মত পরিত্যাগ করিতে প্রস্তুত 
আছি। যদি তাহ! না পার, তবে ইহাই আদর্শমন্ৃস্তোচিত বাক্য বলিয়া স্বীকার কর। 

উপসংহারে আমার ইহাও বক্তব্য যে, “যদ্বারা লোকরক্ষা বা লোকহিত সাধিত হয়, 
তাহাই ধর্ম, আমরা যদি ভক্তি সহকারে এই কৃষেণক্তি হিন্দুধর্মের /যূলম্বরূপ গ্রহণ করিতে 
পারি, তাহা হইলে হিন্দুধর্মের ও হিন্দুজাতির উন্নতির আর বিলম্ব থাকে না। তাহ! 
হইলে, যে উপধর্ের ভন্মরাশি মধ্যে, পবিত্র এবং জগতে অতুল্য হিন্ধর্ম প্রোথিত হইয়। 
আছে, তাহা অনন্নকালে কোথায় উড়িয়া যায়। তাহা হইলে শাস্ত্রের দোহাই দিয়া কুক্রিয়া, 
অনর্থক সামর্থযব্যয, ও নিক্ষল কালাতিপাত, দেশ হইতে দুরীভূত হইয়! সৎকর্ম ও সদনুষ্ঠানে 
হিন্দুসমাজ প্রতান্িত হইয়া উঠে। তাহা হইলে ভগ্ামি, জাতি মারামারি, পরস্পরের 
বিদ্বেষ ও অনিষ্টচেষ্টা আর থাকে না। আমরা মহতী কৃষ্ণকথিত1 নীতি পরিত্যাগ করিয়া, 
শুলপাণি ও রঘুনন্দনের পদানত-_লোকহিত পরিত্যাগ করিয়া তিথিতত্ব মলমাসতত্ব প্রভৃতি 
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র আটাইশ তত্বের কচকচিতে অন্তুদ্ধ। আমাদের জাতীয় উন্নতি হইবে, ত কোন্‌ জাতি : 
অধপাতে যাইবে? যদি এখনও আমাদের ভাগ্যোদয় হয়, তবে আমরা সমস্ত হিন্দু 
একত্রিত হইয়া, নমো৷ ভগবতে বাস্দেবায় বলিয়া! কৃষ্ণপাদপদ্সে প্রণাম করিয়া, তছপদিষ্ট 
এই লোকহিতাত্মক ধর্ম গ্রহণ করিব।* তাহা হইলে নিশ্চিতই আমরা জাতীয় উন্নতি 
সাধিত করিতে গালিব, ৃ 


অপ্তম পচে 

দন ২ কৃষ্ণের পিস ৪৫ অরুন সি প্রতিজ্ঞা রক্ষা রিবা ্.. 
ব্যাকুল। ৭ হয়, কৃককে তাহার র উপায় অবধারণ করিতে 
বলিলেন। ্‌ রর 

কষ বলিলেন, অপমান মাননীর বডি ৃত্যুক্বরপ। মি ুিিকে উপল ৃ 
নুচক একটা কথা বল, তাহ! হইলেই, তাহাকে বধ করার তুল্য হইবে। অঙ্জন তখন 
বুধিষ্টিরকে অপমানস্ুচক বাক্যে ভদসিত করিলেন। কিন্তু কৃ্কে আবার এক বিপদে 
ফেলিলেন। বলিলেন, আমি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে অপমানিত করিয়া গুরুতর পাপ করিয়াছি, 
অতএব আত্মহত্যা করিব। এই বলিয়া আবার অসি নিক্ষোধিত করিলেন । কৃষ্ণ 
সাহারও মৃত্যুর সোজা! ব্যবস্থা করিলেন। বলিলেন, আত্মঙ্লাঘা সঙ্জনের মৃত্যুস্বরূপ। 
কথাটা কিছু মাত্র অস্তায় নহে । অঙ্ছন তখন অনেক আত্বঙ্সাঘা করিলেন। তখন সব 
গোল মিটিয়া গেল। 

কৃষ্ণ, অঙ্জুনের সারথি, কিন্তু যেমন অঙ্নের আশ্বের বস্তা, তেমনি এখন ব্বয়ং 
অঞ্জুনেরও নিয়ন্তা । কখনও অঙ্জুনের আজ্ঞায় কৃষ্ণ রথ চালান, কখনও কৃষ্ণের আজ্ঞা 
অঙ্ছুন চলেন। এখন কৃষ্ণ, অর্জুনকে কর্ণবধে নিষুক্ত করিলেন । 

এই কর্ণবধ মহাভারতের একটি প্রধান ঘটন1। বহুকাল হইতে ইহার স্ত্রপাত 
হইয়! আসিতেছে । কর্ণ ই অঞ্ছুনের প্রতিযোদ্ধা। ভীমাঙ্ুন নকুল সহদেব চারি জনে 
যুধিষ্টিরের জন্ত দিশ্বিজয় করিয়াছিলেন, কর্ণ একাই ছূর্য্যোধনের জস্য দিখিজয় করিয়াছিল । 


শী াশীশীীাশীীশিশি শীলীশপীশীশী টি শটাাশীশিশ্শ্্ শী 
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ছিল, কর্ণের 'তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট বিজয় ধসু ছিল। অর্জনের কৃষ্ণ সারথি, মহাবীর শল্য... 


কর্ণের সারি, উভয়ে অনেক দিব্যান্দ্ে শিক্ষিত। উ্য়েই পরস্পরের রধের জন্য বনুদিন 
হইতে প্রতিজ্ঞাতত।. অর্ুন ভীন্মপ্রোণবধে কিছুমাত্র যত্বশীল ছিলেন না, কর্ণবধে ভীহার 
দৃঢ় যন্ধ। কুম্তী যখন কর্ণকে কর্ণের জন্মবত্তান্ত অবগত করিয়া, তাহার নিকট আর পাঁচটি 
পুত্রের প্রাণ ভিক্ষা চাহিলেন, তখন কর্ণ যুধিষ্টির ভীম নকুল সহদেবের প্রাণ ভিক্ষ! মাতাকে 
দিয়াছিলেন, কিন্তু কিছুতেই অর্জুনের প্রীণ ভিক্ষা দিঙ্গেন না । তাহাকে বধ করিবেন, ন! 
হয় তাহার হত্তে নিহত হইবেন, ইহা নিশ্চিত জানাইলেন। 

সেই মহাযুদ্ধে অদ্য অঙ্জুনকে কৃ্ণ লইয়া! যাইলেন। ইহারই জন্য কৃষ্ণ অর্জুনকে 
যুধিষ্টিরের শিবিরে লইয়া আসিয়াছিলেন। ভীম অর্জুনকে যুধিষ্ঠিরের সন্ধানে যাইতে 
বলিয়াছিলেন বটে, কিন্ত রণ শেষ না- করিয়া অর্জুনের আসিতে ইচ্ছা ছিল না। কৃষ্ণ 
জিদ করিষ্মা তাহাকে লইয়। আসিয়াছিলেন। ইহাই তাহার অভিপ্রেত যে কর্ণ ক্রমাগত 
যুদ্ধ করিয়া পরিশ্রান্ত হউন, অঞ্জন ততক্ষণ বিশ্রাম লাভ করিয়া পুনস্তেজস্বী হউন। 
এক্ষণে যুদ্ধে লইয়া! যাইবার সময়ে আরও অর্জুনের তেজোবৃদ্ধি জন্য অর্জুনের বীরত্বের 
প্রশংসা করিলেন, এবং তাঁহার পূর্ববকৃত অতিদু্ধর্ধ কার্ধ্য সকল স্মরণ করাইয়া দিলেন। 
ত্তরৌপদীর অপমান, অভিমন্ধ্যুর অস্থায়যুদ্ধে হত্যা প্রভৃতি কর্ণকৃত পাগুবগীড়ন বৃত্তান্ত সকল 
স্মরণ করাইয়া দিলেন। এই বক্তৃতার মধ্য হইতে কোন অংশ উদ্ধৃত করিবার প্রয়োজন 
নাই। কেবল ইহাই বক্তব্য, কৃষ্ণ বলিতেছেন, “পুর্ব বিষুঃ যেমন দানবগণকে বিনাশ 
করিয়াছিলেন,” “পরের দানবগণ বিষণ কর্তৃক নিহত হইলে” ইত্যাদি বাকো বুঝিতে পারি 
যে, কৃষ্ণ এখনও আপনাকে বিষ্ণুর অবতার বলিয়! পরিচয় দেন না। দেবত্বে কোন 
অধিকার প্রকাশ করেন না, ইহা প্রথম স্তরের একটিলক্ষণ। দ্বিতীয় স্তরে, অন্ত ভাব। 


. পরে কর্ণীর্জুনের যুদ্ধ আরম্ভ হইল। তাহার বর্ণনায় আমার প্রয়োজন নাই। 
কথিত হইয়াছে যে, কর্ণের সর্পবাণ হইতে কৃষ্ণ অর্জুনকে রক্ষা করিয়াছিলেন। অর্জন 
উহার নিবারণ করিতে পারেন নাই, অতএব কৃষ্ণ পদাঘাতে অর্জুনের রথ ভূমিতে কিঞ্চিৎ 
বসাইয়! দিলেন, অস্বগণ জানু পাতিয়া পড়িয়া গেরা। অর্জুনের মস্তক বাঁচিয়া গেল; 
কেবল কিরীট কাট। পড়িল। অঞ্জন নিজে মস্তক অবনত করিলেও সেই ফল হইত। 
কথাটা সমালোচনার যোগ্য নহে । তবে কৃষ্ণের সারথোর প্রশংসা! মহাভারতে পুনঃ পুনঃ 
দেখা যায়। 


৬: সু পি কাধ ৃ ২৮ 

সের শেষভাগে করণের রখচক্র মাটিতে বসিয়া গেল। কর্ণ তাহা তুলিবার জগ্য 

কে নামিলেন। যতক্ষণ দ্থচক্রের উদ্ধার না করেন, ততক্ষণ জ্ত অঞ্জমের কাছে তিনি 

 ক্ষম! প্রার্থনা করিলেন। অর্জ্নও ক্ষমা করিয়াছিলেন দেখা যাইতেছে, কেন না কর্ণ তাহার 

পর আবার রথে উঠিয় পূর্বরবৎ যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। কিন্তু কর্ণের ছূর্ভাগ্য যে ক্ষ 

প্রার্থনা কালে তিনি অঞ্জনকে এমন কথ! বলিয়াছিলেন যে, ধর্্মতঃ তিনি এ সময়ের জন্য 
কর্ণকে ক্ষম। করিতে বাধ্য ; কৃষ্ণ অধর্টোের শীস্তা। তিনি কর্ণকে তখন বলিলেন, 


“হে সৃতপুত্র ! তুমি ভাগান্রমে এক্ষণে ধন ম্মরণ করিতেছ। নীচাশয়েরা দুঃখে নিম্ন হইয়া প্রায়ই 

দৈবকে নিন্দা করিয়া থাকে ; আপনাদিগের ছুষর্শের গ্রতি কিছুতেই দৃষ্টিপাত করে না। দেখ, দুরয্যোধন, 
ছুঃশাসন ও শকুনি তোমার মতাঙ্গপারে একবন্্া ভৌপদীরে যে সভায় আনয়ন করিয়াছিল, তখন তোমার 
ধন্ম কোথায় ছিল? যখন দুষ্ট শকুনি ছুরভিসন্ধি পরতত্্র হইয়া তোমার অনুমোদনে অক্ষক্রীড়ায় নিতাস্ত 
অনভিজ্ঞ রাজা যুিষ্টিরকে পরাজয় করিয়াছিল, তখন তোমার ধর্ম কোথায় ছিল? যখন রাজা৷ দুর্য্োধন 
"তোমার মতান্ুযাহী হইয়া ভীমলেনকে বিষান্ন ভোজন করাইয়াছিল, তখন তোমার ধর্শ কোথায় ছিল? 
যখন তুমি বারণাবত নগরে জতুগৃহ মধ্যে প্রন্থপ্ত পাওঁবগণকে দগ্ধ করিবার নিমিতত অগ্নিগ্র্দান করিয়াছিলে, 
তখন তোমার ধর্ম কোথায় ছিল? যখন তুমি সভামধ্যে ছুঃশাসনের বশীভূতা। রজংম্বল তৌপদীরে, হে 
রুষণে! পাগুবগণ বিনষ্ট হইয়া শাশ্বত নরকে গমন করিয়াছে, এক্ষণে তুষি অন্য পতিরে বরণ কর, এই 
কথা বলিয়া উপহাস করিয়াছিজে এবং অনাধ্য ব্যক্তিরা তাহারে নিরপরাধে ক্লেশ প্রদান করিলে উপেক্ষা 
করিয়াছিলে, তখন তোমার ধর্শ কোথায় ছিল? বখন তুমি রাজ্যলোভে শকুনিকে আশ্রয় পূর্বক 
পাগুবগণকে দাতক্রীড়া করিবার নিমিত আহ্বান করিয়াছিলে, তখন তোমার ধর্ম কোথায় ছিল? যখন 
তুমি মহারথগণ সমবেত হইয়া বালক অভিমম্্যারে পরিঝেষ্টন পূর্বক বিনাশ করিয়াছিলে, তখন তোমাৰ ধর্ম 
কোথায় ছিল? হে কর্ণ! তুমি খন তত্তৎকালে অধন্ানুষ্ঠটান করিয়াছ, তখন আর এ সময় ধর্য ধর্ণ। 
করিয়া তালুদেশ শুফ করিলে কি হইবে? তুমি যে এখন ধর্মপরায়ণ হইলেও জীবন সত্ে মুক্তি লাভ করিতে 
সমর্থ হইবে, ইহা কদাচ মনে করিও না। পূর্বে নিষধ দেশাধিপতি নল যেমন পুষ্কর দ্বারা দাৃতক্রীড়ায় 
পরাজিত হইয়া পুনরায় রাজ্য লাভ করিয়াছিলেন, তন্ত্রপ ধর্খ্পয়ায়ণ পাওবগণও তুজবলে মোমদিগের সহিত 
শক্রগণকে বিনাশ করত বাজালাভ করিবেন। ধূতরাষ্ট্রতনয়গণ অবশ্যই ধর্মসংরক্ষিত পাগুবগণের হস্তে 
নিহত হইবে ।” 
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ন টা রণ রিলে, ছূর্য্যোধন শল্যকে সেনাপতি করিলেন। রবিনের দে টি 

্ বা হইয়া কাপুকততা-কলঙ্ সংগ্রহ করিয়াছিলেন। এ কলঙ্ক অপনীত করা নিতান্ত 
রঃ আবস্ঠক। রশ কফ গাজার প্রধান যুদ্ধে াহাকে সি করিলেন। নি 
৩ ই. বি তা নী গাও কক নি হই হইজনআাছণ গত 
. বল এবং বয় ছূর্য্যোধন, এই চাঁরি জন মাত্র জীবিত রহিলেন। 





_. হুর্মযোধন পলাইযা গিয়া ছৈপায়ন হুদে ডুবিয়া রহিল। পাওবগণ খৃ'জিয়া সেখানে তাহাকে ও 


ধরিল। কিন্তু বিনা যুদ্ধে তাহাকে মারিল না। 

যুধিষ্টিরের চিরকাল স্কুলবুদ্ধি, সেই স্থুলবুদ্ধির জস্তই পাওবদিগের এত কা । তিনি 
এই সময়ে সেই অপূর্ব বুদ্ধির বিকাশ করিলেন। তিনি ছুর্য্যোধনকে বলিলেন, “তুমি 
অভীষ্ট আমুধ গ্রহণপূর্ববক আমাদের মধ্যে যে কোন বীরের সহিত সমাগত হইয়া যুদ্ধ কর। 
আমরা সকলে রণস্থলে অবস্থানপূর্্ক যুদ্ধব্যাপার নিরীক্ষণ করিব। আমি কহিতেছি যে, 
তুমি আমাদের মধ্যে একজনকে বিনাশ করিতে পারিলেই সমুদায় রাজ্য তোমার হইবে ।” 
ছুধ্যোধন বলিলেন, আমি গদাযুদ্ধ করিব। কৃষ্ণ জানিতেন, গদাযুদ্ধে ভীম ব্যতীত কোন 
পাগুবই ছুর্য্যোধনের সমকক্ষ নহে। ছুর্্যোপ্রন অন্য কোন পাগুবকে যুদ্ধে আহত করিলে, 
পাগুবদিগের আবার ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিতে হইবে । কেহ কিছু বলিলেন না, সকলেই 
বলঘৃপ্ত; যুধিষ্ঠিরকে ভতনার ভার কৃষ্ণই গ্রহণ করিলেন। সেই কার্য তিনি বিশিষ্ট 
প্রকারে নির্বাহ করিলেন। 

ছূর্য্যোধনও অতিশয় বলদৃপ্ত, সেই দর্পে যুধিষ্টিরের বুদ্ধির দোষ সংশোধন হইল । 
র্্যোধন বলিলেন, যাহার ইচ্ছা হয়, আমার সঙ্গে গদাযুদ্ধে প্রবৃত্ত হও। সকলকেই বধ 
করিব। তখন তীমই গদা লইয়া যুদ্ধে অগ্রসর হইলেন । 

এখানে আবার মহাভারতের স্থুর বদল। আঠার দিন যুদ্ধ হইয়াছে, ভীম রয্যোধনেই 
সর্বদাই যুদ্ধ হইয়াছে, গদাযুদ্ধও অনেকবার হইয়াছে, এবং বরাবরই ছূর্য্যোধনই গদাযুদ্ধে 
ভীমের নিকট পরাভব প্রাপ্ত হইয়াছে। কিন্তু আজ সুর উঠিল যে, ভীম গদাযুদ্ধে 





 ছুশোদন একবঙ্সা রজন্মালী সাঃ কশাকন করিয়া সভাদধ্যে শি টে 
 করিতেছিলেন, তখন ভীম প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, আমি ছুঃশাসনকে বধ করিয়া তাহার 
বুক চিরিয়া রক্ত খাইব। ভীম মহাশ্মশানদুল্য বিকট রণন্থলে . ছুঃশাসনকে নিহত করিয়া 
_ রাক্ষলের মত তাহার তপ্তশোশিত পান করিয়া, সকলকে ডাকিয়া বলিয়াছিলেন, আমি | 
অস্ত পাঁন করিলাম । ছুর্য্যোধন সেই সভামধ্যে “হাসিতে হাসিতে জৌগদীর প্রদধি টিপা 
_ করতঃ বসন উত্তোলন পুর্বর্বক. সর্বক্ষণ সম্পয় বজকুল্য দৃঢ় কদলীদ্ড জজ করিজ্ডর | য়. 
স্বীয় সধ্য উক ভাহাকে দেখাইলেন 1” : (তখন ভীম প্রতিজ্ঞা করিজাছিনে দান, আ' 
বাধে উ খনি ভান কৰি, তবে আমি যেন নরকে যাই। 25 ১8:85 
আজি সেই উরু গদাঘাতে ভাঙ্গিতে হইবে। বর এ তাহার বত 
রে দন ই নে লাতিন অব সাত সরতে নাই-_তাহা হইলে অস্ার় রে 
করা হয়। স্ায়যুদ্ধে ভীম ছুষ্যোধনকে মারিতে পারিলেও প্রতিজ্ঞা রক্ষা হইবে নাঁ।, 
যে জ্যেষ্ঠতাতপুত্রের হৃদয়রুধির পাঁন করিয়া নৃত্য করিয়াছে, সে রাক্ষদের কাছে 
মাথায় গদাঘাত ও উরুতে গদাঘাতে তফাৎ কি? যে বৃকোদর দ্রোশভয়ে মিথ্যাপ্রবঞ্চনার 
সময়ে প্রধান উদ্ভোগী বলিয়া চিত্রিত হইয়াছেন, তিনি উরুতে গদাঘাতের জন্য অচ্ঠের 
উপদেশসাপেক্ষ হইতে পারেন না। কিন্ত সেরূপ কিছু হইল না। ভীম উরুভঙ্গের প্রতিজ্ঞা 
ভুলিয়া গেলেন। বলিয়াছি দ্বিতীয় স্তরের কবি ( এখানে ভাহারই হাত দেখা যায়) 
চরিত্রের সুসঙ্গতি রক্ষণে সম্পূর্ণ অমনোযোগী । তিনি এখানে ভীমের চরিত্রের কিছুমাত্র 
সুসঙ্গতি রাখিলেন না; অর্জনেরও নহে। ভীম ভূলিয়। গেলেন যে, উরুভঙ্গ করিতে 
হইবে ; আর যে পরমধান্মিক অর্জুন, দ্রোশবধের সময়, তাহার অস্ত্রগুরু, ধর্মের আগচার্ধ্য, 
সখা, এবং পরমশ্রদ্ধার পাত্র কৃষ্ণের কথাতেও মিথ্য। বলিতে স্বীকৃত হয়েন নাই, তিনি 
এক্ষণে স্বেচ্ছাক্রমে অন্ঠায়যুদ্ধে ভীমকে প্রবর্তিত করিলেন। কিন্তু কথাটা কৃষ্ণ হইতে 
উৎপন্ন না হইলে, কবির উদ্দেশ্থা সফল হয় না। অতএব কথাটা এই প্রকারে উঠিল-_ 
অজ্জুন ভীম-হুর্য্যোধনের যুদ্ধ দেখিয়া কৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, ইহাদিগের মধ্যে 
গদাযুদ্ধে কে শ্রেষ্ঠ। কৃষ্ণ বলিলেন, ভীমের বল বেশী, কিন্তু ছুর্য্যোধনের গদাযুদ্ধে যত্ব ও 
নৈপুণ্য অধিক। বিশেষ যাহারা প্রথমতঃ প্রাশভয়ে পলায়ন করিয়া পুনরায় সমরে 
শক্রগণের সম্মুখীন হয়, তাহাদিগকে জীবিতনিরপেক্ষ ও একা গ্রচিত্ত বলিয়! বিবেচন। করিতে 











উই: ্ক্চচরিজ ২. টা 
হব: জীবিভাশানিরপে হই সাহসসহকারে যুদ্ধ করিলে, সংগ্রামে সে বীর লৈ 
পরাগ্ফব করিতে পারে না। অতএব যদি ভীম তুর্য্যোধনকে অস্থায়যুদ্ধে সংহার না করেন 
তবে বে হর্োধন জয়ী হইয়া যুধিষ্টিরের কথামত পুনবর্ধার রাজ্যলাভ করিবে। 

“ ক্ৃষ্কের এইরূপ কথ। শুনিয়। অজ্জুন পল্লীয় বামজানু আঘাত করতঃ ভীমকে সঙ্কেত 
কারিগর 1” তার পর ভীম হর্ধ্যোধনের উরুতঙ্গ করিয়া তাহাকে নিপাতিত করিলেন । 
০... যেমন গ্চায় উস্বরকপ্ররিত, অন্যায়ও তেমনি ঈশ্বরপ্রেরিত। ইহাই এখানে দ্বিতীয় 
স্তরের কবির উদ্দেশ্টা। . 

যুদ্ধকালে দর্শকমধ্যে, বলরাম উপস্থিত ছিলেন। ভীম ও ছুর্য্যোধন উভয়েই গদাযুদ্ধে 
তাহার শিশ্ত। কিন্তু ছুর্যোধনই প্রিয়তর । রেবতীবল্লভ সর্ব্বদাই ছূর্ধ্যোধনের পক্ষপাতী । 
এক্ষণে ছধ্যোধন, ভীম কর্তৃক অগ্ঠায়যুদ্ধে নিপাতিত দেখিয়া, অতিশয় ক্ুন্ধ হইয়া, লাঙ্গল 
উঠাইয়া তিনি ভীমের প্রতি ধাবমান হইলেন। বলা বাহুল্য ষে, বলরামের স্বন্ধে সর্বদাই 
লাল, এই জন্য তাহার নাম হলধর। কেন তাহার এ বিড়ম্বনা যদি কেহ এ কথা জিজ্ঞাসা 
করেন, তবে তাহার কিছু উত্তর দিতে পারিব না। যাই হউক, কৃষ্ণ বলরামকে অন্ুময্ন 
রিনন্স করিয়া কোনরূপে শান্ত করিতে চেষ্টা করিলেন। বলরাম কৃষ্ণের কথায় সন্তষ্ট হইলেন 
না, রাগ করিয়া সে স্থান ত্যাগ করিয়া! চলিয়া গেলেন। 

5. ভার পর একটা বীভৎস ব্যাপার উপস্থিত হইল । ভীম, নিপাতিত বা মাথায় 
. পদাধাত করিতেছিলেন। যুধিষ্ঠির নিবারণ করিয়াছিলেন, কিন্তু ভীম তাহা গুনেন নাই। 
কৃষ্ণ তাহাকে এই কদর্ধ্য আচরণে নিযুক্ত দেখিয়া াহাকে নিবারণ না করার জন্য যুধিষটিরকে 
: তিরস্কার করিলেন। এদিকে, পাগবপক্ষীয় বীরগণ হুর্য্যোধনের নিপাত জন্য ভীমের বিস্তর 
প্রশংসা ও 5 প্রতি কটুক্তি করিতে লাগিলেন। কৃষ্ণ তাহাতে বিরক্ত হইয়া 
বলিলেন, 
 শ্মৃতকল্স শক্রব গ্রৃতি কট্বাক্য প্রয়োগ করা কর্তব্য নহে” 

কৃষ্ণের এই সকল কথা কৃষ্ণের স্থায় আদর্শ পুরুষের উচিত। কিন্তু ইহার পর যাহা! 
্রস্থমধ্যে পাই তাহা অতিশয় আশ্চর্য্য ব্যাপার । 

প্রথম আশ্চর্য্য ব্যাপার এই যে, কৃষ্ণ অন্যকে বলিলেন, “মৃতকল্প শত্রুর প্রতি কট্বাক্য 
প্রয়োগ করা কর্তব্য নহে।” কিন্ত ইহা৷ বলিয়াই নিজে ছুর্য্যোধনকে কটুক্তি করিতে লাগিলেন। 

ছুর্য্যোধনের উত্তর দ্বিতীয় আশ্চর্য্য ব্যাপার। ছূর্ধ্যোধন তখনও মরেন নাই, ভগ্নোরু 
হ্‌ইয়া পড়িয়াছিলেন । এক্ষণে কৃষ্ণের কটুক্কি শুনিয়া কৃষ্ণকে বলিতে লাগিলেন, 




















৪ ৯ খই শে; হা: 4 
ধহে কংসদালতনর! ধর তোর বাবযাছলাবে বোনকে মার উতর ফিতে লে করা 
টং তীর পাতি না, ইহাতে তুমি লঙ্ঘিত হইতেছ না। . তোমার জস্থায় 
উপায় স্বারাই প্রতিদিন র্যুদ্ধে প্রবৃতত লহ নরপতি নিহত হইয়াছেন ।*. তুমি শিখ্ীরে অগ্রসর করিয়া 
পিতামহকে নিপাতিত করিয়াছ 1"  অস্বখামা নামে গজ নিহত হইলে তুমি ফৌশলেই আচারধ্যফে অস্্শজ 
পরিত্যাগ করাইয়াছিলে এবং সেই অবসরে ছুরাত্মা ধরষ্টছ্যর তোমার লমক্ষে আচার্যাকে নিহত করিতে 
উদ্ধত হইলে তাহার নিষেধ কর নাই। ৫ কর্ণ অঞ্জুনের বিনাশার্থ বহুদিন অতি যত্রসহকারে যে শক্তি 
রাখিয়াছিলেন, তুমি কৌশল ক্রমে সেই শক্তি ঘটোহ্কচের উপর নিক্ষেপ করাইয়া, বার্থ করাইয়াছ।$ 
সাত্যকি তোমারই প্রবর্তভনাপরতন্ত্র হইয়! ছিন্নহন্ত প্রায়োপবিষ্ট ভূরিশ্রবারে নিহত করিয়াছিলেন ।ণা মহাবীর 
-.. কর্ণ অঞ্জুনবধে সমৃষ্যত হইলে, তুমি কৌশলক্রমে তাহার সর্পবাণ বার্থ করিয়াছ।* এবং পরিশেষে শৃতপু্রের 
,. রখচক্র ভূগতে প্রবিষ্ট ও তিনি চক্রোদ্ধাবের নিমিত্ত ব্যস্ত সমস্ত হইলে তুমি কৌশল/:ম অঞ্ছুন হারা তীহার 
. বিনাশ সাধনে কৃতকাধ্য হইয়াছ।ৎ অতএব তোমার তুল্য পাপাত্মা, নির্দয় ও নির্লজ্জ আর কে আছে? 
দেখ তোমরা যদি ভীন্ম, প্রোণ, কর্ণ ও আমার সহিত স্তায়যুদ্ধ করিতে তাহা হইলে কদাপি জয়লাভে সমর্থ 
হইতে না। তোমার অনার্ধ্য উপায় প্রভাবেই আমরা শ্বধন্মান্থগত পারথিবগণের লহিত নিহত হইলাম ।” 
এই বাক্যপরম্পরা সম্বন্ধে আমি যে কয়েকটি ফুটনোট দিলাম, পাঠকের তৎপ্রস্থি 
মনোযোগ করিতে হইবে। বাক্যগুলি সম্পূর্ণ মিথ্যা। এরূপ সম্পুর্ণ মিথ্যা তির্কার 
মহাভারতে আর কোথাও নাই। তাহাই বলিতেছিলাম যে স্ুর্ধ্যোখনের উত্তর আশ্চর্য্য ।.. 
তৃতীয় আশ্চর্য্য ব্যাপার এই যে, কৃষ্ণ ইহার উত্তর করিলেন পূব দেখিয়াছি 
তিনি গল্ভীরপ্রকৃতি ও ক্ষমাশীল, কাহারও কৃত তিরস্কারের উত্তর করেন. না। সভামখ্যে 
শিশুপালকৃত অসহ নিন্দাবাদ বিনাবাক্যব্যয়ে সা করিয়াছিলেন । বিশেষ, হুর্য্যোধন 
এখন ন মুযযু তাহার কথার উত্তরের কোন প্রয়োজনই নাই ; তাহাকে কোন প্রকারে, কটুক্তি 
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* এরূপ বিধেচন। করিবার কারপ মহাতারতে কোথাও লাই । কোন শুয়েই না। 

+ কৃষ্ণ ইহার বিশ্দুবিনর্গেও ছিলেন না। মহাভারতে কোথাও এমন কথা নাইি। 

$ শত্রুকে বধ করিতে কেন নিষেধ করিধেল ? 

& কফ তক্জন্ত কৌন ঘগ্ বা ফৌশল করেন নাই). মহাভারতে ইহহি আছে খে, লন শাপলা 
ঘটোৎকচের প্রতি শক্তি প্রয়োগ করিলেন । 

: শা কথাটা সম্পূর্ণ মিথ্যা। এমন কথখ। মগাপ্তারতে কোথাও মাই। সাতাকি। ুরিাকে নিহত করিরাহিবেন বটে 

কৃষ্ণ ঘরং ছিপ্রযাহ ভূরিজবাকে নিহত করিতে দিষেধ ক্জিগ্সাছিলেন। 

১ সে কৌশল, নিজপদবলে রখচন্র কুপ্রোধিত করা। এ উপার অতি সাহা, এবং সারতির ধর, রখীয রক্ষা . 
২ কি ফৌশল1 মহাভারতে এ সম্বন্ধে ব্লাক বোস বির কা 27872 


নাস 





টা খে শব রে পদ করিয়া ক্ষণে তাহার ্ 


রর নে র্ধোধন বলিলেন, “আমি অধ্যয়ন, ববি মা বাজ বা 
শান হিপ্ণণর মন্তকোপরি অবস্থান, অস্ত এডুপালের দুল দেবতোগ্য ন্ুখসন্তোগ,. 
৯ অত্যৎকষ্ট এয লাভ করিয়াছি, পরিশেষে ধর্মপরায়ণ ক্রিয়গণের প্রার্নীয় সমরমৃত্যু. 
প্রাপ্ত হইয়াছি। অতএব গ]মার ছুল্য সৌভাগ্যশালী আর কে হইবে? এক্ষণে আমি 
ভ্রাতৃবর্গ ও বন্ধুবান্ধবগণের সহিত স্বর্গে 8 তোমরা! শোকাকুলিতচিছে সৃতকল্প হইয়া 
এই পৃথিবীতে অবস্থান কর”. 
এই উত্তর আশ্চর্য্য নহে। যে. সর্বস্বপণ করিয়া হারিযাছে লে র্য্যোধনের 
(মত ফিক হয়, তবে সে যে জয়ী শক্রকে বলিবে আমিই জিতিয়াছি, তোমরা হারিয়াছ, 
ইহা আশ্চর্য্য নহে: ু্ধ্যোধন এইবূপ কথ! হুদে থাকিয়াও বলিয়াছিল । যুদ্ধে মরিলে যে. . 
রি ্র্গ লাভ হয়, সকল ক্ষত্রিয়ই বলিত। উত্তর আশ্চর্ঘ্য নহে, কিন্তু উত্তরের ফল সর্বাপেক্ষা % 
. শমাসচর্্য। এই কথা, বলিবা মাত্র “আকাশ হইতে সুগন্ধি পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল। 
. শন্রাগণ নুমধুর বাদিত্রবাদন ও অপ্সরা সকল রাজা ছুর্য্যোধনের যশোগান করিতে আরম্ত 
 ফরিলেন। সিদ্ধগণ তাহারে সাধুবাদ প্রদানে প্রবৃত্ত হইলেন। সুগন্ধসম্পন্নসুখস্পর্শ সমীরণ রঃ 
মন্দ মন্দ সঞ্চারিত হইতে লাগিল। দিঙ্মগুল ও নভোমগুল স্ুনির্মল হইল। তখন 
বান্ছুদেবপ্রমুখ পাণ্ডবগণ সেই ছুর্য্যোধনের সম্মাননচক অস্ভুত ব্যাপার নিরীক্ষণ করিয়। 
সাতিশয় লঙ্দিত হইলেন। এবং তাহারা ভীন্ম ফ্রোণ কর্ণ ভূরিশীবারে অধন্ম যুদ্ধে বিনাশ 
করিয়াছেন এই কথ শ্রবণ করিয়া শোক প্রকাশ করিতে লাগিলেন ।” 
যিনি মহাভারতের সর্ব পাপাত্মার অধম পাপাত্বা বলিয়া! বণিত হইয়াছেন, তাহার 
এরূপ অন্ভুত সম্মান ও সাধুবাদ, আর খাহারং সকল ধর্ম্াত্মার শ্রেষ্ঠ ধণ্াত্ব। বলিয়া বর্মিত 
হইয়াছেন, তাহাদের এই অধর্ম্মাচরণ জন্য লজ্জা, মহাভারতে আশ্চর্ধ্য। সিদ্ধগণ, 
অগ্দরোগণ, দেবগণ মিলিয়! প্রকটিত করিতেছেন, ছুরাত্ম! ছুর্য্যোধন ধর্ম্াত্মা, আর কৃষ্ণপাণ্ডব 
মহাপাপিষ্ঠ। ইহা মহাভারতে আশ্চর্য্য, কেন না ইহা! সমস্ত মহাভারতের বিরোধী । 
সিদ্ধগণাদি দুরে থাক, কোন মনুষ্য দ্বারা এরূপ সাধুবাদ মহাভারতে আশ্চর্য্য বলিয়! 
বিবেচ্য, কেন না মহাভারতের উদ্দেস্ঠই ছুর্ধ্যোধনের অধন্দম ও কৃষ্ণ পাণুবদিগের ধর্ম, ধন | 








শুভ কাল তাহার কিছু নিভেঈ না, এখন পরম "শক্ত সুখে আনিকা, ভঙ্জুলৈককের খত, 
শোক প্রকাশ করিতে লীগিলেন |. ভাহারা! জানিতে যে, ভীম কর্ণকে ডাহারা কোন 
ৃ প্রকার অংর্দদ করিয়া মারেন নাই, কিন্ত পরম শক্র ছর্ষ্যোধন বজিতৈছে, তোমরা অধর 
করিয়া মারিয়াছ, কাজেই তাহাতে অবস্ত বিশ্বাস করিলেন; অমনি শোক প্রকাশ করিতে 
লাগিলেন। তাহারা জামিতেন যে ভুরিশ্রবাকে তীহারা কেহই বধ কয়েন নাই--সাত্যকি 
করিয়াছিলেন, সাত্যকিকে বরং কৃষ্ণ, অঙ্ছুন ও ভীম নিষেধ করিয়াছিলেন, তথাপি বন 
_ পরমশক্র হূর্য্োধন বলিতেছে, তোমরাই মারিয়াছ, আর তোমরাই অধ্্মাচরণ করিয়া, 
তখন গোবেচারা পাগুবেরা অবস্ত বিশ্বাস করিতে বাধ্য যে তাহারাই মারিয়াছেন, এবং 
তাহারাই অধশ্ করিয়াছেন; কাজেই তাহারা তত্বেলোকের মত কাদিতে আরস্ত করিলেন। 
এ ছাই ভন্ম মাথাসুণ্ডের সমালোচনা বিড়ম্বনা মাত্র। তখে এ হতভাগ্য দেশের লোকের 
বিশ্বাস যে যাহা কিছু পু'থির ভিতর পাওয়া ফায়, তাহাই খধিবাক্য, অজ্রন্ত, শিরোধাধ্য। 
কাজেই এ বিডৃমবনা সেচ্ছাপূরর্কক আমাকে স্বীকার করিতে হইয়াছে । সি টা 

আশ্চর্য্য কথাগুলা এখনও শেষ হয় নাই। কত দত অধ্চরণ জ্ ঙ্িত 1 
হইলেন, আবার সেই সময়ে অত্যস্ত নিজ ভাবে পাশুবদিগের লে সেই পাপাচরণ জন্য 
আত্মঙ্সাঘা করিতে লাগিলেন ।* 

বল! বাহুল্য যে ছর্য্যোধনকৃত তিরস্কারাদি বৃত্তান্ত সমন্তই ইক জোপবধাদি 
যে অমৌলিক, তাহা আমি পূর্বে প্রমানীকৃত করিয়াছি। যাহা অমৌলিক, তাহার প্রসঙ্গ 
যে অংশে আছে তাহাও অবশ্য অমৌলিক। কেবল এতটুকু বলা আবশ্তক যে এখানে 











*.যখা, “তীন্মপ্রসুখ মহারখন্থণ ও রাজা উ্মোধদ লাগিল অই বিশ ইন ভোর! কদাচ তাহাদিগকে ধর্ণযুদ্ধে 
পরাজয় করিতে সমর্থ হইতে ন1। আমি কেবল তোসাদের হিতাহু্টানপরত্্ হইয়া অনেক উপা্ উদ্ভাবন ও সারাবল প্রকাশ 
পূর্বক তাহাদিগকে নিপাতিত করিয়াছি । আঁমি বদি এররপ কুর্টিল ব্যবহার ন! করিতাম তাহা! হইলে তোমাদিখের অয়লাভ 
রাজ্যলাভ ও অর্থলাভ কখনই হইত না। দেখ, তীষ প্রভৃতি সেই চারি মহাত্মা তুমপ্ডলে অতিরখ বলিয়া প্রধিত. আছেন । লোক- 
পালগরণ সমবেত হইয়াও তাহাদিগকে বন্দ যুদ্ধে নিহত করিতে সমর্থ হইতেন না। আর দেখ সমরে অপরিজ্যানত গদাধারী এই 
দুর্যোধনকে দধারী কৃতা স্তও ধর যুদ্ধে বিনষ্ট করিতে পারেন না; অতএব ভীম যে উহারে অসৎ উপা্ন অবলম্বন পূর্বক নিপাঁতিত 
করিয়াছেন, নে কথা আর আন্দোলন করিযার আবস্তক নাই। এইরপ প্রিদ্ধ আছে যে শব্র' সংখ্যা বৃদ্ধি হইলে তাহাদিগকে 
কুট যুদ্ধে বিনাশ করিবে । হাসা গণ কুট মুর আনুন করিয়াইকহরগণকে নিহত করিয়াছিলেন তাহাদের অনুকরণ করা 
নফলেরই কর্তব্য ।” এসন নিলঞ্জ অধর্দ আয় কোথীও গুন1 ধা না। 

৩৭ 









নে হকার, ইহার আবার এ কাছ কৃষ্ণের, 
তি করা কাতর বা একটা, বিশ্কার মধ্যে 





সে. নাং টু ভার নই নার দেখিতে পাই র্োখন জামার নিকট ৰ 
/- বলিতেছেন, “আমি 'অমিততেজ! বাস্থুদেবের, আহাত্থ্য বিলক্ষথ অবগত আছি। তিনি. 
কমালে কবি ধর্মী হইতে, পরিজ ক নাই অত্রএব দাম কর পো রা: 
এমন নবানোইযারি কাণ্ডের সমালোচনায় প্রবৃত্ত হওয়! নিন নয়? 








নবম পরিচ্ছেদ 
যুদ্ধশেষ 

অন্তায় যুদ্ধে ছুর্য্যোধন হত হইয়াছে বলিয়! যুধিষ্টিররের ভয় হইল যে, তপঃপ্রভাব- 
শালিনী গান্ধারী শুনিয়া পাগবদিগকে ভম্ম করিয়া ফেলিবেন। এ জন্য তিনি কৃষ্ণকে 
অন্থরোধ করিলেন যে, তিনি হন্তিনায় গমন নিট ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারীকে শাস্ত করিয়। 
আমুন। 

কথাটা প্রথম স্তরের নয়, কেন না এখানে যুধিষ্ঠির কৃষ্ণকে বলিতেছেন, “তুমি 
অব্যয়, এবং লোকের স্থত্টি ও সংহারকর্তা।* ইহার কিছু পুর্কেই ও অঞ্ফুনের রথ হইতে 


+ একটা উদাহরণ না দিলে, অনেক পাঠক বুঝিতে পারিবেন না। কাহার বালে মি সু 
ভারতচত্রা বলিতেছেন, 





“একের কপালে রহে, এআরের কপাল ধনে 
আগুনের কপালে আগুন ।” 
ইহা জাগনকে গালি বটে, কিন্ত একটু ভাষান্তর করিলেই স্ততি, বথা-_ . 
“হে অগ্রে! তুমি শক্ুললাটবিছারী লোকধ্যংসকারী, তোমার শিখা ভ্বালাবিশিষ্ট হউক ।” পাঠক তারতচজরপ্রণীত 
অরদামঙ্গলে ক্ষকৃত শিষমিন্দ! দেখিবেন । গ্রন্থের কলেবরবৃদ্ধিতয়ে তাহা উদ্ধ ত করিতে পারলাম না। 





মধ্যে সেই অঙ্বখামা কপাচারধ্য । এইখানে শল্যপর্ব্য গেষ। 














ভাঙার পর, সৌগ্তিক পর্ব। সৌন্তিক পর্ঘ, অতি ভীষণ ব্যাপারে পরিপূর্ণ 
প্রথমাংশে অশ্বখীমা চোরের মত নিশ্লীখ কালে পাগুবশিবিরে প্রবিষ্ট হইয়া নিজ্রাভিভূত 
ছয়, শিখত্ী, জৌপদীর পঞ্চ পুক্র, এবং সমস্ত পাঞ্চালগণকে, সেন! ও সেনাপতিগ্রণকে 
বধ করিলেন। পঞ্চ পাণ্ুব ও কৃষ্ণ ভিন্ন পাশুবপক্ষে আর কেহ রহিল নাত. টা 

বন্ততঃ এই কুকুক্ষেত্রের যুদ্ধ কুরুপাঞ্চালের যুদ্ধ। পাঞ্চালেরা নির্বংশ হইলে যুদ্ধ 
শেষ হইল। ৃ | 
তাহার পরে, সৌন্তিক পর্বেবে একটা এ্ধীক পর্বাধ্যায় আছে। অশ্বখামা এই 
চোরোচিত কার্য করিয়া পাশুবদিগের ভয়ে বনে গিয়া লুকায়িত হইলেন। পাণ্তবের। 
পরদিন তাহার অস্বেষণে ধাবিত হইলেন । অশ্বথামা ধরা পড়িয়া আত্মরক্ষার্থ অতি ভয়ঙ্কর 
্রহ্মশিরা অস্ত্র পরিত্যাগ করিলেন । অঙ্জুনও তক্সিবারণার্থ ব্রহ্মশিরা অন্ত্রের প্রতিপ্রয়োগ 
করিলেন। দুই অস্ত্রের তেজে ব্রন্ষাগুধবংসের সম্ভাবন! দেখিয়া খষির! মিটমাট করিয়া 
দিলেন। অশ্থামা শিরস্থিত সহজমণি কাটিয়া প্রোপদীকে উপহার দিলেন। এ দিকে 
্রদ্মশিরা অস্ত্র পাগুববধূ উত্তরার গর্ভ নষ্ট করিল। 

এই সকল অনৈসগ্সিক ব্যাপার আমতা ছাড়িয়া দিতে পারি। আমাদের 
সমালোচনার যোগ্য কৃষ্ণচরিত্র-ঘটিত কোন কথাই সৌপ্তিক পর্বের নাই। 
... তার পর স্ত্রীপর্র্ধ। স্ত্রীপর্ব আরও ভীষণ । নিহত বীরবর্গের জ্ীগণের ইহাতে 
আর্তনাদ। এমন ভীষণ আর্তনাদ আর কখন শুনা যায় নাই। কিন্তু কৃষ্ণসন্স্কীয় ছ্‌ইটি 
কথা মাত্র আছে। 

১। ধৃতরাষ্ট্র আলিঙ্গন কালে ভীমকে চূর্ণ করিবেন, কল্পনা করিয়াছিলেন। কিন্ত 
কৃষ্ণ তাহার জন্থা লৌহভীম সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিলেন। অন্ধরাজ। তাহাই চূর্ণ করিলেন। 
অনৈসগিক বৃত্তান্ত আমাদের পরিহার্য্য | এজন্য এ সম্বন্ধে আর কিছু বলিবার নাই। 









দঃ বে উল শন টি ব্টাযার, লগ তৃত্য ও. ই -রিযদান, আছে? সু 

ৃ নলম্পয়, 'বাক্যবিশারদ. ও. অসাধারণ বলবীধাপালী, তথাপি ভুমি ইচ্ছা! পুর কৌরবগণের বিনে 

? .. উপেক্ষা পর্পন করিয়া অতএব তোমারে অবস্তই ইহার ফলভোগ করিতে কুইবে। . আমি পি! 
সারা যে কিছু তপদক্র করিয়াছি, সেই নিতান্ত দুর্লভতপ্রভাবে তোমারে অভিশাপ প্রদান করিভেছি, 

জে, তুমি যেমন কৌরব ও পাওবগাণর জ্ঞাতি বিনাশ উপেক্ষা পর্শন করিয়া, তেগনি তোমার. আপনার 





জাতি ও পুতরহীন ও বনচারী হইয়া! অতি কুৎসিত উপায় হারা নিহভ হুইবে। তোমার কুলরমীগ্রপও 
ভরতবংজী মহিলগণের সা পহীন ও বদবন্ধববিহীন হইয়া বিলাপ ও পরিতাগ করিবে” ও ১টি 
০ কফ, হাসিয়া উত্তর করিলেন, “দেবি! আমা ব্যতিরেকে যছুবংশীয়দিগের বিনার্শ 
করে, এখন আর কেহ নাই। আমি যে যছুবংশ ধ্বংস করিব, তাহা অনেক দিন অবধারণ 
করিয়া রাখিয়াছি। আমার যাহা অবস্তাকর্তব্য, এক্ষণে আপনি তাহাই কহিলেন। 
যাদবেরা মনুষ্য বা৷ দেবদানবগণেরও বধ্য নহে। ন্ুতরাং তাহারা পরস্পর বিনষ্ট হইবেন | 
.. এইরপে দ্বিতীয় স্তরের কবি পর্বের পূর্ববসূচনা করিয়া রাখিলেন। মৌসল 
পর্ব যে দ্বিতীয় স্তরের তাহারও পূর্বন্চনা আমরাও করিয়া রাখিয়াছি। 









বিধি সংস্থাপন 


এক্ষণে আমরা অতি দুস্তর কুরুক্ষেত্রযুদ্ধবিবরণ হইতে উত্তীর্ণ হইলাম । কৃষ্ণচরিত্র 
পুনরব্বার স্থৃবিমল প্রভাভাসিত হইতে চলিল। কিন্তু শাস্তি ও অন্থশাসন পর্বে কৃষ্ণ রঃ 
বলিয়া স্পষ্টতঃ স্বীকৃত । 

ুদ্ধাদির অবশেষে, অগাধবুদ্ধি যুধিষ্ির, আবার এক অগাধবুদ্ধির খেল! খেলিলেন। 
তিনি অঞজ্নকে বলিলেন, এত জ্ঞাতি প্রভৃতি বধ করিয়া আমার মনে কোন নখ র্‌ 





কটি বলেন কেম! 





. জাতিবরগও তোমাক বিনষ্ট হইবে। অতঃপর ফটশৎ * বধ সমস্ত হইলে তুমি অমাত্য,. 








: প্রতীক্ষ ভিন খাদ পন ই রদ সা, 
ৃ পরমপুরুষ কফকে ধ্যান, করিতে লাগিলেন। তাহার, স্বতিবাক্যে চঞ্চলচিত্ত হইয়া কক রা 
 সুধিষ্টিকাদি সঙ্গে লইয়া ভীম্মকে দর্শন দিতে চলিলেন। পথে যাইতে যাইতে রঃ 
উপযাচক হইয়া পরশুরামের উপাখ্যান কৃষ্ণের নিকট শ্রবপ করিলেন। 

কৃ যুধিষ্টিরকে এইন্ধপ অনুমতি করিয়াছিলেন যে, ভীম্মের নিকট জ্ঞানলাভ ২ কর। 
ভীম্ম সর্বধর্্মবেত্তা ; তাহার মৃত্যুর পর তাহার জ্ঞান তাহার সঙ্গে যাইবে; তাহার মৃত্যুর 
পূর্বে সেই জ্ঞান জগতে প্রচারিত হয়, ইহা ভাহার ইচ্ছা । এই জন্ত তিনি যুধিটিরক্ষে 
তাঁহার নিকট জ্ঞানলাভাদিতে উপদেশ দিয়াছিলেন। ভীম্মকেও যুধিষ্টিরাদিকে ধর্মোপদেশ 
দিয় অন্ুগৃহীত করিতে আদেশ করিলেন। ৃ 

ভীন্ম স্বীকৃত হইলেন না। বলিজেন, ধর কর্দ্দ সবই তোমা টি কুক 
জান; তুমিই যুধিষ্টিরকে উপদেশ প্রদান কর। আমি আঁপনি শরখচিত হইয়! মুযূর্ু ও 
অত্যন্ত ক্রিষ্ট আমার বুদ্ধিত্রংশ হইতেছে ; আমি পারিয়া উঠিব না। তখন কৃষ্ণ বলিলেন, 
আমার বরে তোমার শরাঘাতনিবন্ধন সমস্ত ক্লেশ বিদুরিত হইবে, তোমার অস্তঃকরণ 
আনালোকে সমুজ্জল হইবে, বুদ্ধি অব্যতিক্রান্ত থাকিবে ; তোমার মন কেবঙ্গ সত্বগুণাশ্রয় 
করিবে। তুমি দিব্যচক্ষুঃপ্রভাবে ভূতভবিষ্যৎ সমস্ত দেখিবে। 

ককের পায় সেইরূপই ২ইল। কিন্তু তথাপি ভীম্ম আপত্তি করিলেন। কৃষ্ণকে 
বলিলেন, “তুমি স্বয়ং কেন মুবিষ্টিরকে. হিতোপদেশ প্রদান করিলে ন! 1” 

উত্তরে কৃষ্ণ বলিলেন, সমস্ত হিতাহিত কর্ম আমা হইতে সম্ভৃত। চক্রের 
শীতাঁংশু ঘোষণাও যেরূপ, আমার যশোলাভ সেইরূপ। আমার এখন ইচ্ছা আপনাকে 








উর ও; ক রিবা া্র পর পাপ ম্ি 
এই শান্তিপর্কে' তিন স্তরই দেখা যায়। প্রথম সতরই, ইহার কঙ্কাপ, ও তার পর 
মি যেমন ধর্ধ বুষিয়াছেন, তিনিই তাহা শাস্তিপর্বতৃজ, করিয়াছেন। ইহার . 
আমাদের সমালোচনার যোগ্য একটা গুরুতর গফথা। আছে । কেবল ধাগ্মিককে 
ৃ করিলেই ধর্শরাজ্য সস্থাপিত হইল না । আজ ধা্মিক যুখিির রাজা বাতা কাল ভাহার 
. উত্তরাধিকারী পাপাত্বা! হইজেপারেন। এই জগ্য ধঙ্দরাজ্য সংস্থাপন করিয়া, তাহার রক্ষার 
জ্ত ধর্মমত ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ, করাও ঢাই। রণজয়, রাজ্য স্থাপনের প্রথম কার্য মাত্র? 
তাহার শাসন অস্ত, বিধি ব্যবস্থাই (79818186102) প্রধান কার্ধ্য। কৃষ্ণ সেই কার্ধ্যে 
ভীগ্মকে নিযুক্ত করিলেন। ভীন্মকে নিযুক্ত করিলেন তাহার বিশেষ কারণ ছিল ; আদর্শ 
নীতিজ্ঞই তাহা লক্ষিত, করিতে পায়েন। কৃষ্ণ সেই সকল কারণ নিজেই, ভীমকে 
বুঝাইতেছেন। ্‌ 
| পবা সাবার বং সান লা উস পা 
ূ বনি নাই। যাবি আপনার কোনও দোবই লক্ষিত হয় মাই, নরপতিগণ আপনারে সর্বধধ্দবেতা 
বলিয়া কীর্তন করিয়া খাকেন। অতএব পিতার স্ঘায় আপনি এই তূপালগণকে নীতি উপদেশ প্রদান 
করুন। আপনি প্রতিনিয়ত, ফি ও. ধেবগণের উপাসনা করিয়াছেন । এক্ষণে এই ড়পতিগণ, আপনার 
নিকট ধরা শরবণোৎহুক হইয়াছেন। অতএব আপনাকে অবস্তাই বিশেষরূপে সমস্ত ম্কীর্ভন 
কারতে হইবে । (পতিতদিগের মতে ধর্ঠোপদেশ প্রদান করা! বিছান্‌ ব্যক্তিই কর্তব্য । ৃ 

তার পর অস্থশাসন পর্বব। এখানেও হিতোপদেশ ; যুধিষ্টির শ্রোতা, ভীক্ম বক্তা । 
কতকগুলা বাজে কথা লইয়া, এই অনুশাসন পর্ব্ব গ্রাথিত হইয়াছে। সমুদয়ই বোধ হয় 
তীর স্তরের। তন্মধ্যে আমাদের প্রয়োজনীয় বিষয় কিছু নাই। 

_ পরিশেষে ভীদ্ বা করিলেন। ইহাই কেবল প্রথম স্তরের । 









 জীঘের বর্গারোহশের পর, খুঁটির কাবার কীনিয়া ভালাইযা দিলেন বাহানা 
লইলগেন, লে যাইব জনেকে অনেক প্রকার বুঝাইলেন। কিন্তু ক এবার ঝোগের 
প্রত উৎধ প্রয়োগ কমিলেন। সেরূপ রোগ নির্ করা আর কাহারও সাহ্য নছে। 
মুনের প্রকত রোগ অহঙ্কার ইংরেজি ফিভালয়ে শিখায় 2১035 শব অহঙ্কার শবে 
প্রতিশব। বস্তুত: তাহা নহে। -অহঙ্কার ও মাৎসরধ্য পৃথক্‌ পৃখক্‌বস্ত। “আমি এই 
সকল করিতেছি,” “ইহা আমার,” “এই আমার নখ “ইহা আমার ছু: এইরূপ জনই 
অহস্কার। এই যুধিষ্টিরের ছুঃখের কারণ। আমি এই পাপ করিয়াছি--আমার এই 
শোক উপস্থিত আমি লইয়াই সব, অতএব আমি বনে যাইব, ইত্যাদি আস্মাতিমানই 


বুধিটিরের এই কীদাকাটির মূলে আছে। সেই মূলে কুঠারাঘাতপূ্বক যুধিিরকে উদ্ধৃত 


করা, এই ধর্ঘবেডশেষ্টের উদদেশ্টা। এজন্য তিনি পরুষবাক্যে যুধিিরকে কহিলেন, 
“আপনার এখনও শক্র অবশিষ্ট আছে। আপনার শরীরের অভ্যন্তরে যে অহঙ্কাররূপ ্‌ 
রয় শক রহিয়াছে, তাহা কি আপনি নিরীক্ষণ করিতেছেন না” এই বলিয়া জীকফ, 
তত্বজ্ঞান দ্বার! অহঙ্কারকে বিনষ্ট করার সন্বন্ধ একটি রূপক যুখিষ্টিরকে শুনাইলেন। তার 
পর তিনি ুধিষ্টিরকে যে অত্যুৎকষ্ট জঞানোপদেশ দিলেন, তাহা সবিস্তারে উদ্ধৃত করিতেছি । 
যে নি্কামধর্্দ আমরা গগীতায় পড়ি, তাহা এখানেও আছে। এইরূপ অতি মহৎ 
ধর্ষোপদেশেই কৃ্ণচরিত্র বিশেষ ক্ষতি পায়। হি দাতা তা 
“হে ধর্দরাজ ! ব্যাধি ছুই প্রকার, শারীরিক ও মানসিক । এ ছুই প্রকার ব্যাখি পরস্পরের 
সাহায্যে পরস্পর সমুতপন্ন হইয়া থাকে । শরীরে যে ব্যাধি উপস্থিত হয়, তাহারে শারীরিক এবং মনোমধ্যে 
যে পীড়া উপস্থিত হয়, তাহারে মানসিক ব্যাধি কহে। কফ পিত্ত ও বায়ু এই তিনটি শরীরের শুণ, যখন 
এই তিন গুণ সমভাবে অবস্থান করে, তখন শরীরকে সুস্থ এবং ধখন এ গুণতরয়ের মধ্যে বৈষম্য উপস্থিত 
হয়, তখনই শরীরকে অসুস্থ বলা যায়। পিত্বের আধিক্য হইলে কফের হ্রাস ও কফের আধিক্য হইলে 
পিত্ের স্বাস হইয়া থাকে। শরীরের স্তায় আত্মারও তিনটি গুণ আছে। এ তিনটি গুণের নাম সত্ব, রজ 
ও তম। এ গুণত্রয় সমভাবে অবস্থান করিলে আত্মার স্বাস্থ্ালাভ হয়। এ গুণঅয়ের যধ্যে একের 
আধিক্য হইলে অন্তের রাস হয়। হর্ষ উপস্থিত হইলে শোক এবং শোক উপস্থিত হইলে হর্য তিরোহিত 
হইয়া, যায়। ছুঃখের সময় কি কেহ হুখাস্ছতব করে এবং স্থখের সময় কি কাহার ছুঃখাহুভব হয? যাহা 





্ শন এবার সারের লা তাহা অপেক্ষা অধিক ভীষণ সংগ্রাম লমুপস্থিত হইয়াছে। ঞ্ বুদ্ধ 
 বভিযুখীন হওয়া! আপনার অবস্ত কর্তব্য । যোগ ও ত্পযোগী কার্য সমুদয় অবল্ধন করিলেই এই যুদ্ধ 
অন্মলীত.করিত্ধে পারিবেন | এই ঘুক্ধে শরনিকর, ছুত্য ও বন্ধুবরগের কিছুমাজ প্রয়োজন নাই; একমাত্র 
অনকে সহায় করিয়া এ সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। এ যুদ্ধে জয্নলাভ করিতে না! পাবিলে দুঃখের. 
পরিনীমা থাকিবে না। অতএব আপনি আমার এই উপদেশাছুসারে অচিবাৎ অহঙ্কারকে পরাজযপূর্ব্ক ও 
শোক পরিত্যাগ করিয়া হুস্থচিতে পৈতৃক রাজ্য প্রতিপালন করুন। 
ছে ধর্দরাজ! কেবল রাজ্যাদি পরিত্যাগ করিয়া সিদ্ধিলাভ করা কদাপি সম্ভবপর নহে। ইন্জিয় 
সমুরায়কে পরাজয় করিতে পারিলেও সিদ্ধিলাভ হয় কি না সন্দেহ? যাহারা রাজ্যাদি বিষন্ন সমুদ্ায় পরিত্যাগ 
করিয়াও মনে যনে বিষয়ভোগের বালনা করে, তাহাদিগের ধর্ম ও সুখ তোমার শক্রগণ লাভ করুক। 
যমতা সংসার-প্রাপ্তির ও নির্মমতা ব্রহ্মলাভের কারণ বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়া থাকে । এ বিরুদ্ধধশ্মাবলম্ী 
যমতা ও নির্মমতা লোকসমুদায়ের চিত্তে অলক্ষিতভাবে অবস্থানপূর্ধবক পবস্পর পরস্পরকে আক্রমণ ও 
পরাজজ্ম করিয়া থাকে | যে বাসি ঈশ্বরের অস্তিত্বের অবিনশ্বরতানিবন্ধন জগতের অস্তিত্ব অবিনশ্বর বলিয়া 
বিশ্বাস করেন, প্রাণিগণের দেহনাশ করিলেও তাহারে হিংসাপাপে লিপ্ত হইতে হয় না? যে ব্যক্তি স্থাবর- 
অ্্মসংবলিত সমূদায় জগতের আধিপত্য লাভ করিয়াও মমতা পরিত্যাগ করিতে পারেন, তাহাকে কখনই 
সংসারপাপে বন্ধ হইতে হয় না। আর যে ব্যক্তি অরণ্যে ফলমূলাদি দ্বারা জীবিকানির্বধাহ করিয়াও 
বিষয়বাসনা পরিত্যাগ করিতে না পারে, তাহারে নিশ্চয়ই সংসারজালে জড়িত হইতে হয় । অতএব ইন্দ্রিয় 
ও বিষয় লমুদায় মায়াময় বলিয়া নিশ্চয় করা তোমার অবশ্ত কর্তব্য। যে ব্যক্তি এই সমূদায়ের প্রতি 
কিছুমাত্র মমত! না করেন, তিনি নিশ্চয়ই সংসার হইতে মুক্কিলাতে সমর্থ হন । কামপরতন্ত্র মৃঢ় ব্যক্তিরা 
কদাচ প্রশংসার আস্পদ হইতে পারে না। কামনা মন হইতে সমৃতপন্ন হয়? উহা সমূদায় প্রবৃত্তির মূল 
কারণ । যে সমূদায় মহাত্মা বন্ধ জন্মের অভ্যাস বশত; কামনারে অধশ্খরূপে পরিজ্ঞাত হইয়া ফললাভের 
বাসনা সহকারে দান, বেদাখ্যয়ন, তপস্থা, ব্রত, যজ্ঞ, বিবিধ" নিয়ম, ধ্যানমার্গ ও যোগমার্গ আশ্রয় না করেন, 
তাহারাই এককালে কামনারে পরাজয় করিতে সমর্থ হন । কামনিগ্রহই যথার্থ ধর্দ ও মোক্ষের বীজন্বরূপ, 
সন্দেহ নাই। 
অতঃপর পুবাঁবিৎ পারি ষে কাম্গীতা কীর্ডন করিয়া'থাকেন, আমি এক্ষণে তোমার নিকট তাহা! 
কহিতেছি, শ্রবণ কর। কামনা স্বয়ং কহিয়াছে যে, নিশ্বমত1 ও গোগাভ্যাস ভিন্ন কেহই আমারে পরাজয় 
করিতে সমর্থ হয় না। যেব্যক্তি জপাদি কাধ্য সবার আমারৈ জয় করিতে চেষ্টা করে, আমি তাহার মনে 
অভিমানরূপে আবিভূতি হইয়া তাহার কাধ্য বিফল করিয়া থাকি। যে ব্যক্তি বিবিধ হঙ্ঞাছটান ছারা 
আমারে পরাজিত করিতে চেষ্টা করে, আমি তাহার মনে জঙগমমধাগত জীখাত্মার স্যাক্স ব্যক্তরূপে উদ্দিত 
হই। যে ব্যক্কি বেদবেদাত্ত সমালোচন হ্বারা আমারে শাসন করিতে বত্ববান্‌ হয়, আমি তাহার মনে 
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য় করে, আমি তাহার তপস্ঠাত্েই পরাহৃতূততি হই এবং যে ব্যক্ধি যোক্ষার্থী হইয়া আমারে জয় করিতে 
আবধ্য ও সনাতন বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকেন।  . চাতক রানাজাগ 
ছে ধরা! এই আমি আপনার কামগীতা লবিত্তরে কীর্তন করিলাম। অতএব কামনারে 
পরাজয় করা নিতান্ত ছঃসাধ্য। আপনি বিধিপুরক অশ্বমেধ ও অন্যান্য কস হজের অনান করিয়া 
ফাযনারে ধর্ৃবিষযে নীত করুন। বারংবার বনধুবিয়োগে অভিভূত হওয়া আপনার নিতাস্ত অন্ুচিত। 
আপনি অনুতাপ ঘারা কখনই তাহাদিগের পুনদর্শন লাভে সমর্থ হইবেন না। অতএব এক্ষণে মহাসমারোহে 
হসসদ্ধ যজ্য সমূদায়ের অ্ঠান করুন, তাহা হইলেই ইহলোকে অতুল কীর্তি ও পরলোকে উকষ্ট গতি লাত 
১করিতে সমর্থ হইধেন ।* ও ৃ ঃ 


দ্বাদশ পরিচ্ছেদ 
কুষণ্রায়াণ 
ধর্শারাজ্য সংস্থাপিত হইল ; ধর্মপ্রচারিত হইয়াছে। পাগুবদিগের সঙ্গে কৃষেের 
জন্য এ গ্রস্থের সম্বন্ধ; মহাভারতে যে জন্য কৃষ্ণের দেখা পাই, তাহা সব ফুরাইল। 
এইখানে কৃষ্ণ মহাভারত হইতে অস্তর্থিত হওয়া উচিত। কিন্ত রচনাকগুঁতিগীভিতেরা তত 
সহজে কষ্ণকে ছাড়িবার পাত্র নহেন। ইহার পরে অঙ্ছুনের মুখে তাহারা একটা 
অপ্রাসঙ্গিক, অদ্ভুত কথা তুলিলেন। তিনি বলিলেন, তুমি যুদ্ধকালে আমাকে যে 
ধর্মোপদেশ দিয়াছিলে, সব তুলিয়া গিয়াছি। আবার বল। কৃষ্ণ বলিলেন, কথা বন্ড 
মন্দ। আমার আর সে সব কথা মনে হইবে না । আমি তখন যোগযুক্ত হইয়াই সে সব 
উপদেশ দিয়াছিলাম। আর তুমিও বড় নির্বোধ ও শ্র্ধাশূশ্য ; তোমায় আর কিছু বলিতে 
চাহি না। তথাপি এক পুরাতন ইতিহাস শুনাইতেছি। 
কষ্ণ এ ইতিহাসোক্ত ব্যক্তিকে অবলম্বন করিয়া, অজ্জ্বনকে আবার কিছু তত্বজ্ঞান 
শুনাইলেন। পুর্বে যাহা শুনাইয়াছিলেন, তাহা গীতা বলিয়া প্রসি্ধ। এখন যাহা 
শুনাইলেন, গ্রস্থকার তাহার নাম রাখিয়াছেন “অনুগীতা |” ইহার এক ভাগের নাম 
“ত্রাহ্মণগীতা ।” | 


₹ ৩৮ 








্‌ লে ০ 9৫ 095 0758” নামক শ্রস্থাবলী মধ্যে স্থান দিয়াছেন। প্রযুক্ত. 
. কামিনাথ ত্যঘ্কক ভেলা এক্ষণে যিনি বোস্বাই হাইকোর্টের জজ, ভিনি ইহা ইংরাজিতে 
. অসথবাদিত করিয়াছেন । কিন্তু গ্রস্থ যেমনই হউক, ইহাতে আমাদের কোন প্রয়োজন 
নাই। শ্রস্থ যেমনই হউক, ইহা কৃকোক্তি নহে। গ্রন্থকার, বা অপর কেছ, যেরূপ 
অবতারণ1 করিয়া, ইহাকে: কের সুখে উক্ত করিয়াছেন, তাহাতে বুঝা যায় যে, ইহা 
ঞ্চোক্ত নহে ; জোড়া দাগ বড় স্পষ্ট, কষ্টেও জোড় লাগে নাই। সীতোক্ত ধর্সের সঙ্গ 
অনুশীতোক্ত ধর্দের এরূপ কোন সাদৃশ্ঠ নাই যে, ইহাকে গীতাবেত্তার উক্তি বিবেচনা কর! 
যায় না। স্তরীযুক্ত কাশীনাথ ত্রযস্বক, নিজকৃত অনুবাদের যে দীর্ঘ উপক্রমণিক! লিখিয়াছেন, 
তাহাতে সম্তোধজনক প্রমাণ প্রয়োগের দ্বারা এই সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইয়াছেন যে, অন্ধুগীতা, 
শ্নীতার অনেক শতাব্দী পরে রচিত হইয়াছিল। সে প্রমাণের বিস্তারিত আলোচনার” 
আমাদের প্রয়োজন নাই। কৃষ্ণচরিত্রের কোন অংশই অনুগীতার উপর নির্ভর করে না। 
তবে, অন্ধগীতা ও ব্রা্মণগীতা ( ব৷ ব্রহ্মগীতা ) যে প্রকৃত পক্ষে প্রক্ষিপ্ত, তাহার প্রমাণার্থ 


ইহা। বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, পর্ব্বাসংগ্রহাধ্যায়ে ইহার কিছুমাত্র প্রসঙ্গ নাই । 

অঙ্জুনকে উপদিষ্ট করিয়া, কৃষ্ণ অর্জন ও যুধিষ্টিরাদির, নিকট বিদায় গ্রহণপূর্ব্বক 
্বারকা যাত্রা করিলেন। এই বিদায় মানবপ্রকুতিসুলভ স্সেহাভিব্যক্তিতে পরিপূর্ণ । কৃষ্ণের 
মানবিকতার পুরের্ব পুর্বর্বে আমরা অনেক উদাহরণ্‌ দিয়াছি। অতএব ইহার সবিস্তার বর্ণন 
নিশ্রয়োজন। 

পথিমধ্যে উতস্কমুনির সঙ্গে কৃষ্ণের সাক্ষাৎ বণিত হইয়াছে । কৃষ্ণ যুদ্ধ নিবারণ 
করেন নাই, বলিয়া উতন্ক তাহাকে শাপ দিতে প্রস্তত। কৃষ্ণ বলিলেন, শাপ দিও না, 
দিলে তোমার তপঃক্ষয় হইবে, আমি সন্ধিস্থাপন করিবার চেষ্টা করিয়াছিলাম, আর 
আমি জগদীস্বর। তখন উতঙ্ক তাহাকে প্রণাম করিয়া স্তব করিলেন। কৃষ্ণের বিশ্বরূপ 
দেখিতে 'চাঁহিলেন ; কৃষ্ণও বিশ্বরূপ দেখাইলেন। তার পর জোর করিয়া উতষ্ককে 
অভিলধিত বরদান করিলেন। তাহার পর চগ্ডাল আসিল, কুকুর আসিল, চগ্ডাল উতস্ককে 
কুকুরের প্রত্রাব খাইতে বলিল, ইত্যাদি, ইত্যাদি নানারূপ বীভৎস ব্যাপার আছে। . এই 





১, বাবার দিয়া কফ বাবর বলে ছিলি নেক কদেব উহার নি: 
রান ুদিতে ইচ্ছা করিলেন। কফ ৃদ্ববত্তাস্ত পিতাকে যাহা শুনাইলেন, তাছা ঢু 
সংক্ষিপ্ত, অত্যুতিশৃন্ত। এবং কোন প্রকার অনৈসগ্সিক ঘটনার প্রসঙ্গদোষরহিত |. 
সমস্ত স্থূল ঘটন। প্রকাশিত করিঞেন। কেবল অভিম্থ্যবধ গোপন করিলেন। কিন্তু 

সুভদ্রা তাহার সঙ্গে দ্বারকায় গিয়াছিলেন, সুত্র অভিমন্থ্যবধের পম ঘর উপ: 
'করিলেন। তখন কৃষ্ণ সে বৃতান্তও সবিস্তারে বলিলেন। | 

এদিকে যুধিটির, কৃষ্ণের বিদায়কালে তাহাকে অন্থুরোধ করিয়াছিলেন যে, অশ্বমেধ 
যজ্ঞকালে পুনব্বার আসিতে হইবে। এক্ষণে সেই যজ্ঞের সময় উপস্থিত। অতএব 
তিনি যাদবগণ পরিবৃত হইয়া পুনর্্বীর হস্তিনায় গমন করিলেন । 

কৃষ্ণ তথায় আসিলে, অভিমন্থ্যপত্বী উত্তরা একটি মৃতপুত্র প্রসব করিলেন। কৃষ্ণ 
তাহাকে পুনজ্জাঁবিত করিলেন। কিন্তু ইহা হইতে এমন সিদ্ধান্ত করা যায় না যে, কৃষ্ণ 
এশী শক্তির প্রয়োগদ্ধারা এই কার্য্য সম্পাদন করিলেন। এখনকার অনেক ডাক্তারই 
মৃতসস্তান ভূমিষ্ঠ হইলে তাহাকে পুনজ্রজীবিত করিতে পারেন ও করিয়া থাকেন এবং কিরূপে 
করিতে পারেন, তাহা৷ আমরা অনেকেই জানি। ইহা দ্বারা কেবল ইহাই প্রমাণিত 
হইতেছে যে, যাহা তখনকার লোক আর কেহ জানিত না, কৃষ্ণ তাহা জানিতেন। তিনি 
আদর্শ মনুষ্য, এজন্য সর্বপ্রকার বিষ্ত। ও জ্ঞান তাহার অধিকৃত হইয়াছিল। 

তার পর নিবিবন্ষে যজ্ঞ সম্পন্ন হইল। কৃষ্ণও দ্বারকায় পুনরাগমন করিলেন। 
তার পর আর পাগুবগণের সঙ্গে তাহার সাক্ষাৎ হয় নাই। 
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. অতি ভয়াবহ মৌসঙ পর্বদ। ইহাতে সম হহাশের নিলেন ধ ধ্বংস ও কফ বলরাদের 
. দেহত্যাগ কথিত হইর়াছে। : যছবংীয়েরা পরস্পরকে নিহত করিয়াছিলেন। কৃষ্ণ নিজে 
. শ্রই মহাভয়ানকব্যাপার নিবারণের কোন উপায় করেন নাই_বরং অনেক যাদব হার 
| হস্তে নিধন প্রাপ্ত হইয়াছিল, এইরূপ কথিত হইয়াছে। রি 

সে বৃত্তান্ত এইরূপে বর্দিত হইয়াছে। গান্ধারীকথিত টরিংশং বংসর অতীত 
হইয়াছে। যাদবের! অত্যন্ত ছুর্নীতিপরায়ণ হইয়া উঠিয়াছেন। একদা, বিশ্বামিত্র, কথ 
ও নারদ এই লোকবিশ্রুত খবিত্রয় দ্বারকায় উপস্থিত। ছুর্ধিনীত যাদবের! কৃষ্ণুত্র শান্বকে 
মেয়ে সাজাইয়া খধিদিগের কাছে লইয়া গিয়া বলিলেন, ইনি গর্ভবতী, ইহার কি পুত্র 
হইবে? পুরাণেতিহাসে খবিগণ অতি ভয়ানক ক্রোধপরবশ স্বরূপ বর্দিত হইয়। থাকেন। 
কথায় কথায় তাহাদের অভিসম্পাতের ঘটা দেখিলে, তাহাদিগকে জিতেক্দ্িয় ঈশ্বরপরায়ণ 
খধি না বলিয়া, অতি নৃশংস নরপিশীচ বলিয়া গণ্য করিতে হয়। এখনকার দিনে যে 
কেহ ভদ্রলোক এমন একটা তাঁমাঁসা হাসিয়। উড়াইয়া দিত; অন্ততঃ একটু তিরস্থীর 
বাক্যই যথেষ্ট হয়। কিন্তু এই জিতেক্দ্রিয় মহথিগণ একেবারে সমস্ত যহ্বংশ ধ্বংসপ্রাপ্ত 
হইবে বলিয়া অভিসম্পাত করিলেন । বলিলেন, লৌহময় মুসল প্রসব করিবে, আর সেই 
মুসল হইতে কৃষ্ণ বলরাম ভিন্ন সমস্ত য্বংশ ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে । কৃষ্ণ এ কথা অবগত 
হইলেন। তিনি বলিলেন, মুনিগণ যাহ! বলিয়াছেন তাহা অবশ্য হইবে। শাঁপ নিবারণের 
কোন উপায় করিলেন না। 

অগত্যা শান্ব, পুরুষই হউক আর যাহ হউক, এক লোহার মুসল প্রসব করিল । 
যাদবগণের রাজা ( কৃষ্ণ রাজ! নহেন, উগ্রসেন রাজী বা প্রধান) এ মুসল চূর্ণ করিতে 
আজ্ঞা দিলেন। মুসল চূর্ণ হইল-ূর্ণ সকল সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত হইল। এদিকে যাদবগণ 
সমস্ত ধর্ম পরিত্যাগ করিলেন। তখন কৃষ্ণ তাহাদিগের “বিনাশ বাসনায়” যাদবগণকে 
প্রভাসতীর্ঘে যাত্রা করিতে বলিলেন । 
| প্রভাসে আসিয়া, যাদবগণ নুরাঁপান করিয়! নানাবিধ উৎসব করিতে লাগিল। 
শেষে পরস্পর কলহ আরম্ভ করিল। কুরুক্ষেত্রের মহারথী সাত্যকি প্রথম বিবাদ আরম্ত 























সু একা (শরখাছ) কুদ্ধ হইয়া . করিলেন, এবং তন 
.. আমান মাদক বিপাতিত করিলেন। প্রান্তরে আছে যে এই শরগাছ যুসলচ্র্চ খাহা 
-. স্াজাজঞান্ুসারে সমু নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল, তাহা হইতে উৎপন় হইয়াছিল। মহাভারতে 
মে কথাটা পাইলাম না, কিন্তু লিখিত আছে যে কৃষ্ণ এরকাসুষ্টি গ্রহণ করাতে তাঁছা 
মুসলরূপে পরিণত হইল, এবং ইহাও আছে যে এ স্থানের সমুদ্ায় এরকাই ্রাঙ্গণ-শাপে 
মুসলীভৃত হইয়াছিল । ঘাদবগণ তখন এ সকল এরক গ্রহণপুর্বক পরস্পর নিহত 
করিতে লাগিল। এইরূপে সমস্ত যাদবগ্রণ পরস্পরকে নিহত করিলেন । তখন দারুক 
(কৃষ্ণের সারথি) ও বক্র (যাদব) কৃষককে বলিলেন, “জনার্দন ! আপনি এক্ষণে 
অসংখ্য লোকের প্রাণসংহার করিলেন, অতঃপর চলুন, আমরা মহাত্মা বলভদ্রের নিকট 
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কৃষ্ণ দারুককে হস্তিনায় অর্জুনের নিকট পাঠাইলেন। অর্জুন আসিয়া যাদবদিগের 
কুলকামিনীগণকে হস্তিনায় লইয়া যাইবে, এইরূপ আজ্ঞা করিলেন। বলরামকে কৃষ্ণ 
যোগাসনে আসীন দেখিলেন। তাহার মুখ হইতে একটি সহজ্রমস্তক সর্প নির্গত হইয়া 
সাগর, নদী, বরুণ, এবং বাস্থুকি প্রত্ৃতি অন্ত সর্পগণ কর্তৃক স্তত হইয়া সমুদ্র মধ্যে প্রবেশ 
করিল। বলরামের দেহ জীবনশূস্ত হইল। তখন কৃষণ ন্বয়ং মর্ত্যলোক ত্যাগ বাসনায় 
মহাযোগ অবলম্বনপূর্র্বক ভূতলে শয়ন করিলেন। জরা নামে ব্যাধ মৃগভ্রমে তাহার পাদপস্স 
শরদ্বারা বিদ্ধ করিল। পরে আপনার ভ্রম জানিতে পারিয়া শঙ্কিত মনে কৃষ্ণের চরণে 
নিপতিত হইল। কৃষ্ণ তাহাকে আশ্বীসিত করিয়া আকাশমওল উদ্ভাসিত করিয়া স্বর্গে 
গমন করিলেন । 

এদিকে অর্জুন দ্বারকায় আসিয়া রামকৃষ্ণাদির ইর্ঘদৈহিক কর্ম সম্পাদন করিয়! 
যাদবকুলকামিনীগণকে লইয়া হস্তিনায় চলিলেন। পথিমধ্যে দৃস্থ্যগণ লাঠি হাতে তাহাকে 
আক্রমণ করিল। যিনি পৃথিবী জয় করিয়াছিলেন, এবং ভীম্ম কর্ণের নিহস্তা॥ তিনি 
লগুড়ধারী চাষাদিগকে পরাভূত্ত করিতে পারিলেন না। গাণ্তীব তুলিতে পারিলেন না । 
রুক্সিণী, সত্যভামা, হৈমবতী, জানম্ববতী প্রভৃতি কৃষ্ণের প্রধানা মহিবীগণ ভিন্ন আর 
সকলকেই দন্থ্যগণ হরণ করিয়া লইয়া গেল। : . 




















স্কঞচ পাওবপক্ষে, কিন্তু অন্ধক ও ভোজবংশীয় কৃতবরা,-ছুর্ষ্যোধনের পক্ষে: তার পর, 
যাদবদিগের কেহ-রাঁজা। ছিলনা, উগ্রসেনকে কখন রাজা বলা হইয়া থাকে, কিন্তু াদবদিগের 
মধ্যে কেহই রাজা নহেন, ইহাই প্রসিদ্ধ। কৃষ্ণের গুণাধিক্য হেতু, তিনি, যাদবগণের নেতা 
ছিলেন, কিন্তু তাহার অগ্রজ বলরামের সঙ্গে তাহার মতভেদ দেখা যায়, এবং শস্িপর্রষ 
দেখিতে পাই ভীন্ম একটি কৃষ্ণনারদসংবাদ বলিতেছেন, তাহাতে কঞ্চ নারদের কাছে ছঃখ 
করিতেছেন যে, তিনি জ্ঞাতিগণের মনোরঞ্নার্থ বহুতর যত্ব করিয়াও কৃতার্ধ্য হইতে পারেন 
নাই। এ সকল কথা পূর্ব বলিয়াছি। অতএব, যখন যাঁদবেরা, পরস্পর বিদ্বেববিশিষ্ট, 
স্ব ন্ব প্রধান, অত্যন্ত বলদৃপ্ত, ছর্নীতিপরায়ণ, এবং স্ুবরাপান নিরত*্ তখন তাহারা যে 
পরস্পর বিবাদ করিয়া যছুকুলক্ষয় করিবেন এবং তঙ্গিবন্ধন কৃষ্ণ বলরামেরও যে ইচ্ছাধীন 
বা অনিচ্ছাধীন দেহাস্ত হইবে, ইহা অনৈসর্সিক বা অসম্ভব নহে। বোধ হয়, এরূপ একটা 
কিন্বদস্তী প্রচলিত ছিল, এবং তাহার উপর পুরাণকারগণ যছবংশধ্বংস স্থাপিত করিয়াছেন । 
অতএব এ অংশের মৌলিকতার পুঙ্থান্পুঙ্ঘ বিচারে আমাদের কোন প্রয়োজন নাই । তবে 
কেবল ছুই একটা কথা বলা আবশ্যক । লিখিত হইয়াছে যে, যছবংশধ্বংস নিবারণ জন্য 
কৃষ্ণ কিছুই করেন নাই, বরং তাহার আম্গুক্ল্যই করিয়াছিলেন। ইহাঁও যদি সত্য হয় 
তাহাতে কৃষ্ণচরিত্রের অসঙ্গতি বা অগৌরব কিছুই দেখি না। আদর্শ মন্স্ত, আদর্শ মন্ৃস্তের 
উপযুক্ত কাজই করিয়াছিলেন। তাহার আত্মীয় বা অনাত্মীয় কেহ নাই__আদর্শ পুরুষের ধর্মই 
আত্মীয়। যছুবংশীয়ের! যখন অধান্মিক হইয়। উ্িয়াছিল, তখন তাহাদের দণ্ড ও প্রয়োজনীয়- 
স্থলে বিনাশসাধনই তাহার কর্তব্য । যিনি জরাসন্ধ প্রভৃতিকে অধন্মাত্মা বলিয়াই বিনষ্ট 
করিলেন, তিনি যাদবগণকে অধর্থ্াত্মা দেখিয়া তাহাদের যদি বিনষ্ট না করেন তবে তিনি ধর্মের 
বন্ধু নহেন, আত্মীয়গণের বন্ধু, আপনার বন্ধু, ধর্মের পক্ষপাতী নহেন, আপনার পক্ষপাতী, 
বংশের পক্ষপাভী। আদর্শ ধর্মাত্বা, তাহা হইতে পারেন না__কু্ও তাহা হয়েন নাই। 











* যাদবের এমন মস্ভাসঞ্ত ছিলেন যে, কৃষ্ণ বলরাম ঘোষণ করিয়াছিলেন ঘে,.হারকার ধে সুরা প্রস্তুত করিধে তাহাকে 
পুলে দিব । আমি পাশ্চাত্য রাজপুরুষগণকে এই নীতির অনুষর্তী হইতে বলিতে ইচ্ছা করি। | 


র্‌ ৩৯ 












০ পথ, উল্বরস-ছইলরি স স্প্রদার বি খাবেন, টীম লিগ্র 
| জা কি নি ইবি এ বা দন এইই 
, দ্বিতীয়, তিনি যোগাবলম্বন করিয়া দেহত্যাগ করিয়াছিলেন।, পাশ্চাত্য-বৈজ্ঞানিক-: 
পিগের শি্ঠগণ যোগাবলগ্বনে দেহত্যাগের কথাটার বিশ্বাস করিবেন না। আমি নিজে 
টলারখানের কারণ দেখি না। হারা যোগাভ্যাসকালে নিশ্বাস অবরুদ্ধ কর! অভ্যানর 
করিয়াছেন, তাহার! নিশ্বাস অবরুদ্ধ করিয়া আপনার মৃত্যু সম্পাদন করিতে পারেন না, 
এমন কথা আমি সাহম করিয়া বলিতে পারি না। এরূপ ঘটন। বিশ্বস্তসৃত্রে শুনাও গিয়। 
থাকে। অন্তে বলিতে পারেন, ইহা আত্মহত্যা, স্ৃতরাং পাপ; সুতরাং আদর্শ মন্ুস্তের 
অনাচরণীয়, আমি ঠিক তাহ। বলিতে পারি না। প্রাচীন বয়সে, জীবনের কার্ধ্য সমস্ত 
সম্পন্ন হইলে পরে, ঈশ্বরে লীন হইবার জন্য, মনোমধ্যে তথ্ময় হইয়া, স্বাসরোধকে আত্মহত্য। 
বলিব, না “ঈশ্বরপ্রাপ্ডি* বলিব? সেটা বিচারস্থল। আত্মহত্যা মহাপাপ স্বীকার করি, 
জীরনশেষে যোগবলে প্রাণত্যাগও কি তাই ? 
তৃতীয়, জরাব্যাধের শরাঘাত। 
চতুর্থ, এই সময়ে কৃষ্ণের বয়স শত বর্ষের অধিক হইয়াছিল, বলিয়া! বিষুপুরাণে 
কথিত হইয়াছিল । এ জরাব্যাধ, জরাব্যাধি নয় ত? 
ধাহার! কৃষ্ণকে মনুস্যমাত্র বিবেচনা! করিয়া হার ঈশ্বরত্ব স্বীকার করেন না, তাহার! 
এই চারিটি মতের যে কোনটি গ্রহণ করিতে পারেন। আমি কৃষ্ণকে ঈশ্বরাবতার বলিয়া 
স্বীকার করি। অতএব আমি বলি কৃষ্ণের ইচ্ছচুই কৃষ্ণের দেহত্যাগের কারণ। আমার 
মত ইহা বটে যে, জগতে মনুষ্যত্বের আদর্শ প্রচার তাহার ইচ্ছা এবং সেই ইচ্ছা পুরণজন্ত 
তিনি মানুষীশক্তির দ্বারা সকল কর্প্দ নির্বাহ করেন, কিন্তু তাহা বলিলেও ঈশ্বরাবতারের 
জন্মসৃত্যু তাহার ইচ্ছাধীন মাত্র বলিতে হইবে । অতএব আমি বলি কৃষ্ণের ইচ্ছাই কৃষ্ণের 
দেহত্যাগের একমাত্র কারণ । 

_ মৌসলপব্ মহাভারতের প্রথম স্তরের অন্তর্গত কি নাঁ, তাহার আমি বিচার করি 
নাই। বিশেষ প্রয়োজন নাই, বলিয়া সমালোচনা করি নাই। বিশেষ প্রয়োজন নাই, 
কেন, তাহাও বলিয়াছি। স্থুল ঘটনাটা কতক সত্য বলিয়াই বোধ হয়। তবে তাহ! 
হইলেও, ইহা! যে মহাভারতের প্রথম স্তরের অন্তর্গত নহে বলিয়াই বোধ হয়.। যাহা পুরাণ 












- ভহরিবংশে- আছে, কফজীবনখটিত এমন আর কোন ঘটনাই অহীভীরতে নাই 1: এইটি. 
ফেবল পুরাখাদিতেও আছে, হরিবংশেও আছে, মহাভারতেও আছে। পাশবদিগের সশ্বঙ্ধে 

হাহা কিছু কৃষ্ণ করিয়াছিলেন তাহা ভিগ্ন আর কোন কৃষবৃততাপ্ত মহাভারতে নাই)গ.. 

_ থাফিবার সম্ভাবনা নাই। এইটিই কেবল লে নিয়ম বহিভূর্তি। কৃষ্ণ এখানে ঈশ্বরাবভার, 
এটি দ্বিতীয় বা তৃতীয় সুরের চিহ্ন পুরে বলিয়াছি। এরূপ বিবেচনা করিবার অন্যান্ত 
হেতুও নির্দেশ করা যাইতে পারে, কিন্তু প্রয়োজনাভাব । তবে, ইহা বলা কর্তব্য থে 
অস্ুক্রমণিকাধ্যায়ে মৌসলপর্ধের কোন প্রসঙ্গই নাই। পরীক্ষিতের জন্ববৃত্তাস্তের পরবর্তী 
কোন কথাই অগ্গক্রমণিকাধ্যায়ে নাই। আমার বিবেচনায় পরীক্ষিতের জন্মই আদিম 
মহাভারতের শেষ। তার পরবর্তী যে সকল কথা, তাহ দ্বিতীয় বা তৃতীয় স্তরের । | 









উপসংহার 

সমালোচকের কাধ্য প্রয়োজনান্থুসারে দ্বিবিধ ;__-এক প্রাচীন কুসংস্কারের নিরাস ; 
অপর সত্যের সংগঠন। কৃষ্ণচরিত্রে প্রথমোক্ত কার্যই প্রধান ; এজস্থ আমাদিগের সময় 
ও চেষ্টা সেই দিকেই বেশী গিয়াছে। কৃষ্ণের চরিত্রে সতোর নৃতন সংগঠন করা অতি 
ছরহ ব্যাপার, কেন না, মিথ্যা ও অভিপ্রকৃত উপন্যাসের ভন্মে অগ্নি এখানে এরূপ 
আচ্ছাদিত যে, তাহার সন্ধান পাওয়া ভার। যে উপাদানে গড়িয়। প্রকৃত কষ্ণচরিত্র পুনঃ 
সংস্থাপিত করিব, তাহ। মিথ্যার সাগরে ডুবিয়া গিয়াছে । আমার যত দূর সাধ্য, তত ঘুর 
আমি গড়িলাম। 

উপসংহারে দেখা কর্তব্য যে, যতটুকু সত্য পুরাণেতিহাসে পাওয়া যায়, ততটুকুতে 
কষ্চরিত্রে কিরূপ প্রতিপন্ন হইল । 

দেখিয়াছি, বাল্যে কৃষ্ণ শারীরিক বলে আদর্শ বলবান্‌। তাহার অশিক্ষিত 
বলপ্রভাবে বৃন্দাবন হিংঅন্তন্ত প্রভৃতি হইতে সুরক্ষিত হইত। তাহার অশিক্ষিত বলেও 
কংসের মল্পপ্রভৃতি নিহত হইয়াছিল। গোচারণকালে গোপালগণের সঙ্গে সর্ববদ। ক্রীড়া। 
ও ব্যায়ামাদিতে তিনি শারীরিক বলের ক্ষুত্তি জন্মাইয়াছিলেন। দেখিয়াছি, দ্রুতগমনে 
কালযবনও তাহাকে পারেন নাই। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে তাহার রথসঞ্চালনবিষ্ঠার বিশেষ 
প্রশংসা দেখা যায় । টি ৃ ৃ কি 










রঃ বোন মাই তিমি কলে, 
কা পান রবে রে বাগ যোদ্ধগণের 'লঙ্গে, এবং অগ্তাপ্ত বছতর 
. রাজগণের সঙ্গে._কাশী, কলিঙ্গ, পৌগু,ক, গঙ্গার প্রস্ৃতি রাঁজাদিগের সঙ্গে যুদ্ধে নিযুক্ত. 
* হুইয়াছিলেন, সকলকেই পরাদ্থৃত করিয়াছিলেন, কেহ কখন তাহাকে পরাসৃত করিতে 
পারে নাই। তাহার যুদ্ধশিত্তেরা, যথা__সাত্যকি ও অভিমন্থ্য যুদ্ধে প্রায় অপরাজেয় 
হইয়াছিলেন। স্বয়ং অর্জুনও হানি নিকট কোন কোন বিষয়ে যুন্ধসনবন্ধে শিশ্যত্ব স্বীকার 
করিয়াছিলেন। 
কেবল শারীরিক বলের ও শিক্ষার উপর যে রণপটুতা নির্ভর করে, পুরাণেতিহাসে 
তাহারই প্রশংসা দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু সেরূপ রণপটুতা এক জন সামান্য সৈনিকেরও 
থাকিতে পারে। সৈনাপত্যই যোদ্ধার প্রকৃত গ৭। সৈনাপত্যে সে সময়ের যোস্ব গণ 
পটু ছিলেন না। মহাভারতে বা পুরাণে কাহারও সে গুণের বড় পরিচয় পাই না, ভীম্ষের 
ব1। অঙ্ুনেরও নহে । কৃষ্ণের সৈনাপত্যের বিশেষ কিছু পরিচয় পাওয়া যায়, জরাসন্ধযুদ্ধে । 
তাহার নৈনাপত্য গুণে ক্ষুত্রা যাদবসেন। জরাসন্ধের সংখ্যাতীত সেন! মথুরা হইতে বিমুখ 
করিয়াছিল। সেই অগণনীয়া সেনার ক্ষয়, যাদবসেনার দ্বারা অসাধ্য জানিয়া মথুরা 
পরিত্যাগ, নূতন নগরীর নির্্াণার্থ সাগরঘীপ দ্বারকার নির্ববাচন, এবং তাহার সম্মুখস্থ রৈবতক 
পর্ববতমালায় ছুর্ভেম্ঠ দুর্গশ্রেণীনিম্মীণ যে রণনীতিজ্ঞতার পরিচয়, সেরূপ পরিচয় পুরাণেতিহাসে 
কোন ক্ষত্রিয়েরই পাওয়া যায় না। পুরাণকার খবিদিগের ইহা! অবোধগম্য-_অতএব ইহাও 
এক অন্যতর প্রমাণ যে কৃষ্ণেতিহাস তাহাদের কল্পনামাত্রপ্রস্থত নহে । 
শ্রীকৃষ্ণের জ্ঞানার্জনী বৃত্তি সকলও চরমস্থুন্তি প্রাপ্ত, তাহারও যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া 
গিয়াছে। তিনি অদ্ভিতীয় বেদজ্ঞ, ইহাই তীক্ম তাহার অর্ধ প্রাপ্তির অশ্ততর কারণ বলিয়। 
নির্দিই করিয়াছিলেন। শিশুপাল দে কথার অন্য উত্তর দেন নাই, কেবল ইহাই 
বলিয়াছিলেন যে, তবে বেদব্যাস থাকিতে কৃষ্ণের পূজা কেন? 
কৃষ্ণের জ্ঞানার্জনী বৃত্তি সকল যে চরমোৎকর্ষ প্রাপ্ত হইয়াছিল, কৃষ্ণপ্রচারিত ধর্শমই 
ইহার তীব্রোজ্জল প্রমাণ। এই ধর্ম যে কেবল 'গীতাতেই পাওয়া যায়, এমত নহে, 
মহাভারতের অন্ত স্থানেও পাওয়। যায়, ইহ! দেখিয়াছি । কৃফকথিত ধর্মের অপেক্ষা উন্নত, 
সর্বলোকহিতকর, সর্ববজনের আচরণীয় ধর্ম আর কখন পৃথিবীতে প্রচারিত হয় নাই, ইহা। 
গ্রস্থাস্তরে বলিয়াছি। এই ধর্মে যে জ্ঞানের পরিচয় দেয়, তাহা প্রায় মনুস্যাতীত। . কৃষ্ণ 
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করিতেছি: কেবল এই দীতায়, ক প্রায় অনন্তজ্ঞানের আজয় লইয়াছেন।..। বা 
১ সর্বজনীন ধর হইতে অবতয়ণ করিয়া. রাজধর্টে বা রাজনীতি সন্বদ্ধেও দেখিতে 
_ শাই যে, কৃষ্ণের জ্ঞানার্নী বৃত্তি সফল চরম্কু্তি প্রাপ্ত তিনিই সর্ববেষ্ঠ এবং 'অন্রাস্ত 
রা্সনীভিজ্ঞ বলিয়াই যুধিটির ব্যাসদেবের পরামর্শ পাইয়াও কৃষ্ণের পরামর্শ ব্যতীত রাজন্থুয় 
হজ্জে হস্তার্পণ করিলেন না । অবাধ্য যাদবের! এবং বাধ্য পাগুবের! তাহাকে না জিজ্ঞাসা 
করিয়! কিছু করিতেন না। জরাসন্ধকে নিহত করিয়া, কারারুদ্ধ রাজগণকে মুক্ত করা 
উন্নত রাজনীতির অতি উৎকৃষ্ট উদাহরণ-_সাস্রাজ্য স্থাপনের অল্লায়াসসাধ্য অথচ পরম ধন্য 
উপায়। ধর্মরাজ্য সংস্থাপনের পর, ধর্ম্রাজ্য শাসনের জন্য রাজধন্্নিয়োগে ভীম্মের দ্বার! 
+ রাজব্যবস্থা সংস্থাপন করান, রাজনীতিক্্রতার দ্বিতীয় অন্ভিপ্রশংসনীয় উদাহরণ। আরও 
অনেক উদাহরণ পাঠক পাইয়াছেন। | 

কৃষ্ণের বুদ্ধি, চরম স্ফুত্তি প্রাপ্ত হইয়াছিল বলিয়া, তাহা সর্বব্যাপিণী, সর্বদগিনী সকল 
প্রকার উপায়ের উন্ভাবিনী, ইহা আমরা! পুনঃ পুনঃ দেখিয়াছি। মনুস্তশরীর ধারণ করিয়া 
যত দূর সর্বজ্ঞ হওয়া যায়, কৃষ্ণ তত দূর সর্ববজ্ঞ। অপুর্ব অধ্যাত্মতত্ব, ও ধর্মমত, যাহার 
উপরে আজিও মনুত্যবুদ্ধি আর যায় নাই, তাহ! হইতে চিকিৎসাবিষ্ভা ও সঙ্গীতবিদ্তা, এমন 
কি অশ্বপরিচরধ্যা পর্য্স্ত তাহার আয়ত্ত ছিল। উত্তরার মৃত পুত্রের পুনজ্জীবন একের 
উদাহরণ ; বিখ্যাত বংশীবিদ্ধা ঘিতীয়ের, এবং জয়দ্রথবধের দিবসে অশ্বের শলো।জ্গার 
তৃতীয়ের উদাহরণ। 

কৃষ্ণের কার্ধ্যকারিণী বৃত্তি সকলও চরমস্ৃত্ি প্রাপ্ত। তাহার সাহস, ক্ষিপ্রকারিতা, 
এবং সর্ববকন্মে তৎপরতার অনেক পরিচয় দিয়াছি। তাহার ধর্ম এবং সত্য যে অবিচলিত, 
এই গ্রন্থে তাহার প্রমাণ পরিপূর্ণ। সর্বজনে দয়া ও গ্রীতিই এই ইতিহাসে পরিস্ফুট 
হইয়াছে। বলদৃপ্তগণের অপেক্ষা বলবান্‌ হইয়াও লোকহিতার্থ তিনি শাস্তির জন্ দৃঢ়যত্ধ 
এবং দৃঢ়প্রতিজ্ঞ । তিনি সর্র্বলোকহিতৈষী, কেবল মন্ুষ্তের নহে-- গোবৎসাদি তিধ্যক্‌ 
যোনির প্রতিও তাহার দয়া । গিরিযজ্ঞে তাহা পরিস্ফুট । ভাগবতকারকথিত বাল্যকালে 
বানরদিগের জন্য নবনীত চুরির এবং ফলবিক্রেত্রীর কথা কত দূর কিন্বদস্ভীমূলক, বলা যায় 
না-_কিস্ত যিনি গোবৎসের উত্তম ভোজন ভচ্য ইঞ্জযজ্ঞ বন্ধ করাইলেন, ইহাও তাহার 
চরিত্রান্থমোদিত। তিনি আত্মীয় স্বজন ভগাতি গোষ্ঠীর কিরূপ হিতৈষী, তাহা দেখিয়াছি, 
কিন্তু ইহাও দেখিয়াছি আত্মীয় পাপাচারী হুইলে তিনি তাহার শক্র। * ভাহার অপরিসীম 








সসদীলে তিনি 'অপরানূখ ছিলেন না, কেন মা. রিমি ধর্ম: সনুষ্থ। যে অন্ত বৃম্বাধনে 
(অলী): টিভি (ৈবতকবিহার তাহার 
টিভির ইন ভরা রাবি | 
কেবল একটা কথা এখন বাকি আছে 1. রা রড 
রা রা কৃষ্ণ আদর্শ অন্ত, যনুষীত্থের আদর্শ প্রচারের জন্য -অবতীর্ণ--ভাহার ভক্তির শক্তি 
. দেঙ্গিলাম কই”, কিন্তু বদি তিনি ঈশ্বরাবতার হুয়েন, তবে তাহার এই ভক্তির পাত্র 
জেরি ভিনি নিজে ।* নিজের-প্রুতি যে ভক্তি, সে কেবল আপনাকে পরমাস্মা হইতে 
 খ্বতি্ন হইলেই উপস্থিত হয়। ইহা! জ্ঞানমার্গের চরম। ইহাকে আত্মরতি বলে। 
ক ছাল্দোগ্য (উপনিহদে উহা এইরূপ কথিত হইয়াছে । “ঘ এবং পশ্তান্বেংং মন্ধান দি 
মাব্মরতিয়া, আত্মমিথুন আত্মানন্দঃ স স্বরাড়ভবতীতি ৷ নট 
রঃ পে ইহা দেখিয়া, ইহা ভাবিয়া, ইহা জানিয়া, মত ঘা ী়াল হাই 
(শা আন ই 
_ইহাহি গ্গীতায় ব্যাখ্যাত হইয়াছে । কৃ আত্মারাম ; শা লগর। কিনি লই 

জগতে জীতিবিশিষ্ট। প্রমাত্মার আত্মরতি আর কোন প্রকার বুঝিতে পারি না। অন্ততঃ 
আমি বুবাইতে পারি না|. .. 

উপসংহারে বক্তব্য, রুনা রর সর্বসময়ে সর্ববগুণের অভিব্যক্তিতে উচ্জল। ভিন, 
অপরাজেয়, অপরাজিত, বিশুদ্ধ, পুণ্যময়, শ্রীতিময়, দয়াময়, অনুষ্ঠেয় কর্দ্দে অপরাহ্মুখ__ 
ধন্মাত্মা, বেদজ্ঞ, নীতিজ্ঞ, ধর্ম্মজ্, লোকহিতৈষী, স্তায়নিষ্ঠ, ক্ষমাশীল, নিরপেক্ষ, শান্তা, নির্মম, 
নিরহস্কার, যোগযুক্ত, তপস্থী। তিনি মান্গুষী শক্তির দ্বারা কণ্ম নির্বাহ করেন, কিন্তু তাহার 
চরিত্র অমান্থৃষ। এই প্রকার মাস্ুবী শক্তির দ্বারা অতিমান্থষ চরিত্রের বিকাশ হইতে, 
তাহার মমুস্তত্ব বা ঈশ্বরত্ব অনুমিত কর! বিধেয় কি না, তাহা পাঠক আপন বুদ্ধিবিবেচল! 








মারতে যে কল জং তাহাকে শিফোগানক বলি বত হছে, াহা প্রধিতধর লপিি 


















(সে ২২. পির পর পড়িতে হইবে ) 


আমি জানি যে আধুনিক ইউরোপীয়েরা ই সফল ইতিহাসবোদগকে (4 
৪০০৪৪ প্রদ্ৃতিকে ) আদর করেন না। কিন্তু হারা এমন বলেন না যে ইহাদের 
 শরস্থ অনৈসরগিক ব্যাপারে পরিপূর্ণ, এই জন্থই ইহারা পরিত্যাজ্য। তাহার! বঙগেন বে, 
.. ইহারা যে সকল সময়ের ইতিহাস লিখিয়াছেন, সে সকল সময়ে ইহারা নিজেও বর্তমান 
ছিলেন না, কোন সমসাময়িক লেখকেরও সাহায্য পান নাই; অতএব ঠাহাদের গ্রন্থের 
উপর, প্রন্কত ইতিহাস বলিয়া, নির্ভর করা যায় না। এ কথা যথার্থ, কিন্তু লিবি বা 
হেরোডোটস্‌ অপেক্ষা মহাভারতের সমসাময়িকত৷ সম্বন্ধে দাবি দাওয়া কিছু বেশী, তাহ 
এই গ্রন্থে সময়াস্তরে প্রমানীকৃত হইবে। এই পর্য্স্ত এখন বলিতে ইচ্ছা করি ষে, 
আধুনিক ইউরোপীয় সমালোচকেরা যাহাই বলুন, প্রাচীন রোমক বা গ্রীকৃ লিবি বা 
হেরোডোটসের গ্রস্থকে কখন অনৈতিহাসিক বলিতেন না। পক্ষাস্তরে এমন দিনও 
উপস্থিত হইতে পারে যে, 0100]. বা মা:০৩ অসমসাময়িক বলিয়া পরিত্যক্ত হইবেন। 
আর আধুনিক সমালোচকের দল যাঁই বলুন, লিবি বা হেরোভোটস্কে একেবারে পরিত্যাগ 
করিয়া রোম বা গ্রীসের কোন ইতিহাস আজিও লিখিত হয় না। 
পাঠক মনে রাখিবেন যে, অনৈসগিকতার বানুল্যঘটিত যে দোষ, তাহারই বিচার 
হইতেছে। এ বিষয়ে ইউরোগীয়দিগের" পদচিহ্কানুসরণই যদি বিগ্যাবুদ্ধির পরাকাষ্ঠার 
পরিচয় হয়, তবে আমরা এখানে সে গৌরবে বঞ্চিত নহি। তাহারা স্থির করিয়াছেন যে, 
ভারতবর্ষের পুরর্বতন অবস্থা জানিবার জন্য দেশীয় গ্রন্থ সকল হইতে কোন সাহায্য পাওয়া 
যায় না, কেন না সে সকল অতিশয় অবিশ্বাসযোগ্য, কিন্তু গ্রীক লেখক 71828367679» 
এবং [698188 এ বিষয়ে অতিশয় বিশ্বাসযোগ্য-_সে জন্য ইহারাই সে বিষয় ইউরোপীয় 
লেখকদিগের অবলম্বন। কিন্ত এই জেখকদিগের ক্ষুত্র গরন্থগুলিতে যে রাশি রাশি অস্ভুত, 
অলীক, অনৈসগিক উপন্যাস পাওয়। যায়, তাহ! মহাভারতের লক্ষ শ্লোকের ভিতরও পাওয়! 
যায় না। এ গ্রস্থগুলি বিশ্বাসযোগ্য ইতিহাস, আর মহাভারত অবিশ্বামযোগ্য কাব্য ! 


কি অপরাধে? 





| আধুনিক হছে? কক? বে লোপগোলীপরিবত, তাহা বলা রি 
হইছে) বিবাদী মস হইয়াছে, তাহা প্রচলিত, তব হইতে 
ভিন্ন। গোী অর্থে অবিদ্তা কলা । ঈীকাকার বলেন, 
_. *গোপায়স্ত্রীতি গোপ্যঃ পালনশক্তয়ঃ 1» আর গোগীজনব়ভ অব *গোগীনাং ৃ 
পালনশক্তীনাং জন: সমূহঃ তত্াচ্যা অবিষ্তাঃ কলাশ্চ তাসাং বল্পভঃ স্বামী প্রেরক ঈশ্বরঃ1% 
উপনিষদে এইরূপ গোগীর অর্থ আছে, কিন্তু রাসলীলার কোন কথাই নাই। 
রাধার নামমাত্র নাই। এক জন প্রধানা গোপীর কথা আছে, কিন্তু তিনি রাধা নহেন, 
তাহার নাম গান্ধববা। তাহার প্রাধান্য কামকেলিতে নহে-_তত্বজিজ্ঞাসায়। ব্রহ্মাবৈবর্ত- 
পুরাণে আর জয়দেবের কাব্যে ভিন্ন কোন প্রাচীন গ্রন্থে রাধা নাই। 


ক্রোড়পত্র (গ) 


(১৫৪ পৃষ্ঠা, ১২ ছঙ্ের পর ) 


লক্ষমণাহরণ ভিন্ন যছুবংশধ্বংসেও শান্বের নায়কতা দেখা যায়। ন্চিনিই পেটে মুসল 
জড়াইয়া মেয়ে সাজিয়াছিলেন। আমি এই গ্রন্থের সপ্তম খণ্ডে বলিয়াছি যে, এই 
মৌসলপর্ব প্রক্ষিণ্। মুসল-ঘটিত বৃত্তান্তটা অতিপ্রকৃত, এজন্য পরিত্যাজা । জান্ববতীর 
বিবাহের পরে স্ুভপ্রার বিবাহ,__-অনেক পরে। স্ুভপ্রার পৌত্র পরিক্ষিং যখন ৩৬ বৎসরের 
তখন যছুবংশধবংস। স্ৃতরাং যছুবংশধ্বংসের সময় শান্ব প্রাচীন। প্রাচীন ব্যক্তির গ্ভিমী 
সাজিয়। খবিদের ঠকাইতে যাওয়া অসম্ভব । 





 পরাপর(ঘ) 


রে (২৬ পু ছুট নোট) ৰ 
রঃ এই অংশ ছাপা! হওয়ার পর জানিতে ারলা বে ইহার পাঠ ছে 
১ পনিগরহা্র্শান্াণাম্‌ এ স্থলে নিগ্রহ অর্থে মর্যাদা, যথা 25 
গা জী ভাত মাধ বন" না বি 7, 





চ 
শুদ্ধিপত্র 
পৃ পাড়ি অশন্ধ গুন 
& জঞায়াত্মনে জেয়াত্বনে 


১৪০১ ১৩ পিতৃতিঃ পিভৃডিঃ 
২৪৫ বত পরামর্থ পরামর্শ 


মাইক মুসল দত্তের 
সম্ু মযাহঙ্গা প্রস্ান্যলী | 
(৯ কাব্য এবং ৫) বিবিধ- দুই প্রকাশিত হইয়াছে 


এই জংক্ষরণের বৈশিষ্ট্য রা হা 
| নর সাল 2 5) রে 
: প্রচলিত বাজান-সংস্করণের সকলগুলিই যে অসংখ্য তুলে ভরা; এই সংস্করণের সহিত সেগুলি. 
_ যিলাইয়া দেখিলেই তাহা প্রমাণিত হইবে। ই71175775 রা 
. মুল বলিয়া ধরা হইয়াছে । টা রি 
মুদরেণ ঃ বৃ লাইক নে সু এক: স্থল পাকা অনষবে টকা দিত হইতেছে। 
. শীঠভেদ £ মধুস্থদনের জীবিতকালের সকল সংস্করণের পাঠতে প্রদণিত হইয়াছে। 
নিল ইকে আধ ওলি পের পা দিল কালেই সকল ই রে 
সংস্করণও সম্পূর্ণ পুনমু্রিত হইয়াছে। 
টীকা ঃ এই বিকেল বিশ নেব রা 
প্রমাদ ও মবুক্থদনের বিশেষ নিজস্ব প্রয়োগগুলিও প্রদর্শিত হইয়াছে । 


ভূমিকা £ পুস্তক সন্ধে যাবতীয় জ্ঞাতব্য তথ্য ভূমিকায় দেওয়া হইয়াছে। 


গ্রচ্থ-সম্পীদন £ বিদ্যাসাগর ও বন্ষিম গ্রস্থাবলীর সম্পাদক শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
ও শ্রীযুক্ত সজনীকাস্ত দাস এই সংস্করণ সম্পাদন করিয়াছেন । 

মুল্য ২ (ক) জাধারণ সংক্করণ-_মাইকেলের চিত্র ও হস্তাক্ষরের প্রতিলিপি-সম্বলিত 
ছুই খণ্ডে বাধানো সম্পূর্ণ গ্রন্থাবলী-_মূল্য ১২।০। খুচর! গ্রন্থ-_ প্রত্যেক পুণ্তক স্বতযর 
কাগজের মলাঁটেও পাওয়া যাইবে । প্রত্যেক ক্ষেত্রেই ভাক-খরচ স্বতন্ত্র দেয়। 





. মধুস্থদেন-গ্রস্থাবলীব অস্ততুক্তি পুস্তকগুলির নাম £- 

১ম খণ্ড-_কাব্য ২য় খণ্ড---বিবিধ 
তিলোত্তমাসন্ডব কাব্য শখ্িষ্ঠ 
মেঘনাদব্ধ কাব্য একেই কি বলে সত্যতা! 
শ্জাঙগন। কাব্য বুড়ো সালিকের ঘাড়ে রে?! 
বীরাঙ্গন। কাব্য পল্মাবতী নাটক 
চতুর্দশপদদী কবিতাবলী কুষ্ণকুমারী নাটক 
বিবিধ ং পুস্তকাকাবে অপ্রকাশিত মায়াকানন 

কবিতাবলী ৃ হেক্টন্স-বধ 


